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দীর্ঘ ব্রিশ বছর ধরে মরণপণ সংগ্রাম 
করে ধার এই নাট্য আন্দোলনকে 
জাধার থেকে আলোয় এনেছেন, 
চিনিয়ে দিয়েছেন নতুন পথ, সেই সব 
অ়্| ও পথ উরহ্টাদের হাতে তুলে 
রিলাম বিগত দিমের এই খভিগ্বা। 


অতীতের দলিল আজকের কালে 


কেন এই ত্রিশ বছর ? এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে হনে পড়ে ঘায় 
চৌধটি সালের সারা বাংল] নাট্য সম্মেলনের কখা। সেপিন 
আমর! যেমন সবাই বুঝতে চেষ্টা করেছিলাম, আমরা কোথায় 
ছিলাম কোথায় আছি তেমনি আর একটি কথাও উপলব্ধি 
করেছিলাম, আমাদের লুগ্তগ্রায় সম্পকে কেমন করে বক্ষ 
কৰা যায়, তাকে আসছে কালের লামনে কি ভাবে পৌঁছে 
দেওয়! যায়। এই প্রশ্নটা গভীরভাবে ছিল সম্মেলনে । আঙি 
সেই প্রশ্নটা সামনে রেখে, সেই হারিয়ে যাওয়া সম্পদকে এই 
গ্রন্থে ধরে রাখার চেষ্টা করেছি মাত্র। সেই সঙ্গে অনেক 
মূল্যবান তথ্য ও তত্বতে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেছি। এই দীর্ঘ 
ত্রিশ বছর ধরে কতো সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে, কতো ঘাত গ্রতি- 
ঘাতকে এড়িয়ে নিত্য নতুনভাবে এই শতবর্ষের আলোকে 
জালিয়ে রেখেছেন কতো! ন! শিল্পী। শত সহজ বাধার বিরুদ্ধে 
লড়াই করে এই নাট্য শিল্পকে জাগিয়ে রেখেছেনধযারা, তীর! 
কতো! না মান। তাই তাদেরকেও আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে প্মরণে 
রেখেছি। এতেই কি সম্পূর্ণ বলা হয়েছে ? ন1। যথার্থভাৰে 
এর নাম দেওয়া উচিৎ ছিল নাট্য আন্দোলনের ৩, বছবের রূপ 
ও রেখা । এতো পরিশ্রম করে একটা আউট লাইন বরা 
হলো মাত । এর পর সম্পূর্ণ ইতিহান লেখা হবে আর একদিন। 
কে বিখবে জানি না শুধু এইটুু জানি এই খপড়ারও 
প্রয়োজন ছিল। আমি নিষ্ঠার সঙ্গে তা শেষ বরেছি। 
লাহিত্য হয়নি তাও জানি। যা হয়েছে তা হচ্ছে কিছু বিস্ষিপ্ত 
ঘটনাকে জড়ো! করে রাখার চেষ্ট! যাত্র। এইটুকু করতেও ছ্িখা 
ছিল মনে; শেষে নাট্যকার বন্ধু খপন সেনগুণড সে খবিধা ডেকে 
দিলেন। এরপর শুর হলে! কাজ; সেই কাজে ধার! লাহাষয 
করলেন, তাদের মধ্যে সাংবাদিক বন্ধু অসীম ঘোষ, ঘগন্গাথ 
ভট্টাচাধ, ডঃ বিভূতি মুখোপাধ্যার, রবীন ছাতা, অশোক 


ঘোষ, প্রবীর সেন, সত্যপ্রিয় বড়,া, মানবেন্রর পাল, বাবুল 
দত্ত ও হারাধন ঘোষ। এদের সবাইকে প্রথমেই জানাই 
আমার অন্তরের ভালবাস] । 

যেসব পত্র-পত্রিকার সাহায্য নিয়েছি আনন্দবাজার পন্ত্রিকা, 
যুগান্তর, বন্মতী, সত্যযুগ, ন্বাধীনতা, গণশক্তি, বহুরূপী, 
পরিচয়, লোকনাট্য, গণপনাট্য, নাট্য প্রসঙ্গ, থিয়েটার, 
পাদগ্রদীপ, এপিক খিক্সেটার ও বহু দলের স্থ্যতেনির । 

এইসব পত্র-পত্রিকা ও ক্থ্যভেনির থেকে নিয়ে অনেক 
শ্রদ্ধেয় শিল্পীদের লেখা পুনযুর্্রন করে ততকালীন বান্ভব 
অবস্থাকে তুলে ধরেছি। সেই সব গুণী শিল্পীদের জানাই 
আমার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধ।। তার! বন্দি সেদ্দিন না লিখে 
রাখতেন এর সব লেখা, যদি ন' উল্লেখ করতে পারতাম, 
তাহলে সেই সমক্বের পরিবেশ বোঝানো খুবই কঠিন হয়ে 
পডত। আর একট! কথা, বেশ কয়েকটি গোঠীর 
পরিচয় পরে আসার দরুণ অনিচ্ছাসত্বেও 'শহরতলীগতে দিতে 
হয়েছে, এর জন্যে আমি ছুহখিত। এখনও অনেক তথ্য 
ও তত্ব আসছে কিন্ত এতে আর দেওয়! সম্ভব হলো না। চেষ্টা 
করব দ্বিতীয় খণ্ড করার । ইচ্ছে তে! অনেকই আছে, কতটুকু 
সম্ভব হবে কে জানে । সব শেষে এই কথাই বলি, এই দীর্থ ত্রিশ 
বছরের নতুন নাট্য আন্দোলনকে যদি সামান্তও চিত্রিত করে 
থাকতে পারি তবেই এ চেষ্টা সার্থক বলে মনে করব। অলঙিতি 


সুচীপত্র 


নাট্য আন্দোলনের পটভূমি ১ ভ্তাশন্তাল খিয়েটার/নীলদর্পণ ৪,গণনাটট; 
আন্দোলনের জর়যাত্রা/নবাক্ন ৬» প্রাক স্বাধীনতা পর্ব ও ছুঃখীর ইমান ৮৮ 
নব সংস্কৃতি ও গণনাট্য প্রসঙ্গে ১১, নুতন ধরনের নাটক £ “নবানে+র 
সাহাধ্য ২১, গণনাটয সজ্বের নবান্ন ২২, নাট্যকলা £ নবাম্ম ২৩, নবান্প ২৭, 
ভারতের মর্মবাণী ২৬, মন্বস্তর ও সাহিত্য ২৮, ক্রান্তি শিল্পী সঙ্ঘের সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় ২৯, গণনাট/ সঙ্ব/বাস্তভিট। ৩৩, ভারতীয় গণনাট্য সবের সর্বভারতীয় 
সম্মেলনের ষষ্ঠ অধিবেশন ৩৮, গণনাট) সজ্য/নয়নপুর ৪৪, গণনাট্য সঙ্ব/জনাস্তিক- 
সঙ্কেত ৪৬, নাট্য আন্দোলনে বনুরপী ৪৭, গণনাট্য সঙ্ঘ/ভাঙগা বদর ৪৮, বহরপী 
নাট্য উৎসব ৪৮, নাট্য আন্দোলনে/উত্তর সারধি ৪৯, নাটযচক্র/নীলদর্গণ ৫৯, 
নাট্য আন্দোলনে অশনিচক্র ৫৩, গণনাট্য স্জব/দলিল ৫৫, গণনাট্য আন্দোলনে 
নাটকের সমন্তা ৫৮১ নাটকের কণ্ঠরোধ ৬১, ১৮৭৬ গালের আইন ৫১, ১৫ই 
আগষ্ট ও শিশিরকুষার ৬৪, লিটল থিয়েটার গ্র,প ৬৯, সমন্বয় ৬৮, গণনা 
সঙ্য/আজকাল ৭*, গণনাট্য আন্দোলন্/রাহুমুক্ত ৭১। 

বছুরূপীর “রক্তকরবী'/নবনাট্যের যাত্রা শুরু $২, বহুরূপী ও রকতকরবট 
৭৯, থিয়েটার সেপ্টার/মুখোশ ৮৯, নবনাট্য আন্দোলন/রূপকার ৯৪, গণনাট্য 
সঙ্ব/হরিপদ মাস্টার ৯৮, গ্রণনাট্য আন্দোলন/পোস্টার নাটিকা ৯৯৮ 
পাদগ্রদীপ/নান্দী ১০০, ব্রাইট থিয়েটার ১*৫, লোক ও নাটক থেকে লোক 
মঞ্চ ১০৭১ কঢালকাটা। মেরী মেকার কাব ১১০, বজম শিল্পী স্জ্ব ১১১, 
লিট হিয়েটার গ্রপের নাট্য উৎসব ১১২, গরণনাট্য থেকে নবনাটে)র 
শত্িক হলেন শৌভনিক ১১৬, পাদগ্দীপের আলোয় শৌতনিক প্রযোজিত 
“এবং ইন্ত্রজিৎ* ১১৯, গণনাটয শাখা থেকে অনুশীলন সম্প্রদায় ১২২, লোকতীর্ঘ 
১২৩, নবনাট) আন্দোলন/ অন্বেষা ১২৪, আমাদের সেই গঙ্গাদাঃ শা 
মান্ুযটি ১২৬, যেন ভূলে না যাই, ১৩*, গণনাটে!র পথ ধরে নবনাটে)র 
পথ বেয়ে/গন্ধর্ব ১৩১, নবনাটয আন্দোলনের পরিণতি £ 'নবনাট্য হতনা. ১৩৬৯ 
নবনাট্য আন্দোলনে/খভ্যুদয় ১৩৯, নাট্য আন্দোলনে বিশ্বন্ধপা নাটযউন্য়ন 
পরিকল্পনা পরিষ? ১৪২, নাট্য-সাহিত্য সম্মেলনে আলোচনা ১৪৪, চতুর ১৪৭, 
নটরাজ কলাকেন্ত্র ১৫০, নাট্য আগ্দোলনে বিয়েটা ইউনিটি ১৫১১ নবনাট্যেক্স 


সু 


'শরিক ক্যালকাটা থিয়েটার ১৫২, লোকরঙ্গ ১৫৫, অহীন্ত্রমূ ১৫৫, প্রযাসী ১৫৭, 
নাট্য আন্দোলনে সংবাদপত্র ১৫৯, গণনাট্য থেকে নবনাট্য আন্দোলনে! 
নাশ্দীকার ১৬৯, নবণাট্য আন্দোলনে ৮তুষূর্থে ৭, এপিক থিয়েটার ১৭২, 
গণনাট্য আন্দোলনে সীমাস্তিক শাখা ১৭২, পুপিশের কারসাজীতে “অমর ভিয়েং- 
নাম” নাটকের অভিনন় বন্ধ ১৮৭, অভিনয় বাতিল ১৮৬, নট-নাট্যম ১৮৬, তুর্যম 
১৮৭, সপ্তন্থি ১৮৮, নাটকের করোধ-_নাট্য সংকটে ছনমত ১৮৯) সার বাংল! 
নাট্যানুষ্ঠান বিল আলোচনা অন্মেলন--মাহ্বায়ক এবং প্রস্ততি পরিষদ সদস্ 
১৮৯, নবনাট্য আন্দোলনে “যুগাস্তর” ২২০, লিটল থিয়েটার গ্রুপ থেকে 
চলাচল ২২২, নবনাট্য থেকে গণনাট্যের পথে পথিক ২২২, চতুর্থ থেকে 
মুকুর ২২৩, জলি ক্লাব ২২৫, ইউরেকা ২২৬, নাট্য আন্দোলন ও সার! বাংলা 
নাট্য সম্মেলন ২২৬, বঙ্গত্রী ২৩৮, অনুশীলন সম্প্রদায় থেকে গ্রীণ এামেচার 
গ্রপ ২৪০, এযাবলার্ড নাটক/বঙ্গীয় নাট্য সংলদ ২৪১, ইউনেস্কো আর তার গণ্ডার 
২৪২, এযাবসার্ড নাটক ২৪৮, গণনাটা আন্দোলনে/কলাকার ২৫২, গন্ধর্ব 
থেকে /খতায়ন ২৫৪। 

নাট্য আন্দোলনের দীণ্ড পদক্ষেপ/কল্লোল ২৫৬, গণনাট্যের আদর্শে 
শিল্পীমন ২৫৮, মুক্তধারা ২৬১, অভ্যুদয় থেকে প্রতিভ! ২৬২১ রূপচক্র ২১, 
মঞ্চপ্রত। ২৬৩, বহুমুখী ২৬৬, নাট্যকার পরিষদ ২৬৭, শৌভনিক থেকে 
আই-টি-এ ২৬৯, নাটমহুল ২৬০, নাটক করলে ট্যাক দিতে হবে ২:*, নাট্য 
আন্দোলনে বিভেদ হ্তির অপচেষ্ট! ২৭৫, মৌসুমী ২৮১, নাট্য আন্দোলনে মাঁস 
-বিয়েটার্স ২৮৩, স্পন্দন ২৮৫, রাজালাজা ২৮৫, জাতীয় নাট্যশীল! ও রবীন্দ্র 
লদনের দরজ! খোলা ২৮৭, বিক্ষোভ £ প্রতিবাদ/সংকট ২৮৯, গন্ধর্ব থেকে 
নক্ষত্র ২৯০, স্যনী ২৯৪, নান্দীকার থেকে থিয়েটার ওয়ার্কশপ ২১৫, 
উত্তর দরবারী ২৯৬, ঘরোয়া ২৯৭১ নবরদ্ধ ২৯৮, স্ুদর্শনম ২৯৯, অনুভব 
৩০১ সৌন্রাত্রিক ৩৯১, নাটক বাচাও আন্দোলন ৩১১, খতুরাজ নাট্য 
লুস্থা ৩০৮, নাট্য আন্দোলন/রাইফেল ৩১০» সংস্কৃতি ৩১০১ লিটল 
বিয়েটার থেকে লোকায়ন ৩১১, এই মুহূর্তের নাচ ৩১৬, নাট্যকারের 
ধর্ম ৩১৪, নাটয পরিচালকের কার্যক্রম ৬১৮, প্রযোজিত নাটকে অভিনেতার 
ভূমিকা ৩২৪, শোঁতনিক থেকে এন. বি. এ'্টার প্রাইজ ৩২৬, ইউথ থিয়েটার 
গ্রপ ৩২৮, অঙদ ৩২৮, আনন্দ ল্য ৩২৯, উদয় সঙ্ঘ ৩৩১ নাঁটুকে দল 
(থেকে পিপলন্‌ আর্ট বিরেটার ৩৩৯১ শিল্পী হাধাবর ৩৩১) নাটকে ট্যাপ আসে 


আর যায়, আবার এসেছে ৩৩২, গণনাট্য থেকে ভারতীয় গণসংস্কৃতি সঙ্ঘ ৩৩৪, 
লিট প বিষ়়েটার থেকে/এপিক ৩৩৫, লিটল থিষেটার থেকে/পিপ.লস্‌ বিয্েটার' 
৩৩, সায়ন্তনী ৩৩৮, মঞ্চরথ ৩৪০, শতবর্ধের আলোয় পূর্বনুরীদের প্রতি 
শ্রদ্ধাঞ্জলী ৩৪০, গুতম্‌ ৩৪৩, আবার নাট্যকর/তীব্র প্রতিবাদ ৩৪৫, ছর়ছাড়া 
নাট)গোঠী ৩৪৭, মঞ্চের দাবীতে নাট্য সংগ্রাম সঙ্ধিতি ৩৪৮, দরবেশ ৩৫০, 
রূপ ও রজ ৩৫১। 

৭২-এ আবার নাটকের ক্রোধ ৩৫১, নাটক অনুষ্ঠানে গুলিঙী বাধা 
৩৫৯, গণনাট্যের উপর হাল] ৩৫৩, গণনাটা সঙ্ঘের জেল' অফিস গুছনছ ৩৫৩, 
৭২-এ এসে ভাৰতীয় গণনাট্য সজ্ঘ ৩৪৫, নাট্য পত্রিকার কঠরোধ ও সাংস্কৃতিক 
জগতের উপর হামলা ৩৫৫) অভিনয়ের উপর হামলা ৩৫৭, গৌরচক্জিকা ৩৫৭, 
নাট্য আন্দোলনে শহুরতলী ৩৬৪, নাট) মন্দর (উত্তর পা, হগনী) ৩৬*, অরুণ 
আর্ট সেপ্টার (মুশিদাবাদ ) ৩৬৬, কাচড়াপাড়া আট” থিয়েটার (কাচড়াপাড়া ) 
৩৬৭১ নবীন সঙ্ঘ (ব্যাণ্ডেল, হুগলী ) ৩৬৯, জাগৃতি ( আতপুর, ২৪ পরগণা ) 
৩৭০, গপনাট)র আদর্শে/সংগঠনী (বেলঘরিয়া ) ৩৭১, কুটি সংসদ (দক্ষিণ 
জগদাল, ২৪ পরগণা ) ৩৭৩, সংস্কৃতি ( আমতা, হাওড়া) ৩৭৩, যাত্রিক 
(নৈহাটী) ৩৭৪, স্ট,ভেপ্টস থিয়েটার (হালিসহর ) ৩৭৬, মঞ্চদীপ (আন্দ,ল 
মৌড়ি) ৩৭৭, সমকালীন ( ইছাপুর ) ৩৭৮, ফোকাস্‌ (বর্ধমান) ৩৭৮, 
গুড.লাক্‌ ড্রামাটিক ক্লাব ( তমলুক ) ৩৭৯, প্রতিরূপ ( পলতা ) ৩৮*, শৈল.ধিক 
(রহড়া ) ৩৮১, শিল্পায়ণ ( ইছাপুর ) ৩৮২, ভিয়াস ( ঘাটেখর ) ৩৮২, সপ্তঙ্বর| 
( চিত্তরঞ্রনী) ৩৮৪, শিশির শ্রীনাট্যম (বরানগর ) ৩৮৪১ বূপান্তর (নৈহাটি) 
৩৮৫১ নামী ( রঘুনাথগঞ্জ ) ৩৮৫, বলাকা (হাওড়া ) ৩৮৭, বরিষা সংস্কৃতি 
পরিষদ ৩৮৮, বলাক! শিল্পী গোষ্ঠী ৩৮৯, শিল্লীলোক ( ভাটপাড়া ) ৩৮৯, রানার 
গ্রুপ (হুর্গাপুর ) ৩৯ : বর্ধমান নটরাজ ইউনিট ৩৯১, এনাগো ( ঘমদম ) ৩৯২, 
বীক্ষণ (বজবজ ) ৩৯৩, দিশাহারা ৩১৩, কল্লোল (চুচুড়া, হুগলী ) ৩৯৪, 
ব্যতিক্রম ( বেহালা ) ৩৯৫, উদ্ভতোগী ( হুগলী ) ৩৯৬, ঝ্যারেকটারস্‌ (হাওড়া ) 
৩৯৭, নাট্য সংস্থা (বেহালা) ৩৯৭, চেনামুখ (টালিগঞ্জ) ৩৯৮, অর্গণ 
(হাওড়া, সালকিয়া ) ৩৯৯, কাণিক (শিলিগুড়ি ) ৩৯৯, নাট্য আন্দোলনে 
কুলটির কয়েকটি নাট্য সং্গ্রুদায় ৪৯০, ইয়ংমেন্স্‌ কালচারাল এসোসিয়েশন 
( নৈহাটি ) ৪১১, নাট্য আন্দোলনে ইসৃক্রা/নতুন লংযোজন ৪*৩। 


তি 
















প।শে £ শিশির ভাছুড়ী। 

নীচে ডানপাশে £ নাটাকার 
শান সেনগ্চাপের কাছ থেবে 
উপহার নিচ্ছেন শিল্পী ছি 
বিশ্বাস । বামপাশে £+৭১-এব 
৭ ডিসেগ্বর মিন|ডায ন|ট। 
শঙণ1ধিকী উৎসবে দারোখাট* 
টপলক্ষে বকহারত জাহী এ 
শৌবুবী। 








সোমেন নন্দীর বাভীতে সারা বাংল। নাট্যসম্মেলনের প্রস্তুতি কৃমিটির সভার একটি দশ্ঠ । 


নাট্যআন্দোলনেরপটতূ মি 


১৮৭২ সালের "ই ডিসেম্বর একটি অবিস্মরণীয় সন্ধ্যা । (ষ সন্ধ্যায় আমরা, 
যার! দিন আনি, দিন খাই, অতি সাধারণভাবে যার! জীবন কাটাট, যার? 
জাতীয় শ্ল্পি সংস্কৃতিকে বুক দিয়ে রক্ষা করি, সেই সাধারণ মানুষ প্রঙ্গম নাটক 
দেখার দরজা! খোল! পেল। বাংলা পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা হলে! ॥ 
ইংরেজী থিয়েটার ও বাঙালী সৌখীন জমিদার বাড়ীর অনার মহল থেকে 
নাটক বেরিয়ে এজ] জণশার মধ্যে । তারপর কত সন্ধ্যা পার হয়ে গেল। 
কত নাট) শিল্পী এই শিল্পকে বাচিয়ে রাখার তাগিদে জীবন উৎদর্গ করলেন ॥, 
কত অভিনেতা শিক্ষের কথা ন! ভেবেই ছুর্সোগকে সাথী করে অঞ্চকে আবাকড়ে 
রইলেন। কারণ ভার] মনে প্রাণে বিশ্বাদ করেছিলেন যে, নাটক হচ্ছে জাতির 
দর্পণ, আব সেই দর্পপকে বুক দিয়ে রক্ষা করতে হবে। তাই শত বাধা হিচ্ 
সবেও মরণপণ সংগ্রথম করে গেছেন কঠ জানা ম্মজান! শিল্পীরা। আজ 
বারবার মনে পডে সেই জাতীয় এঁতিহ্‌ স্যর কথা। বিচার করতে ইচ্ছে 
করে, যে ভিতের ওপর এই শতবর্ষের অট্রালিক। গাথা হয়েছে, সেই ভিতটা! 
পন্ধা না শক্ত? বাড়ীট। হঠাৎ ধ্বসে যবে, না এরই ওপর আরে! ইস্ট গাথ! 
যেতে পারে। তাইতো! দেখি সেদিন থেকে আজ অবধি কত হাঁজার হাজার 
শিল্পী একটা একটা করে হ'ট গেঁথে বসিয়েছেন, এই নাট্য তাজমহলটিতে ? 
যার ওপর আজ আমরা দাড়িয়ে আফ্ি। আগামীকাল যাকে আবে! সুম্বযু, 
ভাবে গড়ে তুলবে' এই প্রতিজ্ঞায়। 

সেই প্রবাহমান কালের অপেক্ষায় আমর] আছি--ছিল আমাদের অতীত, 
যার উপর ভরসা করে এই নাটা তাঁজমহলটিকে নিখু'ত শিল্পের ছার! দীড় 
করিয়েছেন আমাদের পূর্বস্থরীর!। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কি দিয়ে এই নাট) 
ভাজমহলটিকে গাথা হলো? আমাদের যাত্রা গুরু হয়েছিল দীনবন্ধু মিত্রেক 
নীলদর্পণ দিয়ে।. যে নাটক আজও হয়ে আছে জাতির দপণি। সেন্টু 
'নীলদর্পণ” গ্রদঙ্গে কিছু বল! দরকার । 
£ উনবিংশ শতাবীর প্রথম দিকে ইংল্ঠের শিল্পবিপ্লব ভ্রুত গতিতে এগিয়ে 
যাওয়ার ফলে ভারতবর্ষ, শিল্পোক্নত ইংলগ্ডের-কীচামালের.উৎপাদনের ক্ষেত ও 
পণ্য বিক্রয়ের বাজাররূপে / অসাধারণ গুরুত্ব লাভ করে। বর লে ধক 
না. আ. ০ বছর--১ 


২ নাট্য আন্দোলনের ৩, বছর 


ব্রিটিশ লামাজ্যবাদ কাঁচামাল লুঠনের জন্তে ধীরে ধীরে ভারতকে তাদের স্থায়ী 
উপণিবেশে পরিণত করে ।£ আর এই উপনিবেশ ব্যবস্থায় ইংরেজ দস্স্ুরা 
শোষণের নতুন কায়দা! লাবিফার করে। সেই ম্থযোগেই বাংলার সমস্ত 
গোষ্ঠী লুষ্ঠনের এক নতুন পথের সন্ধান পেয়ে গল। ইংরেজ, বাজালী জমিদার 
গোঠী ম্বার পীলকরের দল চাষীর লাল রক্ত শুষে নীল করে দিল; আর এই 
নীল থেকে একচেটিয়া! মুনাফার পাহাড গডে তুললো । নীলবর সাহেবর! 
মোটা টাকা দিয়ে জমিদারদের কাছ থেকে দীর্ঘ সময়ের জন্য জমি ভাড়া করে 
নীলের চাষ আরম্ভ করল। আর অগ্রিম কিছু দাদন দিয়ে চাষীদের বাধ্য করল 
ক্রীতদাস হতে । এই সব জথন্ত চুক্তিপত্রে শ্বাক্ষর করতে যদি কোন চাষী 
আপত্তি জানাত, তার ব্যবস্থ৷ ছিল লাঠি, গুলি আর জেল। এই চুক্তি অনুযায়ী 
শ্রিষ্ট পরিমাণ নীল ন| দিতে পারলে তাদের উপর চালানো হতো! অমান্ুযিক 
নির্যাতন, জরিমান। আর আজীবন দাসত্ব। 

পীলতরদের হাতে থাকত পাইক, বরকন্দাজ, কয়েদখান', নানাপ্রকার 
শারীবিক শান্তির ব্যবস্থা, যে সব চাষা এই জুলুমবাজীর বিরুদ্ধে গর্জে ওঠবার 
চেষ্টা করত সেই সব চাষীদের গুলি করে হত্যা করার জন্ভতে শসংখ্য বন্দুক 
আমদানী করা হয়। এক কথায় বল! যায়- নীলকর দন্যুরাই ছিল বাংলার 
আসল শাসক ও মাপ্সিক। 

এইভাবে চলতে লাগল বাংলার নিরীহ চাষীদের উপর নীলকর সাহেবদের 
ও সামন্ত প্রভূদের পৈশাচিক তাগুব |, নীলকরদের সর্বগ্রাসী ক্ষুধার আগুনে 
পোনার বাংল! ছারখার হয়ে গেল! 

চিরবিদ্রোহী বাংলার চাষী কিন্তু এই অত্যাচার নীরবে মেনে নিলো না। 
দেশকে বাচানোর জন্তে, সামাজ্যবাদীী শোষণ-শাসনের শৃঙ্খল থেকে নিজেদের 
মুক্ত করার ন্ত জীবন পণ সংগ্রাম শুরু করলো! । 

ইংরেজরা যখন দেখল শুধুমাত্র অত্যাচার করেই মুশাফা! লোট! সম্ভব নয়, 
তখন তার' ম্যাজিস্ট্রেটের কোট দেখিয়ে দিল; সেখানে নাকি ন্যায় বিচার 
হয়। পেদিণ জনসাধারণ শিক্ষেদের অভিজ্ঞতা দিয়েই বুঝতে পারল, 
সামাঙ্যবাদ ত্য ঈ কোর্টে বিচারের নামে প্রহপন-ই হয়, বিচার হয় না। 
তখন ভার! বুথ! সময় নষ্ট না করে ঝাঁপিয়ে পড়ল লশগ্্র বিপ্রবের পথে। এ 
পর্ঘই যে সশঙ্ত্র রাজশক্তির হাত থেকে মুক্তির এক মা পথ, সেটা তান্বা গেদিন 


বোঝবার চেষ্ট। করেছিল। 


নাট্য আন্দোলনের ৩ বছর ঙ 


€ দীনবন্ধু মিত্রের শিল্পী-মনকে এই পীড়ন, নিশ্পেষণ ও নির্যাতনের রূপ ব্যাকুল 
করে তুলেছিল, আর তাই তার দরদী মন নিয়ে এই মহৎ জীবন কাবাকে তিনি 
হৃটি করেছিলেন। আর সেই সংগেই বাস্তব জীবন তিত্তির উপর সাহিত্য 
রচনার ভিতর দিয়ে বাংল! সাহিত্যের নবধুগ আরম্ভ হলো নীলদর্পণের মধ্য 
দিয়েই । ভদ্র সমান্জে যাদের মুখ দুঃখের কথা এতদিন অপাংক্তের ছিল গল্পে- 
উপন্তীসে, নাটকে যাদের প্রবেশের দরজা এতদিন বন্ধ ছিল, দীনবন্ধু মিত্রই সেই 
সব সর্বহারা মানুষদের মঞ্চে এনে দাড করিয়ে দিলেন, তাঁদের জীবনসত্যকে 
তুগে ধর'র জহো। 

এই 'নীলদর্পণ' দিয়েই বাংলাদেশে পেশাদার রঙজমধ্ের সৃতি (১৮৭২) হয় । 
র্দেন্দুশেখর মুস্ত'ফী প্রমুখবা কলকাতায় স্তাশন্তাল থিয়েটার স্থাপন করে 
সর্বপ্রথম আঅনসাঁধারণের কাছে টিকিট বিক্রি করে যে নাটক অঠিনয় করেছিলেন 
তা হলো 'নীলদর্পণ' | এর আগে কলক্ষাতাঁয় যে সব নাটক অভিনয় হতো তাতে 
সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না, ধনী ও উচ্চশ্রেণীর পেটোয়া কর্মচারীরাই 
নাটক দেখতে পাবতেন। তাই “নীলদর্পণ শুধুমাত্র সাধারণ মানুষকে নিয়েই 
প্রথম নাটক নয়, এ নাটক বৃহত্বর জনসাধারণের নাটক হয়ে আছে। তাই 
আচার্য গিরিশচন্্র, দীনবন্ধুকে «বাংলার রঙ্গালয়ের অষ্টা” বলে অভিহিত 
করেছেন। 

“নীলদর্গণ* নাটক ধারা অভিনয় করতেন তাদের প্রতিমুহূর্তভে পুলিশের 
লাঞ্ছনা আর অপমানের আশঙ্কা! নিয়েই তা করতে হত। তবু কিন্ত শিল্পীরা 
অভিনয় বন্ধ করেননি | কধিত আছে একদা বিস্তাসাগর মশাই 'নীলদর্পন' 
অভিনয় দেখতে দেখতে রোগ সাহেবের ভূমিকায় অর্ধেন্দু যুস্তাফীর মাথায় চটি 
ভূতো ছুড়ে মেরেছিলেন | সে ছ্ধুতো আসলে আঘাত করেছিল নীলকরদের 
বর্বরতার বিরুদ্ধে। বিস্তাসাগুর মশাই সেদিন তার তীব্র ত্বপা প্রকাশ 
করেছিলেন সামাঙ্জাবাদী দন্থ্যদের বিরুদ্ধে । এষনিভাবে যখন দেশ শুদ্ধ মানুষ 
দ্বণায় ফেটে পড়ছে তখন সাম্রাজ্যবাদ আতঙ্কিত হয়ে ১৯০৮ সালে ইংরেজ 
বিদ্বেষী ও রাজগ্রোহী এই অন্ুহাতে “নীলদর্পণের' অভিনয় নিষিদ্ধ করে গেন। 

সংস্কৃতির উপর সাগ্রাজাবাদ-এর বর্বরোচিত আক্রমণের একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া 
যাক। লক্ষৌতে যখন 'নীলদর্গণ' নাটক অভিনয় হচ্ছিল, তখন একদল ইংরেজ 
উদদি নগর তলোয়ার হাতে করে মধ আক্রমণ করেছিল। এই প্রসঙ্গে বিনোদিনী 
ধাসী লিখেছিলের-্বোগ লাহেবের ক্ষেত্রমণির উপর অত্যাচারের দৃষ্তে 


৪ নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর 


সাহেবরা নিজেদের নগ্রমূতি দেখে এতই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল থে একজন 
সাহেব দৌড়ে জের উপর উঠে তোর!পকে মারতে আরম করে। 

'নীলদর্পণের' অভিনয় নিয়ে এমন অনেক ঘটনা আছে যা বলতে আরস্ 
করলে অনেক বল! যায়। এহেন বিদ্রোহী নাটকের জন্তে ইতিহাসে অনেক 
প্রখ্যাতনামাঃ ও স্বনামধন্য ব্যক্তিদের ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের হাতে জীবন বিপন্ন 
করতে হয়েছিল। তীদের মধ্যে অন্ততম হচ্ছেন লং সাহেব, মাইকেল মধুহ্দন' 
গ্রডৃতি এবং আরে অনেকে । 

একদিন রাত্রে 'নীলদপ্ণ' লিখতে লিখতে দীনবন্ধু মেঘন! নদী পার হচ্ছিলেন 
২ঠাৎ নদীর উত্তালরূপ দেখা দিল। নৌকার জল উঠতে আস্ত করল। সেদিন 
সেই গভীর রাত্রে দীণ্বদ্ধ নিজের জীবণ বিগ্ম করেও এ পাওুলিপিট। মাথার 
উপর ধরে বীচিক্টে রেখোছিলেন। আর সেই সবদ্বে রক্ষিত পাওলিপিই 
পরবর্তকালে একটা বিদ্রোহের সৃতি করল। সেদিন সাম্রাজ্যবাদী শোষণের 
বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের মনে একট, জলস্ত ঘ্বণার হৃতি করেছিল যে-ঘ্বণা আজ 
আমাদের মনে আগুন জ!লিয়ে দেয়। একথধ! ভূলে গেলে চলবে নাষে, 
সাম্রাজ্যবাদ আজও ভারতকে নতুন নতুন কৌশলে শোবধণ করছে তাই 
'নীজদর্পণত আজও বেঁচে আছে এবং বেঁচে থাকবে এবং আগামী দিনে আরো 
হাজার হাজার 'নীলদর্পণে'র ত্তি হবে! আজকের নাট/কারদের কাছে 
'নীলদর্পণ' হয়ে থাক নাটক লেখার আদর্শ! 

'নীঞ্দপপণ' আলোচনায় সমস্ত ঘটনা তন্ন-তক্প করে বিঙ্লেষণ করতে গিয়ে 
একটা সাঁর কথায় আস গেল, যে নাট্যকার শ্রেণী শত্রর হাতে নির্যাতিত ₹ন না - 
বৰ মৃত্যুবরণ করেন না, সে নাট্যকার জাত নাট)কাঁর নয়। 


ন্যাশন্যাল ধিয়েটার। নীলদর্পণ 


ক্সিরিশচন্জ্র দলত্যাগ করিলেন। এদিকে «নীলদর্পণের” রিহাসর্ণল চলিতে 
লাগিল। ত্ধেন্দুশেখর সহ্গ্রায়ের 0670918] 18966: হইলেন, কিন্ত গ্রধান 
উদ্ভোগী ছিলেন নগেন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় । জোড়াসাকোর মধুশ্দান সানাল 
মহাশয়ের বাঁড়ীর উঠ17টি মাসিক ৪**** টাকায় ভাড়া করিয়। তথায় ঠেঁজ 
তৈ্বারী করিবার জন আবা,ল মিঞাকে নিযুক্ত কর! হইল। ধর্মদাসবাধু টেজ 
নিণাণেছ। তত্বাবধান করিতেন। কিন্ত তিনি সে সময়ে কছুলিয়াটোলায় কুলে 
মাস্টারী করাতে তাহাকে সমস্ত দিন স্কুলে থাকিতে হইত, কাজেই টেজের কার্ 


নাট্য আন্দোলনের ৩, বছর ৫ 
কিছুই হইত না। ন্ুতরাং অমৃতবাবু তাহার হইয়া স্কুলে মাস্টারী করিতেন এবং 
তাহাকে সঙস্ত দিন ষ্েজের কার্য করিবার জন্ত অবসর দিতেন। এইক্পে 
রিছানণাল দেওয়া শেষ হইলে ৭ই ডিলেম্বর. শনিবার, ১৮৭২ থৃঃ (বাঙলা ১২৭৯ 
সালের ২৩শে অগ্রহায়ণ) সান্ভালদের বাড়ীতে ভাশন্তাল থিয়েটারের “নীলদর্পণের' 
বৈতনিক অভিনয় হইয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ বঙ্গালয়েয় 'অভিনয়ের 'ষে 


আদি উদ্দে ছিল তাহার পরিবর্তন হইল । 

প্রথম অভিনয় বজনীর অভিনেতাগণ £--- 
'উভ.সাহেব, গোলক বন্থু, 
সাবিত্রী ও একজন রাইতে ] অরে 


নবীন মাধৰ নগেন্দ্রনাথ বন্যযোপাধ্যামব 
বিন্দুমাধব কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
সাধুচরণ, পদীময়রাণী ও 
ম্যাজিস্ট্রেট | 85 
রাইচরধ, তোরাপ, গোপ 
ও মোক্তার ] মতিলাল স্বর 
গোপীনাথ দেওয়ান শিবচন্দ্ চট্টোপাধ্যায় 
ঘ্বোগসান্থেব অবিনাশ চন্দ্র কর 
আমীন, পর্তিত মশাই 

শনীভষণ দাস 
+ও কবিরাজ ] হু 
খালাসী গোলকনাথ চট্োপাধ্যায় 
আঠিয়াল ূর্ণচন্্র ঘোষ 
নবীন মাধবের মোক্তার, 
আহ্রী ও একজন রাইরত [ দিব 
রাখাল বছুনাথ ভট্টাচার্য 
সৈৰিজ্্রী অমৃতলাল বসু 
সরলত। ক্ষেত্রমোহন গজোপাধ্যায় 
রেবতী তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় 

অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় 
'ক্ষেতহনি 

( বেলবাধু বা কাণ্তেন বেল ) 


ষ্েজের অধাক্ষ ( ইহারাই পরে পার থিয়েটারের ধর্মদাস সুর ও 
বাড়ী তৈস্থান্বী করিয়াছিলেন |) যোগেজনাধ ছি 


গু নাট) আন্দোলনের ৩, বছর 


পরামশ দাতা ( 1:98806706 ) বেণীমাধব মিত্র 
সম্পাদক (3697:66 ) নগেন্্রনাথ বন্দোপাধ্যায় 
সঙ্জাকর (7):55901 ) র কাতিকচন্ত্র পাল 
এঁক)তান বাদকগণ £- 
হারমোনিয়াম বাদক কালিদাস সান্তাল 
নিমাই, ওত্তাদজী, গোঁরদস বাবাজী 
বেহালা ূ ও বাগবাক্ষার বন্থু পাড়ার স্গ্রসিদ্ধ 
রাজাবাবু 
7). শ্ামপুকুরের বিখ্যাত 
চোল বার্দক 
) যোগেন্সনাথ ভট্টাগার্ধ 


/ নীলদর্পণ অভিনয়ের পর মনোমোছন বন, জ্যোতিরিজ্রনাথ ঠাকুর, গিরিশ- 
চন্্র ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমৃতলাল বন, রাজরুষ রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, 
স্গগীরোদপ্রলাদ বিগ্াবিনোদ, মন্সথ রায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য) শচীন সেনগণ, 
তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়, জলধর চট্টোপাধ]ায়, নিশিকান্ত বসু, রবীন্মমোহন 
মৈত্র, বনফুল, প্রমথ বিশী, যোগেশ চোঁধুরী, মনোদ্ধ বন, মহেন্দ্র ৩৫, অয়স্কাস্ত 
ব্সী প্রমুখ নাট্যকারদের কত শত নাটক বাংল! মঞ্চকে তথা নাট্য শিল্পকে 
সঞ্লীবিত রেখেছিল দীর্ঘ একশোবছর ধরে, কত না শিল্পী এই সব নাটকে 
অভিনয় করেছেন। তাদেরই মধ্যে নাম করা যায় ধরদাস সুর মধাধ্যক্ষ, 
অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ( বেলবাবু ), শিশির ভাছড়ী, 
মহন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়। বিনোদিনী দালী, সুন্দরী, সুকুমাগী, কাণ্জেন মোনা, 
দেবকঠ বাগচি (সুরকার ), অমর দত্ত, দানিবাবু, অপরেশ মুখোপাধ্যায়, 
ছুর্গাদাস বন্দোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ ভাছড়ী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, নির্যলেন্দু লাহিড়ী, 
অহীন্র তৌধুরী, সন্তোষ সিংহ, রথীন বন্দ্যোপাধ্যায়) সরযুবালা, নিভাননী, 
প্রভাদেবী, কঙ্কাবতী, হরিমতী, ব্রাকী, রাণীবালা, ছবি বিশ্বাস গ্রমুখ শিল্পীর! 
একশে] বছর ধরে নানান চরিত্রে অভিনয্কের মাধ্যমে মঞ্চকে বাচিয়ে রেখেছেন । 
কিন্তু চল্লিশের কোঠায় এসে কি যেন ঘটে গেল ; যার ফলে সব ওলট পালট 
হয়ে গেল। ৫ 


নাটক পুডিকা হইতে সংগৃহীত।। 


গণনাট্যের জয়যাত্রা /নবান 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হতে চলেছে এমন সময় মঞ্চে এলে দারুন সংকট। 
এদিকে নানান সমন্তায় জর্জরিত দর্শক মন বিচলিত হয়ে পড়ল। মঞ্চে কিন্ত 
চলতে লাগল সেই একথে য়ে বড়লোকের ড্রইংকুমের কাহিনী নিয়ে যত নাটক। 
যে জীবনের সঙ্গে সাধারণ মানুষের কে'ন আত্মিক যোগ নেই] নেই 
কোন হৃদয়ের সম্পর্ক, দর্শক কেন তাকে দিনের পর দিন দ্নেখবে? কেনইবা 
তাকে আকডে থাকবে । তাই দর্শকের মন হয়ে উঠল ভারাক্রান্ত ।৫ এ এক- 
খেয়ে প্রেমের প্যান্-প)ানানির হাত .খকে ম'নুষ বাচতে চাইল, চাইল মু'ভ্।, 
শিল্পী আর দর্শকের সঙ্গে যে আত্মিক যোগ আছে তার অলস্ত গ্রধাণ পাওয়া 
গেল সেদিন, প্রণ্তটি মঞ্চে আবার নতৃন করে পুরনে৷ নাটক মঞ্চস্থ কৰে কোন 
প্রকারে মঞ্চকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টার মধ্যে দিয়ে। নতুন কিছু দিতে না পেরে 
শিল্পীর! হয়ে পডলেন হতাশ, সেদিনকার এই অবক্ষয়ের হাত থেকে মঞ্চকে রক্ষা 
করতে পারলেন ন! তৎকালীন শিল্পী ও নাট্যকাররা যার ফলে মঞ্চে ভাঙ্গন 
ধরল, এল] হতাশা। 
- (এদিকে ১৯৪২-এর আন্দোপন চলছে, যুদ্ধের পরে দেশে ছিক্ষের করাল 
ছায় নেমে এসেছে, গ্রাম-শহরের মানুষ হ অন্নঃহা অন্ন করছে, ঠিক সেই 
মুহূর্তে প্রগতিশীল 'লখক ও শিল্পী সজ্ঘের নেতৃবে প্রথমে বিজন ভট্টাচার্যের 
'আগুন' ভারপর 'জবানবন্পী' নাটকের আবির্ভাব হলো । গণনাটকের 
মধ্যে দিয়ে সত্যিকারের গণজীবনকে দেখতে পেলাম। সেই প্রথম মঞ্চে না 
খেতে পাওয়া মান্নষের আর্ত চিৎকার । আর মুষ্টিমেয় ধনীক শ্রেণীর বিরুদ্ধে তীব্র 
ধিকার সোচ্চ'র হলো । এই ছোট নাটকটি বাংলা “দশের সরে গ্রামে সর্বত্র 
অভিনয় হতে লাগল। আর এই ছোট্ট গণনাটকের মধ্য দিয়েই মতি)কারের 
গণনাট্য সঙ্ঘ জন্ম নিল। এ ছোট্রনাটক থেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতীয় 
গণনাট্য সঙ্ঘ এনা খেতে পাওয়া মানুষের জীবনের পূর্ণাঙ্গ রূপ নিয়ে গুরু 
করল বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান' ৬ 
গুরু হলো! বাংল! রজমঞ্চে সত্যিকারের ণবার । পোঁষের নতুন ধান গ্রামের 
মানুষের মনে আনে যেমন আনন্দের বন্তা। মঞ্চে নবানও ঠিক তেমনি ভাবেই 
দর্শক মনকে ভরিয়ে তুলল। যে বীজ নীলার্পণে রোপন বরা হদেছিল, 
তিয়াত্র বছর পরে সেই গাছে ফল দিয়েছে দেখে দেশের অগণিত মাগ্ুষ 
আনন্দে মেতে উঠলো । আর বড়লোকের ভ্রইং রুম নয় আমরা দেখতে চাই 
খেটে খাওয়া! অগণিত জনমাধারপের প্রতিনিধিদের এ মঞ্চে ।৮বাদের এতদিন 


ও নাট) আন্দোলনের ৩* বছর 


উাইপ ক্যারেউ্টার করে রাখা হত, যারা মঞ্চে শোভিত হত বাবুদের চাঁকর 
বাকরের চরিত্রে তারাই মঞ্চে এলে! নিজেদের কথা বলার জন্তে। তাদেরও 
যে কিছু কথ' আছে, তাদেরও যে কিছু বলার থাকতে পারে, তাদেরও যে প্রাণ 
"আছে এবং তারাও ধে ছঃখ পেলে প্রাণ ভরে কীদে, আনন্দে প্রাণ খুলে 
হাসে এট সতাটা প্রথমেই 'নবান্ন* নাটকে দেখলুম। শিক্ষার ক্ষেত্রে সত্য 
"শিব সুন্দরের নতুন রূপ দেখতে পেলাম। পেশাদার রঙ্গমঞ্চের শিল্পী 
-নাট্যিকাররাঁও পুরাঁণ্চনকে জকডে থাকতে পাঁবল না, আর পারল না বলেই 
গারাও নতুনভাবে ভাবতে গুক করলেন। নাটকের বীতিও পাল্টাতে গুরু 
ব্করল 1 "আর ₹তাশা নয়--সময়েব তালে তাল দিতে হবে। যুগের সঙ্গে খাপ 
খাইয়ে চলতে হবে, একথা ঘোষণ করলেন শিশিরকৃমার ভাহুডী শ্রীরঙম মঞ্চে, 
ভুলসী লাহিভীর “ছুঃখীর ইমান” এর মধ্যে দিয়ে। আবার সাধারণ মানুষ 
তার তিহাকে ফিরে ০পলেন পেশাদার বঙ্গমঞ্চে । 'ছ্ঃখীর ইমান' প্রসঙ্গে তাই 


“কিছু বল প্রযোজন। গে 
প্রাক্‌ স্বাধীনতা ও ভুঃখ্খীর ইমান 


4 দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বাজা সবে মাত্র থামতে গুরু করেছে, ১৩৫০-এর 
সছুতিক্ষের করাল ছায়া দেখ! দিয়েছে সারা বাংলা জুডে। বিশ্ব জুড়ে সাম্রাজ্যবাদ 
পনিবেশিক দেশগুলো নতুন নতুন কায়দায় শোষণের জাল বিস্তা্ন করতে 
বাগল | ম্মপর দিকে শ্রমিকশ্রেণী ও সংগ্রামী জনসাধারণ সাম'জাখাদ-স্ই এই 
্তিক্ষের মোকাবিলার মধ দিয়ে সাম্রাঞ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে 
অত্যেতে অগ্রসর হচ্ছিল, শ্রমিক শ্রেণীর পার্টিগুলির সংশোধনবাদী চিন্তাধারা আর 
কার্যকলাপ সেদিনের সেই অপূর্ব গণ আন্দোলনকে পেছু-টানার ফলে আন্দোলন 
"জর বেশি দূর এগোতে পারল না। সেদিন সাআাজ্যবাদের জোয়াল থেকে 
ধষ্বেণকে মুক্ত করার পথে অগণিত বিপ্লবী জনসাধারণ যেভাবে বঝীপিয়ে পড়েছিল 
ভাতে সাম্রাজ্যবাদ ও ধনিকঞ্-্রণীর দালালরা আতঙ্বগ্রন্থ হয়ে পড়েছিল। দিকে 
গ্ধিকে আন্দোলন আর ধর্মঘটের মধ্যে দিয়ে একটা নতুন উদ্দীপন! দেখ। দিয়েছে । 
এসব দেখে সাআঁজাবাদ গ্আর সামগ্্রতভ্ত্রের দালালরা স্থযোগ বুঝে সংগে সংগে 
চাদের বুলি পাল্টে ফেললো । তারাও ঘোষণ। করল, লমাজতন্্ই হচ্ছে বাচার 
আফষার পথ। তবে ভারতীয় সমাজতগ্ত্রের একট। বৈশিষ্ট্য আছে। আমাদের 
এই সনাতন সভ্যতার দেশে শ্রেণী-সংঘর্ষের কোন স্থান নেই। আমরা 
বড়লোক, গর্ীবলোক কোন এক আধ্যাত্মিক উপায়ে একরে হয়ে এক নতুন লমাজ 


নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর ঃ 


গড়ে তুলব! তার আগে ১৯৩৪ সালে যুক্প্রদেশের কয়েকজন প্রধান 
জহরিদারকে গান্ধীজী বলেছিলেন যে, তাদের সম্পতির উপর হস্তক্ষেপ করলে 
তিনি তাদের পক্ষে লড়বেন। «আমি যে রামরাজোর স্বপ্ন দেখি, সেখানে 
রাজাও থাকবে, ভিথিবীও থাকবে ।% 

১৯৪৩-৪৬ সালের মধ্যে গ্রামে গ্রামে না খেতে পাওয়া কৃষকর! ধানের 
গোলা লুঠ করেছেন। ভূথা-মিষছ্িলে আকাশ-বাঁতাঁস কীপিয়ে তুলেছেন। 
হাজার হাঙজার কৃষকরা নতুন করে সংগ্রাম করেছেন। 

শিল্পী-সাহিত্যিকরাও কিন্তু চোখ বুক্ধে বসে থাকে নি। তাইতো! আমরা 
দেখতে পাই ভারতীর গণনাট্য সঙ্ঘ 'নবান্ের মধ্য দিয়ে বাংল! অপেশাদারী 
নাট্য আন্দোলনে নতুন আলোড়ন হাতি করল। সেই সময়ে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চেও 
যেবৈপ্বিক পরিবর্তন দেখা দিল তা হচ্ছে শিশির ভাছড়ীর নেতৃত্বে তুলসী 
ল[হিডীর দ্ছুঃখীর ইমানে'র যাঁধ্যমে | পঁচাশি বছর আগে এমনি ডিসেম্বর 
মাসে তবে ১২ই নয় ৭ই, যেদিন কলকাতার জনগণের প্রথম নাটক দেখার 
"অধিকার জন্মাল, «নীলদর্পণে'র মধ্য দিয়ে পগাশি বছর পরে সেই পেশাদারী 
মঞ্চে ঘাঁবার সংগ্রামী মানুষেরা এপে জমায়েত হলো। বড়লোকেদের প্রেমের 
কচ.কচানি সরিয়ে দিয়ে খেটে খাওয়া মামষদের মঞ্চে দেখতে পেলাম। নতুন 
জীবনের নতুন প্রশ্ন আমাদের লামনে হাজির হলে! 

তুলসীদা তার “হুঃখীর ইমান” বই সম্পর্কে বলেছেন, 'ধনতাস্ত্রিক সভ্যতার 
চরম পরিণতি মন্বস্তরের দিনে এই চিরবঞ্চিত ও অবজ্ঞাতর দল, ধার! ধনলোতীর 
লোভের ধুপকাঠ্ঠে বলি হয়েছেন, তদের ছবি আকতেই এই নাটকের সৃতি । 
কৃতজ্ঞতা স্বীকারের জন্ত এই নাটকটি উৎসর্গ করেছি তীপ্েরই হাতে।' 
তুললীদা'র লেখনীর মধ্যে আর একটা প্রশ্ন হাজির করেছেন নাট্যাচার্য শিশির 
ভাড়ী। একদিন মুলার সময়ে তিনি তুলপীদাকে প্রশ্ন করেন, “নাটকটি 
আপনি ইনস্পাঁয়ার্ড হয়ে লিখেছিলেন ? না, সব কিছু ক্ত্তি করে প্র)ান করে 
লিখেডিলেন 1৮-প্রশ্নটা এসেছিল তীর সু-সমালোচক মন থেকে । তুলসীঙগা 
উত্তর দিয়েছিলেন, “চিন্তা ও প্যান করেছি, যে অবস্থায় যাদের দেখে, পঞ্চাশের 
মধন্তরে তীর্দের অনেকেই এ ই হতন্তাগ্য দেশ থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন । যারা 
আজও বেঁচে আছেন, তার] রাত্রির সাধন! করে প্রীভাতকে বরণ করে আনবেন, 
এই আশায় উন্মুখ হয়ে দিগস্তে চেয়ে আছি, কবে এই মেকী সভ্যতার দণ্ত দূর 
হযে, কবে শাসন সংস্করণের নামে হবাদয়নীন শোষণের অবসান হবে 1” শেষের 
এই প্রশ্নটা ছিল তুললীদার হ্ায়গ্রাহী প্রশ্ন, ভাইতো! তিনি নাটকের পাঞ্জ- 
শাজীদের সংগ্রামের ঢুিভঙ্ি ছ্িয়ে বিচার করেছেন। থানায় গিয়ে ধর্মগাস 
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বলছেন, “এই যে দারোগাবাবু, আঁপনার এই যে চেহারা, জামাকাপড় এতো 
আমাদেরই রক্ত নিংড়ে তৈরী হয়েছে!” তাই তো তিনি না খেতে পাওয়া 
মানুষদের দিয়ে বলাতে পেরেছেন, “ঠাকুর যে আমাদের খাওয়াবে, তাহলে 
আমর! সারাদিন খাটি অথচ আমর! কেন খেতে পাইনা ?' 

অবন্ঠ নাটক যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে অনেকে অনেক প্রশ্ন আনতে 
পারেন। আসগলে তৎকালীন রাক্ষনীতির প্রভাব নাট্যকারকে বাধ্য করেছে 
এঁ অবস্থাতেই শেষ করতে । তিনি ছিলেন শষ্টা। খেটে খাওয়া! মানুষের 
প্রতি ছিল তাঁর দরদী মন আর বুকভরা ভালোবাসা । তাই তো “ছৃঃখীর 
ইমান' দারিদ্র প্& কৃষক সমস্তার জীবন্ত নাটক হয়ে উঠেছে, সার্থক শিল্প 
হয়ে উঠেছে। বাংলার না খেতে পাওয়া! মানুষের ভীবনকাব) হয়ে উঠেছে 
গ্ঃখীর ইমান*। 

দীনবন্ধু মিত্র যে পুদীপ জেলেছিলেন, বাংলা রঙ্গ জগতের নাট)কার শ্শল্লীর! 
সেই আলোর পথ বেধে এগিয়ে চপেছেন। এতদিনে তারা দেখতে পেলেন 
ভোবের আলো । আর সেই ক্ষীণ আলে সামনে -রখে '্মমর। এগিয়ে চলেছি। 

ংলার বিপ্লবী জনসাধারণ জানালেণ অপুষঠ শ্রদ্ধা আর ভাগবাস', দিকে দিকে 

সরে গ্রামে "নেব নতুন নতুন নাটা গেশ্ঠীস্ব আবিভাব হলো । জনসাধারণের 
শ্রদ্ধা "্মার ভালবাসাকে পাথেয় কবে শিল্পীবা নতুণ নতুন *গির গ্রোরণাঁয় উদধ,দধ 
হলেন। তাবপর দেখা! গেশ নতুন যুগের সৃচনা। আজ আমরা গবি», 
আমরা সেই অনুশীলনী যুগেই বাঁদ করছি যে যুগে পতুন কিছু বলা হয়েছে, 
নতুন ক্ছি করবার চেষ্টা হয়েছে। 


তাই আজ ভাবতে ইচ্ছে করছে আমরা কোথায় আছি বা কোথায় 
চলেছি। দীর্ঘ আঠাশ বছর ধরে এই বিশাল ল্যাবরেটারীতে রিসার্চ করে 
আমর] কি পেলাম? এই কঠিণ প্রশ্নটা সাণনে রেখে আমি শুধু তুলে ধরতে 
চাইছি আমাদের সম্পদকে । বিচারের ভার মহান জনগণের, ধারা নাঁটাকে 
যুগে যুগে বাঁচিয়ে রেখেছেন । তীরাঈ তাদের ইতিহাসের কণ্িসাথরে বিচার 
করে ঠিক করবেন, কি রাখবেন আর কোনটাই বা ইতিহাসের ডাষ্টবিনে 
নিক্ষেপ করবেন। আমার কাজ, য স্যষ্ হয়েছে তা মহান জনগণের সামনে 
হাজির করা। কালের “বিচারে কে ঠিক আর কে যুছেযাবে আজ আমি 
বলতে পারি না। তবে এটুকু জানি যে সমুদ্রে আমর পাড়ি দিয়েছি, একদিন 
না একদিন আমাদের লক্ষ্যে পৌছতে আমর! নিশ্চয়ই পারব। কানের লোভে 
ভেসে যাবে কিছু খড়কুটো। আর যা সাচ্চা, যা আমাদের প্রথম প্ক্ষেপকে 
অন্ুমরণ করে আঙ্গকের সত্যকে তুলে ধরবে, লেই মহৎ শিল্পকে সঙ্গ 


নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর ১৯ 


নিয়েই আমরা আমাদের লক্ষ্যে নিশ্চয়ই পৌছব। গণনাট্য আন্দোলনের শুরুর 
কথা বলতে গিয়ে নুধীর্দার একটি লেখ! য ১৯৭২ সাপে খাত্রিকের শ্মারক 
পুস্তিকায় (স্যুভেনিরে ) প্রকাশিত হয়েছিল আমি সেই লেখাটি ছেপে দিলাম। 


নব সংস্কতি ও গণনাট্য প্রসজে, 
সুধী প্রধান 


নব নাংস্কতিক আন্দোলন বাকে আমার বিবেচনার সমাজতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক 
আন্দোলন বলা উচিত তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক আমার রাজনৈতিক জীবনের 
জন্ত ঘটে। ১৯২০-৩* দশকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দেলনে সশন্্র বিঞ্রীবমন্ত্রের 
যে প্রভাব ছিল তারই প্রভাবে সামান্ত আমি ৬ বছর |বনা বিচারে বন্দী থাকি, 
এবং বন্দী জীবনে পড়াশুনা! কবে মর্কসবাদে অ'কৃষ্ট হই। তারপর জেল থেকে 
বেরিয়ে মার্কসবাদী সাংবাদিকত।, শ্রমিক আন্দোলন করতে করতে সাংস্কৃতিক 
আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে নিযুক্ত হই। প্ররুতপক্ষে আমার যৌবনের 
শ্রেষ্ঠ দিনগুলি এই আন্দোলন সংগঠনে কেটেছে । তাই আজ দলীয় রাজনীতিক 
সম্পর্ক ছাড়লেও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সম্পর্ক বয়ে গেছে-_কারণ যৌবনের 
স্তিগুলির প্রতি মমত] থাকাই সাধারণের পক্ষে স্বাভাবিক । 

শিজের এই সংশ্ষিগ পরিচয় এই জণ্ত দিতে ছ'ল যে অভিনেতা নাট্যকার 
ব| নুরকার রূশে নিদ্ছেকে প্রতিষ্ঠিত করার কোন কল্পনাই কোন কালে ছিল না। 
তার প্রথম কারণ স্কুলে পডার সময় যখন স্বাধীণতা সংগ্রামে যোগ দিই তখন 
জানতাম--মৃত্যু ছাডা আমার আর পাওয়ার কিছু নেই। দ্বিতীয় কারণ এই যে 
কলকাঙার মনমোহন খিয়েটাবের মালক মনমোহন পাডের খনিষ্ঠ আত্ীয় 
হওয়ার সুবাদে খিয়েটাক্বের পিছনের তে দৃপ্ত আমার অল্প বয়সে দেখেছি তাতে 
শিল্পী জীবন আমার কাম্য হতে পারেনি। জেল থেকে ফিরে ডাক্তারী পড়ার 
সময় আমার এক বন্ধুর চেষ্টায় গ্রামোফোন কোম্পানীতে গিয়ে নজরুল ইসলামের 
কাছে গান গেয়েছিলাম। তিনি আমাকে গা) 26০০:এ-৬ গাইবাৰ ব্যবস্থা 
করে দির়েছিলেন। কিন্তু তখনকার দিনের গরাণহাটার নিষিদ্ধ পল্লীর মধ্যে ছিল 
গ্রামোফোন কোম্পানীর রিহার্সাণ রুম যেখানে এ একদিন গিয়েই অস্থির হয়ে 
পড়েছিলাম । তাই গান ও অভিণয়ের প্রাথমিক পরিচয় নিয়েও শিল্পী জীবন- 
যাপনের অভিলাষ কোনদিন জাগার সুযোগ হয়নি । তাই বলতে আমার লঞ্জা 
বা দ্বিধানেইষে আমিলংক্কৃতি আন্দোলনে মার্কসবাদী বোধ নিয়েই এসেছি 
এবং ধা! কিছু বন্ধেছি তার আলোচন! মার্কসবাদের দৃষ্টি তঙ্গিত্েই করা হবে ৷) 
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উপবিংশ শতাবীর সংস্কতি আন্দোলন যেমন ব্রিটিশের সঙ্গে ভারতের 
সম্পর্কের ফল হেমনি বিংশ শতাবীব নব সংস্কণত আন্দোলন ও গণন'টা 
আন্দোলন রুশ বিপ্বের প্রভাব জনিত। রুশ বিপ্লবের সাফল্য, ১৯ ১ সালে 
খনতান্ত্রিক ছুনিয়াব সংকট, ফ)াশিজ্ঞমের উত্থান প্রভৃণ্ত বিষয় নিয়ে সার! ছুনিয়ার 
বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে নৃষ্ন চিন্তাব উদয় হয় এবং ম)াকৃনিম গোক্ষি, রর্ম৷ বল, 
আদ্বেজিদ, মালয়ে প্রভৃতির চেষ্টায় প্যারিসে বিশ্ব লেখক সম্মেলন হয়--যার 
থেকে নানা শাখা তৈরীর প্রশ্ন মাসে । লীগ ম্বব আমেরিকান রাইটার্স, লীগ 
অব লেফট রাইটার্স ইন চায়না, ভারতে প্রগতি-লেখক সঙ্ঘ প্রভৃতি এই 
“ঘটনার পর উল্লেখষোগ্য। ম্মবণ ন'রা যেনে পারে যে ১৯৫৫ সালেব ২০শে 
আগষ্ট কমিউনিষ্ট ইণ্টার গ্তাম্গালের ৭ম কংগ্রেস জঞ্জি ডিনিউভের 
ফ্যাশিজমের বিরুদ্ধে ইউনাইটেড ফণ্ট গড'র নীণত গৃহীত হয়। এই নীতির 
মধ্যে ছিল ফ্যাশিজমের বিরুদ্ধে শ্রমিক স্বৌর উঁক্য গঠনের প্রন্তাব এবং বুদ্ধি- 
'জীবি যুব, মহিলা প্রন্থন্তি সংগঠন গড়া! ও উপনিবেশগুলিতে সাঅ'দ,বাঁদ 
ধিরোধী গণফ্রণ্ট গড়ার নির্দেশ । শেষ একট নির্দেশটিকে আমি বিশেষ লক্ষ্য 
ব্বাথতে বলছি । 

১৯৩১ সালে ইষ্টারের ছুটিতে কংগ্রেলের লক্ষের অধিবেশনের পাশাপাশি 
সুনসী প্রেমচন্ত্রের সভাপতিত্বে প্রগতি লেখক সজ্বেত্র প্রথম প্রকা্ঠ অধিবেশন 
হয়। ইতিমধ্যে অর্থাৎ ১৯৫৫ সালেই গ্রগতিলেখক সঙ্বের একটি ইন্তাহার 
প্রকাশিত হয়েছিল। লক্ষৌ অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ আনীর্ব্বাদ এবং শরতচন্জু 
বানী পাঠিয়েছিলেন--এবং বাংপার প্রতিনিধিদের মধো দিলেন অধাপক 
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীী। হীরেনবাবু এই প্রচেষ্টায় 
প্রথম দিন থেকেট ছিলেন এবং ঠার এই বিষয়েষত রচনা পড়েছি তাতে 
তখনকার দিনের বাংলার উল্লেখষোগ্য কোন সাহিত্িক উক্ত অধিবেশনে যোগ 
নিয়েছেন এমন কথ। জানা যায় না। তবে ১৯৭ ৩৮ সালে বখন প্রগতি লেখক 
সঙজ্ঘের সর্বভারতীয় দ্বিতীয় অধিবেশন কলকাতায় হছয়--তখন বাংলাদেশের 
অনেক লেখক ছিলেন, '্মামি জানিঃ কারণ, দর্শক হিসাবে নিয়মিত যোগ দিয়েছি 
এবং আমার সম্পর্কও হীরেনবানুদের সঙ্গে গ্রণ্ঠিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে যা 
বর্বাগ্রে উল্লেখযোগা--তাঁছ'ল ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত প্রগতি লেখক সম্হের 
ইত্তহার। আমার বিষে্চনায় ভারতের সমাজতাজ্িক লংগ্কৃতি আঙগেোলনে 
এই ইস্ভাহারটিরও গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ এর পর থেকে ভারতের বিভিন্ন 
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প্রদ্দেশে যে সংস্কতি আন্দোলন গড়ে ওঠ এই ইন্তাহারটি তার দিগ.নির্দেশক 
ছিল। এর গ্রধান কারণ হঃল--শিল্পকল] সাহিত্য বিচারে এতকাল ভারত- 
বর্ষের প্রধান মানদণ্ড দিল--রসবিচার বা রূসনিম্পত্তির বিচার । কিন্তু এই 
ঘোষণায় দৃঢ়ভাবে বল] হ'ল “ভারতের নবীন লাহ্ত্যকে বর্তমান জীবনের 
ফুল সমন্তা-ক্ষুধ।, দারিদ্র, সামাজিক পরান্থুখতা, রাজনৈতিক পরাধীনত। নিষ্বে 
আলোচনা করতে হবে। যা কিছু আমাদের নিশ্টেষ্টতা, অকর্মন্ততা) যুক্তি- 
হীনতার দিকে টানে, তাকে আমর! প্রগতি বিগোধী বলে প্রত্যাখ্যান করি। 
যা কিছু আমাদের বিচার বুদ্ধিকে উদ্ধদ্ধ-করে,সমাজব্যবস্থা ও রাজশীতিকে যুকতি- 
সম্মতভাবে পরীক্ষা করে, আমাদের কণ্ষ্ঠ, শৃঙ্খলাপটু, সমাজের রূপাস্তরক্ষম 


তাকে আমরা প্রগতিশীল বলে গ্রণ করব ।” 
প্রগতি লেখক সঙ্বের ইন্তাহারের এই অংশটির তাবধার! নিয়ে রাজনৈতিক 


কর্মীদের চেষ্টায় ভ।এতের প্রদেশে প্রদেশে সংগঠন গড়ে তোলা হয়-_-এবং সেই 
সংগঠনের মারফৎ পুরাতন সাহিত্যাদর্শ গ্রভাবিত মহলের সঙ্গে মতাদর্শ গত তর্ক 
বিতর্ক চলতে থাকে-__তেমনি তরুণ লেখক, সাংবাদিক ও ছাত্রদের হবার! নৃতন 
ধরণের শিল্প সাহিত্য সৃষ্টি করার জন্ত সাহিত্যপত্র, নাটকাতিনয়, গানের দল 
গঠনের চেষ্টা হয়। প্রগতি লেখক সঙ্ঘের প্রথমদ্দিককাঁর জআধিকাংশ সাই 
ছিলেন বিলাত গ্রবালী-ভারতীয় ছাত্র, তাদের সঙ্গে ভারতের কিছু তরুণ লেখকও 
ছিলেন এবং তার! দেশে ফিরে বড়দের মধ্যে বোধ করি এরথম যাকে 
পেয়েছিলেন তিনি প্রেমচন্ব-হিন্দি সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্টলেখক । প্রথম সর্ব 
ভারতীয় সম্মেলনে সরোজিন্ী নাইড়ু ও হদরৎ যোহানী উপস্থিত ছিলেন। এবং 
জওহরলাল নেহেরুও নিজের নাম দিয়ে ইংরাজী মুখপত্রে লিখেওছিলেন। 
অর্থাৎ কংগ্রেসের বামপন্থী নেতাদের সঙ্গে তরুণ মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবিদের 


সমবেত চেষ্টার প্রাথমিক আন্দোলন গড়ে ওঠে । 
কিনব এই আন্দোলন নিছক রাজনীতির মধ্যে ঝাখার জন নয়-- যাদের 


জন্ত এই আন্দোলন, তাদের বনেদী অংশ হদ্দি দূরে থাকে--তাহলে নূতন 
যাব! সংস্কৃতি ক্ষেত্রে আসবে তাদের প্রভাবিত করার জন্ত আন্দোলন এবং তাই 
হতে লাগলে! । কথাটা এই কারণে বলতে হ'ল যে বন্দী দৃতিভজ নিয়ে যার! 
সত্রিপীল কাজ করেছেন এবং এক ভিল্ন দৃটিতঙী নিয়ে কাছ করে গ্রতিষ্ঠাও 
পেয়েছেন তার নানা কারণে পরিবতিত হতে পারেন না বা চানও না। আর 
তারুণ্যের ধর্গই হচ্ছে নূতনকে গ্রহণ করার আগএহ। তাই দেখা গেল সমাজ 


১৪ নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর 


তাগ্রিক আন্দোলন-পুষ্ট ছাত্র, শ্রমিক ও মধ্যবিত আন্দোলন থেকে নৃঙ্ন সংস্কৃতি 
আন্দোলনের লোক বেরিয়ে আসছে । আজকের ভারতের বন্ধ খ্যাতনাসা 
প্রবন্ধকার; গপস্ভীসিক, কবি, গীতিকার, নাটাকার, গ্ুরকার, ষঞ্চ শিল্পী প্রভৃতি 
এই আন্দোলনের ভাবাদর্শে প্রথম জীবন গুরু করেছিলেন । 

মূলতঃ প্রগভিলেখক আন্দোলনের প্রভাঁবে স্যষ্ট গণনাটা আন্পোলনের সুচনা 
প্রথমে বাংশাব বাইরে দেখা যায়। ১৯৪০ সালে বাক্রীলোরে ও বোম্বাই-:এ 
জননাট্য সঙ্ঘের উৎপত্তির বিবরণ পাওয়া যাঁর, বল্রতঃ বাংল! দেশে গ্রগতি 
লেখক সঙ্ব উঠে গিয়ে ঘখন ফ্যাশিষ্ট বিরোধী লেখন্য ও শিল্পী সঙ্ঘ ভ+ল 
€ ১৯৪২ সাল )--তখন দেখা গেল তাঁর একটি শাখার নাম গণনাটা সঙ্ঘ। 
১৯৫৩ সালে বোম্বাইযে কমিনিষই পার্টি কংগ্রেসের অধিবেশনেব পাশে, পাঁশে 
সর্বভার লীয় গণনাটা সজ্যঘের প্মধিবেশন হ”ল--এবং বাংলা দেশের প্রা ফাশিষ্ট 
বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্বের গণনাট্য শাখাকে ভারতীব গণনাঁটা সঙ্বেব 


আখ] হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া! হ'ল। 
ইতিমধ্যে এদেশে ও বিদেশে অনেক ব্যাপার ঘটে গেছে । দ্বিতীয় 


বিশ্বযুদ্ধের স্চনায় ইউরোপের ফ্যাশি্জমের অগ্রগতি, ভারতে স্বাধীনতার 
প্রশ্নে প্রথমে গাল্ষী-স্থুভাষের বিরোধ, কংগ্রেদ সোসালিষ্ট ও কমিউনিউদের মধ্যে 
বিরোধ, জহরলালের সঙ্গে ও সুভাষপন্থী কংগ্রেপী ও কমিউনিট্রঙ্গের বিরোধ এই 
সকল বাক্তি ও তাদের প্রভাবিত সংগঠনগুলির প্রতি আকৃষ্ট বুদ্ধিজীবিদের 
মধ্যেও সংক্রামিত হতে থাকে । সর্বভারতীয় প্রগতি লেখক সঙ্ঘের সংগঠনে 
চিড় ধরতে শুক করে এবং সোভিয়েট-জাম্মান অনাক্রমণ ঢুক্তিতে কমিউনিষ্ট 
প্রভীবিত জাতীয়বাদশী সংস্কৃতিবিদর। প্রথমে বিভ্রান্ত, পরে জাতীয়বাদী আলো 
লনের দোমনা আদর্শে আকৃষ্ট হতে থাকেন । দোমনা এই অর্থে বলছি যে, 
যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে সায্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলেও গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের 
প্রধান দল- সর্ব ভারতীয় সংগ্রামের পরিবর্তে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের পথ নিলেন 
এবং গান্ধীজীর প্রভাবের বিক্কদ্ধে সর্বভারতীয় সংগ্রামের চেষ্টায় স্মভাঁষবাবু 
সফল ছলেন না। স্মার কমিউনিইদের সর্বভারতীয় সংগঠন না থাকায় তারা 
শ্ানীয় এবং আংশিক (170951 &00 7876151 ) সংগ্রামের দ্বারা কোন কোন 
জায়গায় সংগ্রাম করলেও সার! ভারতে তার প্রভাব বিশেষ বিছু হয়নি । এষন 
কি বাংলাতে সুভাষ বাবুর সঙ্গে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে পৃথক কংগ্রেস, 
(প্ররূত পক্ষে ভারতীয় কংগ্রেস বাংল! দেশের লুভাঘ প্রভাবিত কংগ্রেস কথিটিকে 


নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর ' ১৫ 


অবৈধ ঘোষণা করে ডঃ প্রচ ঘোষের নেতৃত্বে একটি এ্যাডহক কংগ্রেস কমিটি 
গঠন করে থাকে বামপন্থীমহলকে কি কংগ্রেস বলতে! ) গঠনে কমিউনিষ্টরা 
অংশ নিলেও সেই প্রচেষ্টা বেণী সাফল্যলাভ করেনি। নুভাষচন্ত্র ফরোদ্ার্ড 
ব্র্ধ হট করলেন কিন্তু তাতে সংগ্রামকে বিস্তৃত করতে পারেননি । প্রকত 
পক্ষে ঠিনি গোপনে দেশ ত্যাগ করার আগে কংগ্রেস নেতাদের লঙ্গে আপোষ 
চেষ্ট। করে বিফল হন থেবং তাতেই তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়ে বাইরে চলে যান। 

এই রকম একটা অবস্থায় অর্থাৎ ১৯ ৬ সালে যে ধরণের জাতীয় যুক্তক্রপ্ট 
আদর্ণের ভিত্তিতে নৃতন সাংস্কৃতিক আন্দোলন সৃষ্টি হচ্ছিল তাতে ভাঙ্গন ধরে 
এবং মাঝারি সাংস্কৃতিক ব্যক্তিরা বামপন্থী আন্দোলনের মধ্যে বিভেদ এবং ব্রিটিশ 

সাআজ্যব।দের যুদ্ধকালীন দমনমূলক ব)বন্থা দেখে নিশ্রিয় কয়ে পড়েন। 

১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৪১ সালের ভ'রতীয় পরিস্থিতিতে বাংলা দেশের 
সাভিত্যিকদের মধ্যে যে সকল ক্রিয়াকলাপ হয়েছিল তাঁর আমি প্রত্যক্ষ দর্শকই 
কেরল নই--আমার কিছু অংশও ছিল। ১৯৩৮ সালে অনুষ্ঠিত সারা ভারত 
প্রগতি লেখক সঙ্বের খ্বিীয় অধিবেশনে বাংলাদেশে যে সকল সাহিত্যিক 
বিশেষভাবে যোগ দেন তাদের মধ্যে বুদ্ধদেব বনু, সমর সেন, সুধীন্্রনাথ দত, 
বিষ দে গ্রডৃতি ছিলেন। বুদ্ধক্ধেব বন্থু যে ভাষণ দেন তাতে প্রগতি বলতে তার 
মতে সাহিত্যে যৌন বিষয়ক বিবরণ গ্রকাশের অধিকার বোঝান । সমর সেনের 
প্রবন্ধের নাম ছিল [09906061006 ০ 08801009 অর্থাৎ সাহিত্যে অবক্ষয়বাদের 
স্বপক্ষে”“ইত্যা্দি। অবশ্ঠ মুল্করাজ আনন প্রধানতঃ পূর্বোক্ত ইন্তাহারের 
ভাবাদর্শে যে বক্তৃত] করেন বাংলাদেশের ঘনেদী সাহিত্য জগতে তার প্রতিফলন 
বড় একটা দেখা বায় না| 3056685080 প্জিকা এই সম্মেলনকে সরাসরি কদিউ- 
নিষ্টদের কুকীততি বলে ঘোষণা করে এবং শনিবারের চিঠির গোঠী সঙ্জনীকাস্ত 
দানের নেতৃত্বে বলে যে সাহিত্যে গতি আছে কিন্তু প্রগতি বলে কিছু নেই। 
আর বুদ্ধদেব বনু ও লমর সেনের উক্তি উল্লেখ করে জানার, ছ্বাসলে প্রগতি- 
সাহিত্য বিকৃত রুচির সাকিত) অথবা কুলি মুর ক্ষেপাবার লাছিত্য। 

আমার বিবেচনার এই ধরনের সমালোচনায় যে লাত হয়েছিল তা এই 
যে আমার মত বারা তখন সবেমাত্র লাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে, মার্বলবাদী 
হত ও সাম্রাঙ্বাদ বিরোধী সংগ্রামের উতিহ দিয়ে তাক চিন্তা করার সুযোগ 
গেল এবং হীরেজনাধ মুখোপাধ্যায় পথম হাজর 'নিলে সাঁংতিক ন্ট বিন 
করেছিলেন--ভাগের সাহিত্য কীর্ডিকে মার্কনবাদের লাব্যেনে: বিচ কউতে 


১৬ নাট্য আন্দোলনের ৩ বছক্ক 


শুরু করলো। এই ব্যাপারে সে যুগের “অগ্রনী' পত্রিক1 এবং ঘ্অনামী চক্র” 
নামে একটি আড্ডার কিছু ভূমিকা আছে। খ্যাতনাধা সাংবাদিক সত্যেন্রনাথ 
মন্ুমদার তখন আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাক ছিলেন । ওখানে বিখ্যাত 
সাহিত্যিক ন্থুবোধ ঘোঁষ, ববর্ণকমল ভট্টাচার্য, অরুণ হ্রিত্র প্রভৃতি কাজ করেন। 
বিনয় ঘোষও ওখানে মাসে মাসে লিখতেন । এবং আমি ছোট ছোট 
বামপন্থী পত্র পত্রিকায় লিখতাম। অধ্যাপক গোপাল হালদার এবং আমার 
আরে! কয়েকজন নামকরা জেল ফেরত বন্ধু তাদের মধ্যে অতীন বন্ু'র নাম 
'অবন্ত করতে হবে--নব পর্যায় ভারত বলে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা 
চালাচেন-_যার সম্পাদকমণ্ডলীর মধ্যে বিনয় থোষও ছিলেন। এর! তখন 
সমাজতা ম্ত্রক বটে কিন্তু কমিউনিষ্ট পরর্টির লোক নয়। "খতীন বন্থুর অনুরোধে 
এ কাগজের পুক্ষা সংখ্যায় ( ১৯৩৯) “আধুনিক ইংরাজী সাহিত্য” নামক 
গ্রবন্ধে তৎকালীন বাংল! সাহিত্য সম্পর্কে কিছু মন্তব) করি যাতে ইউরোপের 
অবক্ষয়বাদী সাহিত্যকে কার! এদেশে আধুনিক বলে চালাবার চেষ্টা করে ও 
প্রগতির নাম ধারণ করছে তাদের বিরুদ্ধে মন্তব্য করি। সঙজপীবাবু এই রচন! 
পড়ে তৎকালীন তাঁর সম্পাদিত “অলকা" কাগজে পুজা সংখ্যায় “শ্রেই রচনা 
থেকে উদ্ধৃত এই শিরোশাম! দিয়ে রবীন্দ্রনাথ, যছুনাথ সরকারের রুচনার পর 
উক্ত অংশটি মুদ্রিত করেন। আমার সামান্তই সমালোচনা ছিল কিন্তু আমার 
বন্ধু বিনয় ঘোষ তারপর কয়েকটি পবন্ধ লিখে বুদ্ধদেব বন্থুর যৌনবাদী, 
বিষু। দে'র ইলিয়ট নির্ভর এবং সমর সেনের অবন্বয়বাণী রচনার তীব্র 
সমালৌচনা করেন। “অগ্রনী? কাগজে অধ্যাপক স্থবোধ চৌধুরী এবং সরোজ 
দত্ত ( বর্তমানে নকশাল নে। বলে খাত এবং গুজব যে তাকে নাকি মেরে 
ফেলা হয়েছে, বিন। বিচারে যে কোন মানুষকে মার! অন্তায় এবং সরোজের মত 
লোককে মারা তে। শিশ্চয় ) বুদ্ধদেব বন্ধ ও সমর সেনের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লেখেন। 
বিনয়বাবু এছাড়াও ধীরেন্্রনাধ মুখোপাধ্যায় এবং আবু সমীদ আইয়ুব সম্পাদিত 
একটি কবিতা সংকলন গ্রন্থও তার আলোচনার বিষয়বন্ত করেন ( বিনয়বাবুর 
রচনা! তখনকার দিনের তরুণ মার্কপবাদী মহলে বিশেষ উৎসাহ সঞ্চার করে এবং 
বরহ্বদের মধ্যে যারা মার্কসবাদ সম্পর্কে আগ্রহথান্থিত তাদের মধ্যে চিন্তার উদ্রেক " 
করে। কষিউনিষ্টরা রবীন্দ্রনাধকে বুর্জোয়া বলেছে এই যে ক্মভিযোগ চালু 
আছে তার ভিত্তি ধিনয়বাবুর লেখায় গুরু ছয় এবং শেষ হয় ১৯৪৯ সালে 


ভবানী সেনের লেখান্ব। 
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শরির 








উপরে £ সারা বাংলা নাট্যসম্মেলনে বক্ত তারত দেবনারায়ণ-গুপ্ত ও জ্হর রায়। 
নীচে ২ সবিতাত্রত দত্ত কালী সরকারকে সম্বর্ধনা জানাচ্চেন। 


নাট্য আন্দোলনের ৩, বছর ১৯ 

যাই হোক-_তরুণদের তরফে একটু বাড়াবাড়ি হলেও সংস্কৃতি আন্দোলনের 
ক্ষেত্রে মাক সবাদী ঢৃটটিতঙ্সী, বিচার পদ্ধতি এবং স্ংগঠন কাদের নিয়ে করা উচিজ 
এই নিয়ে এই যুগেই আমাদের মধ্যে বিরোধের হুত্রপাত হয়। এই প্রসঙ্গে 
বলা দরকার আমি আর হীরেনবাবু ছাড়া প্রকান্ঠ দলগত সম্পর্ক আর কারে! 
ছিল না এবং পরে গোপাল হালদার ও শ্রীগ্রদাদ উপাধ্যায় ছিলেন যারা প্রধানত$- 
তরুণদের পক্ষেই ছিলেন। গোপালবাবু শনিবারের চিঠির অন্ততম উদ্ভোক্তা-_. 
কিন্ত তিনি সাত্্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে আমারই মত বন্দী ছিলেন এবং 
জেলে বসে আমাদের মত সমাদতান্ত্রিক ভাবধারার আকষ্ট হয়ে জেল থেকে 
বেরিয়েই গণ আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন! কাজেই বুদ্ধদেব বাবুদের তুলনায় 
তিনি সঙ্গাজতন্ত্রে অনুপ্রাণিত তরুণদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন কেবল 
সাহিত্যের যোগ্যতা বিচার করে নয় মতাদর্শের টানেও বটে। ব্যকিগত ভাবে 
আমার সঙ্গে হীরেন বাবুর সম্পর্কও ভাল ছিল এবুং তার আতন্তরিকতায় আমাক 
কোন সন্দেহ জাগেনি তবু হ্বীরেনবাবুর বুদ্ধদেব, সমর সেন প্রভৃতির গ্ুতি 
সহনণীলত আমারও পছন্দ ছিল না। কিন্ত দলের খাতিরে ছুজনেই চেষ্টা করেছি 
সকলকে একত্র রাখতে অথচ অ'দশগত সংগ্রামও চালিযে যেতে । পার্টির 
প্রতি সহানুভূতিশীল এই সাহিত্যিকদের নিয়ে কখনো শ্রীদত্যেন মনুমদারেক 
বাসার, কখনে। শ্রীগোপাল হালদারের বানায় বা কখনো অধ্যাপক শ্রীন্বরেদ 
গোস্বামীর বাসায় আমরা আলোচন! বৈঠক করতাম ! আবার অপর দিকে 
বিনয় খোষ প্রভৃতির বাসায় “নামী, চক্রের বৈঠক বসত যাতে বয়স্বদের ভাঁকা 
হ'ত না। শ্রীন্রবোধ ঘোষের ছোটগল্প “ফসিল” 'অগ্রনী' কাগজে প্রকাশিত 
হয় এবং আমর! তরুণর। তাই নিয়ে সথবোধবাবুয় পক্ষে যথেষ্ট প্রচার চালাই । 
স্থবোধবাবুকে নিয়ে হীরেনবাবু ও তীর দক্ষিণ কলকাতার বন্ধুদের সঙ্গে আমাদের 
বিরোধ হয় এবং তা এমন পর্যায়ে পৌছায় যে স্থবোধবাবু আমাদের সম্পর্ক 
পরিত্যাগ করেন। ভুবোধবাধুর “তিল তর্পন' উপভাসে এই বিস্বোধের কিছু 
আভাষ আছে। সুবোধযাবু কীরেনযাবুর বিরোধিতাঁকে একেবারে কমিউনিষউ 
বিরোধিতার পর্যায়ে নিয়ে যান। 

এই খটনাগুনি ছিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানী কক সোভিঠেট ইউনিয়ন 
খারা হবার সফসানরিক খটন! | প্রগতি লেখক সংঘের প্রথম দিককার 
যে ধনাখুলি বাংল! দেশে ঘটেছে এবং খাংলা গাহিত্যে লাংলাচিত হয়েছে 
সংক্ষেপে এই ছল তার হ্যিরণ। 
হাট” আরন্বাজিথের ₹* বহু” 


-১৯ নাট) আন্দোলনের ৩* বহর 


বিজন ভট্রাচার্ধের “নবার” নিয়েই আমরা গুরু করি। তবে একটা কথা 
বলে রাখা ভাল, একটা বিরাট কিছু আলোচনা বা সমালোচনা করা এখুনি 
বম্ভব নয্ব। শুধুমাত্র সেই যুগকে ধরে রাখবার চেষ্টা করাই আমার কাজ। 
আমি সেটুকু সফল শাবে করতে পারুলে নিঞ্জেকে ধন্ঠ মনে করব। সেই 
চেষ্টাই আনম নিষ্ঠার সঙ্গে করবার চেষ্টা করব। যাতে “নবান্'র যুগটা আমাদের 
চোখের সামনে থাকে তাই যতটা সম্ভব ধরে রাখার চেষ্টা করছি। 

নবান্নের প্রথম অভিনয় খুব সম্ভবত ২৪শে অক্টো বর, শ্রীরঙগমে । মোট সাত- 
দিন অভিনগ্বের ঘোষণা । এর পরে শ্রীরঙ্গম আর ভাড়া পাওয়া যায় নি-- 
কতৃপক্ষ ভাডা দিতে রাজী ছন নি। তখন রেলওয়ে ম্যান্সন্‌ ইন্ট্িটযুট, প্ীও 
কালিকা থিয়েটারের প্রত্যেক হল্*এ সাত দিন করে “নবান্ন” অভিনীত 
হন্। 

শ্রীর্গমে তিন দিন অভিনয়্েব সময় নবান্নের প্রথম ( এবং হয়তো! একমাত্র ) 
স্ভেনির ছাপা হয়। 

নবান্ন প্রযোজনায় ধারা বিভিন্ন ভাবে যুক্ত ছিগেন তাদের নাম £ 

পরিচাপনা- শস্তু মিত্র ও বিঙ্বন ভট্টাচার্য 

উপদেষ্টা--মণোবঞ্জন ভট্টাচার্য 

আবহ সঙ্গীত পরিচালক- গৌর ঘোষ 

সহহোগিতা করেছেন-_মুজিৎ নাথ, অধেন্দু ঘোষ, বিজয় দে, ক্ষীরোদ 
খাজ,লী, শৈলেন দাস, চণ্ডী ঘোষ, কমল মিত্র, সুশীল বিশ্বাস, বরদা গুপ, 
সুনীল ওুপ, শাস্তি খিত্র, ননীগোপাল চৌধুরী, লক্ষণ দাশ। 

মঞ্চাধ্যক্ষ--চিতত ব্যানাঙ্জি 

সহযোগী--অরুণ দাশগুপ্ত 

হ্তারতীয় গণনাট্য লঙ্ব 

€ফ্যালিষ্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সজ্বের নাট)-বিভাগ ) 

৪৬, ধর্মতলা গ্রাট, কলিকাতা! 

সভাপতি-_-মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য 

সম্পাদক-_-চিত্ত ব্যানাঞ্জি 

চতুর্থ কভারে 'গভ শ্রাবণ মাস থেকে ..হিরণকুমার সা্ভাল ও গোপাল 
ছালদার কর্তৃক সম্পাদিত সংস্কতিমূলক মালিক পত্র পরিচন্্-এর বিজ্ঞাপন । 
কখন পরিচয়ের দা প্রতি সংখ্যা হ' আনা । 


নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর নব 


প্রথম পাতায় “বাংলায় গণনাট্য আন্দোলনের আবিভাৰ' এই শিরোনামায় 
উদ্তেক্তাদের বক্তব্য £ 

বাংলার সাংস্কৃতিক জগতে বিরাট সংকট. রাজনীতির ক্ষেত্র জুড়ে প্রকাণ্ড 
হতাশ।, সামাজিক জীবনে ভাঙনের অতিকায় প্রেতচ্ছায়া--এমনি সময় আত্ম- 
প্রকাশ করলো গণনাট) সঙ্ঘ একদল আশাবাদী তরুণ-তকণীর প্র ষ্টার মধ্য 
পিয়ে। বাংশাব নাট্যশালাগুলে। দর্শকদের সত্যিকার চাহিদ। মেটাতে পাচ্ছে 
না, বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় অন্তর্ন্বের ঘা খেয়ে খেয়ে অসস্তোষে বিষিজ়ে 
উঠেভে মানষের মন, এই সন সমস্তার সন্মখীন হয়েই গণশাট্য আন্দোলন নতুন 
সত্তার সম্পদশাশী হয়ে গঙে উঠতে প্রয়াস পেলো। সে দিক দিয়ে এই 
আবির্ভাব এতিহাসিক। 

এই সজ্বের কাজ ছল যেমনি একদিকে শ্িমিতপ্রায় সংস্কৃতিকে জাগিয়ে 
তোলা তেমনি অন্তর্দিকে তাকে প্রাণবন্ত করে তোল! জনগণের ব্যাপ্তি 
মধ্যে টেনে এনে । এই গণ সংযোগের সম্প্রদ।রণের মধ্যে দিয়ে সভ্যতা ও 
সংস্কৃতি নহুন ভাবে সমৃদ্ধণালী হয়ে উঠবে। মান্ভষকে বৈপ্লবিক প্রাণশতিতে 
বলীয়ান করে তুলতে সংস্কৃতির দান অনন্বীকার্ধ। তাই এই সাংস্কৃতিক 
আন্দোলনের পুবাভ।গে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ অবিচলিত দেশপ্রেম নিয়ে 
অগ্রসর হয়ে চলেছে । 
/ ১৯৪৩ সালের মে মাসে বিজন ভট্টাচার্যের “আগুন' ও বিনয় ঘোষের 
পরযাবরেটরি' সবপ্রথম এই সঙ্যের উদ্ভোগে মঞ্চস্থ করা হয়। তার কয়েক মাস 
পরে বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী' ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের “হোমিওপ্যাধি 
ন|টিকা ছুটি অভিনীত হল। একাধিকবার হাজার হাজার বুদ্ধিজীবী, মধ্যবিত্ত 
ও কৃষক-মভুরদের সামনে এই নাটকগুলি সঙ্বের উদ্ভোগে প্রদশিত হয়েছে, শুধু 
কলকাতায় নয়, বাংলার জেলায় জেলায়--এমন কি বাংলার বাইবেও। 
“জবানবন্দী নাটিকার হিন্দী ও গুজরাটি অনুবাদ অন্ঠান্ত প্রদেশগুলিতে ছড়িয়ে 
পড়েছে। ছিক্ষ পীড়িত বাংলার মর্মন্তদ ছবি দর্শকের মনের লুগ্ড দেশশ্রেম ও 
মনুয্াত্থকে যে নাড়া দিয়েছে তার স্বাক্ষর হল তাদের উচ্ছপিত প্রশংসার মধ্যে। 

4১৯৪৩ সালের মে মাস--১৯৪৪ সালের অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহ । 
মাঝখান দিয়ে কেটে গিয়েছে মতের মাস। এই সময়ের মধ্যে ক্ষীণপ্রাণ 
আঞ্দোলন নতুন নতুন শিল্পী, কর্মী ও দরদীদের আগমনে শতিশালী হয়ে 
উঠেছে। জেলায় জেলায় সংগঠন বেড়ে উঠেছে ধীরে ধীরে । সমস্ত শিল্পী ও 


২ নাট্য আন্দোলনের ৩০ বয় 


কর্মীর গ্রতি এই সত্বের আবেদন রইলো তারা দলে দলে যোগদান করে এই 
আন্দোজনকে আরও শক্তিশালী আরও স্বাস্থ্যবান বরে তুলুন। সংস্কৃতি জগতে 
নতুন চিন্তাধারার যে বীজ খোনা হল তদূর ভবিষ্যতে তা ফলে ফুলে এশবর্ময়ী 
হয়ে উঠবে এটা শুধু আত্মবিশ্বাস নয় বাণ্তৰ সত্য 


নবান্নের চরিত্রলিপি 
প্রধান সমাদ্দার ( আমিনপুরের বৃদ্ধ চাষী) বিজন ভট্টাচার্য 
কুঞ্জ সমাদ্দার (প্রধানের ভাইপো) সুধী প্রধান 
নিরঞ্জন সমাদ্দার (কুঞ্জর সহোদর ) জল্দ চট্টোপাধ্যায় 
মাখন ( কুঞ্জর ছেলে) মণিক। ভট্টাচার্য 
দয়াল মণ্ডল ( গ্রুতিবেশী ) শম্ত, মিত্র 
হারু দত (স্থানীয় জোতদার ) গঙাপদ বন্থু 
কালীধন ধাড়! ( চাল ব্যবসায়ী ) চারুপ্রকাশ ঘোষ 
রাজীব (কালীধনের সরকার ) সজল রায়চৌধুরী 
চন্দর (জনৈক চাষী) রঞ্জিত বনু 
যুধি্টির (আন্দোলনকারী ) নীহার দাসগপ্ত 
ফটোগ্রাফারছয় (সংবাদপত্রের প্রতিনিধি ) অমল ভট্টাচার্য 
রৰি মভুমদার 
গ্রথম ভদ্রলোক (চাল খরিদ্দার ) মনোরঞ্জন বড়াল 
বরকর্ত। ( বড়বর্তা ) চিত্ত হোড় 
বৃদ্ধ ভিথিরী -্ গোপাল হালদার 
ডোম - শস্ত, ভট্টাচার্য 
দারোগা - বিমজেন্দু ঘোষ 
ডাক্তার টি সমর রায়চৌধুরী 
'দিগথ্বর টি অজিত মিত্র 
বরকত (চাষী), গজাপদ বন্ধ 
ফকির ৬ 'সত্যজীবন ভট্টাচার্য 
পঞ্চাননী ( প্রধানের স্ত্রী) মণিকুক্খল! সেন 
রাধিক1 (কুঙ্জের শ্রী) শোত! নলের. 
বিনোদিনী ( নিরঞ্জনের স্ত্রী), তৃথি.তাছড়ী 


নাট/ আন্দোলনের ৩ বছর ২১ 


থুকীর মা কল্যাণী কুমারমল্গলঙ্ 
ভিখিতিনী বিভা সেন 
বাংলার ম্যাডোনা ললিতা বিশ্বাস 


ভদ্রলোক, নির্ষল বাবু, টাউট, ভিথিরী, ছার দর শালা, কনষ্টেবল, রোগী, 
ভূতয, চন্দরের মেয়ে? কৃষক, নিলে ₹ দল, জনতা ইত্যাদি । 

ত নূতন ধরণের নাটক $ “নবান্পে'র সাহায্য 

গত ২৪শে অক্টোবর শ্রীাঙ্গমে ভারভীর গণনাট্য সঙ্ে উদ্োগে বিজ্কন 
ভট্টাচার্যের 'নবানন' নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে । প্রেক্ষাগৃহটি বহু সাহিত্যিক, 
সাংবাদিক, শিল্পী ও গুণী বাকি,ত পরিশুর্ণ ছিল। এতকাল আবর! রঙগগম্চে 
পৌরাণিক, এঁতিহাসিক বা সামাজিক নাটকের পেশাদারী অভিনয় দেখিয়া 
আসিয়াছি। কিন্তু গণনাট্য সঙ্ঘ এক নূতন জিনিসের আমদানি করিয়াছেন, 
তাহার! কেছই পেণাদার অভিনেত| বা অন্িনেত্রী নহেন। শিক্ষিত মধ্যবিজ্ত 
ঘুগের রাঞ্জনৈতিক চে হনাদম্পন তরুণ তরুণীর এই অভিনয় করিনাছেন। আগষ্ট 
আন্দোলন, বন্ত' ছতিক্ষ ও মছামারীর পটভূমিকায় এই নাটকের গল্লাংশ রচিত 
এবং সমাঙ্গের যাঁহার] একেবারে নীচের তলায় বাঙলার সেই ছুঃস্থ কৃষকদের 
জীবন ইহার মধ্যে প্রতিফলিত. ইহা সত্যসতাই গণজীবনের প্রতিচ্ছবি | 
যতদুর সম্ভব গণনাটয লঙ্ঘ 'নবান্'কে বাস্ত। রূশ দিতে চে্টা করিয়াছেন। ছতিক্ষ 
ও মহামারীগ্রস্ত বাজনার যে দুখ ইহার মধে/ ফুটিযা উঠিগাছে তাহা দেখিয়া 
অশ্রু সম্বরণ করা কঠিন। এই ধরণের নাটক কেবল নুতনতর আর্ট 
হিসাবেই প্রশংসনীয় নহে, ছঃস্থ ও নিপীড়িত মনুত্যত্থের প্রতি ইহা যে বেদনা 
জাগ্রত করে তাহার মূন্য অনেক.। একদা মুকুন্দ দাদ যে ধরণের 'খদেশীষাত্রা? 
প্রবর্তন করিয়! বাঙ্গল। দেশে যাত্রার মধ্য দিয়া স্বদেশী ভাবধারার ও সমাজ 
সংস্কারের আন্দোলন জাগাইরা তুলিয়াছিলেন গণনাট্য সজ্বের “নবার' কিনা 
ইহার আগে 'জবানবন্দী' অভিনয়েও সেই ধরণের কল্যাণকর প্রণারকার্ষের 
সহায়ত করিতেছে । তবে ইহার আবেদন আরও দুরপ্রপারী--লক্ষ লক্ষ 
সবক জনদাধারণের শোধিত জীখনের ইহা বেদনার বার্তা। আমরা নাট্যকার 
ও অভিনেতা! ও অভিনেত্রী্দিগকে আমাদের অভিনন্দন জানাইতেছি। 
ঠাহাদের অভিনব সত্য-সহ/ই উপতোগ্যু এবং উচ্চশ্রেণীর হইগ্লাছিল। 


যুগাস্তর ২।শে অক্টোবর ১৯৪৪. 





২২ ্‌ নাট আন্দোলনের ৩৭ বছর 


গণনাট্য সঙেঘর নবাস্স 
ভারতীয় গণনাট্য-সঙ্ঘ কর্তৃক অভিনীত “জবানবন্দী' নাটিক! কিছুকাল পূর্বে 
কলিকাতায় ও কলিকাতার বাইরে দর্শকগণকে চমত্কৃত করে। গত মঙ্লবার 
ভ্ররঙ্গম মঞ্চে এই নাট্য সঙ্মবের নতুন নাটক নবাঙ্গ-এর উদ্বোধন হইয়াছে 
নাটকটি রচনা করিয়াছেন শ্রীবিজন ভট্টাচার্য । অভিনয় দেখিয়া বলিতে কু! 
নাই যে, গণনাট্য সঙ্ঘের কৃতিত্ব উদ্জ্রলতর হইয়াছে । প্রযোজনা, পরিচালনা 
ও অভিনয় সমস্ত দিক দিয়াই নবান্ন অভিনব | জবানবন্দী বাংলার নাটযধারাকে 
নৃতন পথে চাঁলন] করার ইঙ্গিত শুধু দিয়াছিল ; নবান্নে সেই ধারা আরও অগ্রসর 
হইয়াছে । গণনাট্য সত্ঘের নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে সব চেয়ে বড় কথা এইযে 
আমাদের দেশের উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত জনজীবনকে ইহার] নাট)রূপ-দিতেছেন। 
গত তিন বৎলর ধরিয়া] বাংলার কষক সাধারণের উপর দিয়! যে ঝড় ঝাপটা 
যাইতেছে নবান্ন তাহারই আলেখ্য। অতি পরিচিত উচ্চ শ্রেণী বা মধ্যবিত্তের 
পরিবর্তে এই স্তরের জনগণ সম্বন্ধে নাটক লেখা ও অভিনয় করা যে কি ছুঃসাধ্য 
তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। বহু চন্রিত্র সমন্থিত এই সুদীর্ঘ নাটকটি যেরূপ 
কুশলতার সহিত অভিনীত হইয়াছে তাহা দেখিলে বিশ্মিত হইতে হয়। বড় 
হইতে ছোট প্রায় প্রত্যেকটি চরিত্র অভিনয়ে সমান তালে চলিয়াছে। পেশাদার 
অতিনেতা অভিনেত্রীদের তুলনায় ইহাদের অভিনয় কোনও অংশে ন্যুন মনে 
হয় না) বরং নূতন দৃষ্টি ও মনন ক্ষমতার গুণে কোনও কোনও বিষয়ে শ্রেষ্ঠ । নবার 
-এ কয়েকটি বিশিষ্ট ভূমিবার অভিনয় অপুর্ব হইয়াছে । চাউল ব্যবসায়ী রূপে 
চারুপ্রকাশ ঘোষ, কুচক্রী জোতদারের ভূমিকায় গঙ্জাপ? বনু, কৃষক পরিবারের 
কর্তার ভূমিকায় বিজন ভট্টাচার্য ও গ্রামের এক বয়োজোনঠঠ কৃষকরূপে শত্ত, মিত্র 
অতি চমৎকার অভিনয় করিয়াছেন। প্রথম তিনটি চরিত্রকে অভিনেতার এক 
একটা “টাইপ' হিসাবে একেবারে জীব্ত করিয়। তুলিয়াছিলেন। শস্ত, মিত্র: 
অভিনয়ের শ্বাভাবিকতা অনবগ্য। কুঞ্জের তৃমিকায় সুধী প্রধানের অভিনয় 
প্রশংসনীয় । অভিনয়ের দিক দিয়া বলিতে গেলে প্রশংসা অগ্ঠান্ত অনেকেরই 
প্রাপ্য । পুরুষ চরিত্রের তুলনায় নারী চরিত্র এ নাটকে ভপ্রধান। তবু বিভিন্ন 
গ্রাম্য নারীর ভূমিকার শোভা সেন, কল্যাণী কুমারমঙ্গলম ও তৃপ্তি ভাছড়ী 
চমৎকার 'অভিন্য করিয়াছেনদ। বিতা সেনের ক্ষুত্র পরিসর অভিনরটুকু এবং 

শিশু ভূমিকা ছুইটিতে মণিকা ভট্টাচার্ধের নৈপুণ্যও প্রশংসনীয় 
প্রথম দৃষ্তের সংযোজন! খুব চমকপ্রদ হইয়াছিল বটে, বিস্ত কতকগুলি দৃষ্ট- 


১৬৩ 


নাট্য আন্দোলনের ৩ বছর 


সজ্জা এবং সামান্ত ছু'এক জারগায় অভিনয়ে কিছু ক্রটি বিচ্যুতি ছিল। পরবর্তী 
প্রার্শনে তাহার সংশোধন হইলে অভিনয়ের উৎকর্ষ আরও বৃদ্ধি পাইবে । 


সাপ সা 


আনন্দবাজার পত্রিকা! ২৭শে অক্টোবর ১৯৪৪ 


নাট্যকল। ঃ নবান্ন 
সম্প্রতি ভারতীয় গণনাট্য সজ্বের বাংলা শাখা কভৃকি কলকাতার 'ভীরঙগগম 
রঙ্গালয়ে শ্রীযুক্ত বিজন ভট্াচার্ধের “নবান্ন” নাটকটি একাধিকবার অভিনীত 
হয়েছে ৷ এ নাটকখানা ও গণনাট্য সঙ্গের এ সার্থক অভ্তিনয় বিশেষ আলোচনাক্ক 
যষোগা। বাঁরাস্তরে আমরা তা করব আশা করছি। 
নাটক হিসাবে 'নবান্নকে মোটেই সক্ষম রচনা বলা চলে না। এতে গল্পের 
অখগ্ডতার চেয়ে ঘটনার ব্যাপ্তি এবং নাটকীয় আবেগের একাগ্রতার চেয়ে 
বৈচিত্র্যই বেশি লক্ষ্যণীয়। ১৯২ খুষ্টাব্ধের আগষ্ট বিশৃঙ্খলার পর থেকে বাংলার 
চাষী ও গ্রাম)জীবনের আওতায় ছুত্তিক্ষ, মহামারী থেকে শুরু করে হতগুলি 
মর্মাস্তিক বিপ্লব ঘটে গেছে, সেগুলি, আর সেই সঙ্গে মধ্যবিত্ত জীবনের সংবাদ 
পত্রীয় ম্বস্তরবিলাস, ব্যবসাদারী চাল ও নারী রগ্তানীর হৃদয়-হীনতা, কিংকা 
সরকারী চিকিৎস| রিলিফের অক্ষম গ্রহসন--এতগুলি ব্যাপার এই একটি নাটকে 
বর্ণিত হয়েছে । ঘটনা পরম্পরার এই প্রকাণ্ড তালিক', যাকে গত দৃ'বছরের 
বাংলাদেশের ইতিহাস ও সমালোচনা বলা যায়, একে সুদৃঢ় গল্পের ভিত্তিতে নাট্য- 
রপাশ্রিত করে তোলা বুগাত্তকারী প্রতিভার অপেক্ষা রাখে । সেই 'প্রতিতার 
পরিচয় আজও পাওয়া যায়নি । তবে, বিজনবাবু নতুন ধরণের নাটক রচনা 
চেষ্টা করে বাঙলা-সাহিত্য ও রঙ্গমঞ্চে এক নতুন আবহাওয়ার কৃতি করেছেন» 
এ-কথা স্বীকার করতে হুবে। 

_ বনবান়' নাটকের গুরুতর ক্রুটগুলি অভিনয়ের গুণে অধিকাংশ ঢাকা পড়েছে? 
এই অভিনয়ের বিশেষত্ব এই যে, এর পার্থকতার মূলে রয়েছে ব্যক্তি-বিশেষেক্ক 
গ্রতিতা নয়, সমগ্র মগুলীর উৎসাহিত উদ্ধম। বাংলাদেশের অনেক লেখক ও 
শিলীদের মধ্যে আজ যে নতুন প্রেরণার পরিচয় পাওয়া যায়, গণনাট্য সঙ্ঘেয় 
উদ্ভোগে আজ সেই প্রেরণ! সঞ্চারিত হয়েছে বাংল! বঙ্গমঞ্চে--তাই সাহিত্যের 
মত সেখানেও অনেক -বেশি মূল্যবান বর্তমানের সামান্ত সার্থকতার চেষ্সে 
ভবিষ্যতের, বিপুল সম্ভাবনার আশার ইঙ্গিত । 


দে 


২৪ . _ নাট্য আন্দোলনের ৩১ বছর 


গণনাট্য সঙ্ঘ ছাড়াও কলকাতার বৃঙ্গমঞ্চে কয়েকটি সেখীন দুল নানা 
"নাটক অভিনয় করেছেন। তীদের সকলের অভিনয় দেখবার সুযোগ 
আমাদের ঘটেনি। কিন্ত এই সৌখীন দলগুলির অভিনয় অবজ্য় নয়। 
বাংলা দেশে যার] অভিনয় উৎকর্ষ দেখিয়েছেন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার এরূপ 
মৌখীন দলেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন । পরে অনেক কৃতী অতিনেত! আবার 
'লাধারণ রজমঞ্চে যোগদান করেন। অভিনয় কল! ও “রঙ্গ মধ দুই-ই এভাবে 
সৌখীন দলের চেষ্টায় বারে বারে সুপুষ্ট হয়েছে । নতুন শক্তি ও প্রতিভার 
প্রয়োজন কখনো কমেনি। এখন তো তা আরও বেড়েছে। কারণ, 
ষারা আজ বাংলা রঙ্গমঞ্চের নেতৃস্থানীয় তার! সকলেই প্রায় শ্রেয়ত্বের পারে 
'গিয়ে'ঠেকেছেন। এজন্তড আমরা সৌখীন দলের নাটযাভিনয়ে উপস্থিত না 
খাকতে পারলে হুঃখিতই হই। উল্লেখযোগ্য এই যে, এসব নান! দল এখন 
.শ্প্রায়ই সাধারণ রক্রমঞ্চের অভিনীত নাটক অভিনয় করে না, নিজেদের জন্ত 
'অন্যরূপ নাটক বেছে নেয়। সব সময় তাতে যেভাল হয়তা নয়। কিন্তু 
এতে নাটক ও নাট্যকলার, মোটের উপর উন্নতির সুযোগ বেশি দেখা দেয়। 


শপ পপ লি এ ৯ পা ৮ জা লস এ চে ডপঞ স 





-্পকোনিশিস্লিশা শশা শি 


_. ৫পরিচয়, কান্তিক ১৩৫১ । পরিচয়-এর সংস্কৃতি বিভাগে এই লেখাটি 
ব্ন্বাক্ষয্বিতভাবে বেরিয়েছিল । এটির লেখক হিরণকুমার সান্তাল। 





নবান 


মনোরঞ্জন ভট্রা চার্য 
যুক্ত বিজন ত্টাচার্ধের “জবানবন্দী' নাটক আভিনয় করে গণনাট্য লজ্ৰ 
গ্রক নতুন চমক লাগিয়েছিলেন। 'নবান্ন বিজনেরই পরবর্তাঁ নাটক, বিষয়বস্ত 
প্রায় একই । ভ্তরাং বারা “জবানবন্দী” দেখেছেন, তার “নবা থেকে নৃতনত্বের 
€মক পাবেন না। কিন্তু পাবেন আর এক ধরণের চমক । বিস্তৃতি ও বলিষ্তায় 
খাণনাট্য সঙ্ঞের দ্রুত উন্নতি সত্যই চমকপ্রদ । 

: এনবার” পড়ে মনেই হয়না! এর মখ্োপযোগিতা থাকতে পারে । এ নাটককে 
কপ দেখার সাহস ও. সফলতা] গণনাট্য সজ্ঘের পক্ষেই সম্ভব। কারণ, এমন 
'্আদর্শবাদী পপতপন্থী সমবায় কোনও ব্যবসাগারী থিযেটাবের পক্ষে গড়ে তোল! 
জন্তব নয়। ছোট বড় বহু সংখ্যক ভূমিকা সমান তাবে প্রাণ দিয়ে অঞ্থিনয় 
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করতে পারেন তারাই, ধার! জানেন মাত্র জনসেবাই এর লক্ষ্য--নিজেদের 
গ্রতিষ্ঠা নয়। 

বাংলার বিগত দুর্যোগ “পবার়ের' পটভূমিকা । দুর্যোগ এখনে! কাটেনি, কিন্ত 
আমাদের ক্লান্ত মন ভুলে যাবার সুযোগ খু'জছে। 'নবার' চায়, বাংল! যেন 
না ভোলে, ক্লান্তি যেন না আসে। তাই বাংলার চোখের সামনে “নবার়” 
বার বার ধরে দেখাবে বিগত হর্ষোগকে । ছুর্যোগের কারণ অনেক, কতক 
বাইরের, কতক ভেতরের । যার ওপর আমাদের হাত নেই, তার কথা এখন 
ছেড়ে দিয়ে--আমাদের নিজেদের কতখানি ঘোষ ছিল, তার হিসেব করতে 
ভাবনা এনে দেয় “নবান্ন! । হুর্যোগ আবার আসবে কিনা কেউ বলতে 
পারে না। কিন্তু এলেও, আমরা যেন গতবারের মতই একেবারে অপ্রস্তত 
না থাকি, এই হল নবায্ের' আসল বলবার কথা। 

“জবানবন্দী”, “নবার+ এদের নাঁটকত্বের বিচার অন্ত নাটকের ছুত্রে চলবে না। 
এর! এক নতুন স্থষ্টি | এদের কানন তৈরী হবে পরে। এদের পাঠক দর্শক 
সমালোচক কারো মুখাপেক্ষী হয়ে চলতে হয় ন'। গোড়া থেকেই বাঙ্গালী 
এদের নিজের বলে চিনে নিয়েছে । সেইখানেই ত* গণনাট্য সঙ্ঘবের সাহস ও 
শক্তি, আর নতুন নিয়ে পরীক্ষা করবার সুযোগ । গণনাট্য সজ্যের দারিত্বও 
সেইখানে । 'জবানবন্দী'র পরে 'নবাল্পে' সে দারিত্ববোধের পরিচয় দর্শক যথেষ্ট 
পেয়েছেন । 

ব্লপপরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজমনকে সামগ্সিক সমস্তার গ্রুতি মনোযোনী 
করে তোলবার শিক্ষা পরিবেশন গণনাট্যের মুখা উদ্দেী। নিকটতম উদ্দেশ্য 
পিপ.লস্‌ রিলিফ কমিটির প্রয়োজনে অর্থ সংগ্রহ। বাংলায় অনাহার মৃত্যু 
চোখের ওপর ঘটছে ন! বলে বন্ধ হুয়নি। এখন আবার মহাষারীর পালা। 
রিলিফের কাজ বন্ধ করে নিশ্চিন্ত হবার সময় এখনে! অনিশ্চিত ভবিষ্যতে । 
গণনাটা সজ্ঘের অভিনয় এখনও তাই ক্ষুধার্ভ পীড়াগ্রন্ত বাংলার আর্তনা । 
সঙ্ঘ দেশবাসীর কাছ থেকে কামনা করেন, ধনীর কাছ থেকে ধন; শিল্পীর 
কাছ থেকে শিপ্জান, সমালোচকের কাছ থেকে উপদেশ। আশার কথা, 
লাধারণ ভাবে সত্ঘ তা পাচ্ছেন। 

বিজন ভট্টাচার্য নাটযকার-মভিমানে নাটক লেখেন নি। সমাজের বিভিন্ন 
শ্রেণীর নমুনা! নিয়ে এক একটি চরিত্রের মুখে তাদের কথা সহজ ভাখে 
বলিরেছেন ৷ প্রতিকূল সমাজব্যবস্থায় অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভয়ে কারো! হনে 
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সবত্তি নেই, যে যার কোলে ঝোল টানবার জন্ে ব্যস্ত। মূলধনীর ধনবৃদ্ধির লোভ, 
মধ্যবর্তী দালালের আল্মরক্ষায় হিতাহিত জ্ঞানলোপ, নিয্প মধ্যবিত্তের অসহায় 
অবস্থার ফলে হ্থায়হীনতা, আর সকলের চপে নিগ্পেষিত ভূমিজ চাধী। এই 
অব্যবস্থিত সমাজ বাইরের সামান্ত আঘাতে টালমাটাল ত হবেই। 

কিন্ত, ধ্বংদ যত বড়ই ছোক, প্রাণের অস্কুর তার ফাটলের মাঝখান দিয়ে 
আবার গজিয়ে ওঠে। মানুষের আত্মগ্রত্যয় আর দ্বাম্পত্যজীবনের মাধুর্য সহ 
ঘ! খেয়েও মরে যায় না, 'নবান' শেষ পর্যন্ত এই আশার বাণী শুনিয়ে যায়। 
সমার্জের কাঠামোকে শক্ত করতে গেলে জ্ঞাতসারে সমবেত চেষ্টার যে প্রয়োজন, 
নিরক্ষর চাষীর কাছেও তা. গ্রশ্্যক্ষ হয়ে ওঠে, চাষীরা “গাতায় খাটতে” 
লেগেযায়। 

অভিনয় শক্তি নকলের সমান থাকে না, শিক্ষার সুযোগও সকলের সমান হয় 
নি, কাজেই ব্যক্তি নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা এদের করব না। সকলেই 
সমান আন্তরিকতার সঞ্জে, উদ্দেশ্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করে যে অভিনয় করেছেন 
তাতে সন্দেহ নেই। একটি অনাড়ঘ্বর অথচ সু পৃষ্ঠপটের সম্মখে অভিনয় 
এঁদের তাই এত প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে । এতগুলি ছোট বড় ভূমিকাকে এরূপ 
নিপুণভাবে একস্ত্রে গেঁথে তোলা উচ্চশ্রেণীর পরিচালনাশক্তির পরিচয় দের, 
এবং আবহধ্বনি ও স্থুর তার অঙ্গ । 


০ পপ পা সপ রস পা 


জনযুদ্ধ ৮ই নবেম্বর, ৯৪৪ 


ভারতের মর্মবাণী 


ৰ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 

...সংস্কতির কোন বিশিষ্ট রূপ ও ধারাকে সংস্কারের মত রপাস্তরহীন করে 
রাখলে তার কোন ভবিষ্যৎ থাকে না, তার মৃত্যু অনিবার্ধ। লোক-কলাকে 
বাচাবার ও লোকশিক্ষার বাহন হিসাবে তাকে কাজে লাগাঁবার উদ্দে্ত তখনই 
সফল হতে পারে, যি জনগণের জীবনের বর্তমান বাস্তবতার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা 
স্থাপন করা যায়, তাদেরই জীবন্ত আনন্দ-বেদনা আশা-নিয়াশ! সঙ্কট ও সমন্তা 
রূপার়িত হয়। গণনাট্য সঙ্ঘ এটা উপলদ্ধি করেছেন। তারা তাই শুধু দেশের 
সামনে লোব-কলার কতগুলি নমুনা ধরে দেশবাসীর কাছে আব্োন জানাননি 
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জাতির এই সম্পকে রক্ষা করা চাই। জানালে সেটা অরণেয রোদন হ'ত 
মাত্র। নিজেরাই তাঁরা কাজটা আরস্ত করেছেন-_নেশের সামনে শুধু আদর্শটা 
নঘ, উপায়টাও ধরে দিয়েছেন । সকলের মন তাই নাড়া খেয়েছে, সাড়া 


মিলেছে। 
এই কার্ধে ব্রতী তরুণ ও আযামেচার অভিনেতা ও অভিনেত্রী নিয়ে গড়। 


এই বাহিনীটির বয়ল এক বছরও পূর্ণ হয়নি। এঁদের এই অপুর্ব অভিনয় 
নৈপুণ্য কোথ! থেকে এল? কি এদের অতিশয় সাফল্যের মর্মকথা? এর 
একটিমাত্র জবাব জানি-_ এঁরা শুধু শিল্প-প্রাণ নন, দেশপ্রাণও বটে। আর্টের 
জন্ত আটের ধোঁয়ায় এদের চোখ কটকট করে না, শিল্পীর কর্তব্য সম্বন্ধে এদের 
দ্বিধাও নেই, ভুর্বলতাঁও নেই। এই প্রসঙ্গে গণ-নাটযসজ্বের বাংলা শাখার 
এমনি ক্মল্পবরসী আযামেচার অভিনেত। অভিনেত্রীদের প্রদশিত “জবানবন্দী” ও 
'নবার'র কথা স্মরণীয়। এ ছুটি নাটক নাট্য জগতে কি চাঞ্চল্য স্থষ্টি করেছে 
কারে! তা অজান! নয়। “নবান্ন” অভিনয়েব জন্ত অ।জ চেষ্টা করেও ছ্রেজ ভাড়া 
পাওয়! যায় না। সাধারণ রঙ্গমঞ্জের কর্তারা ভয় পেয়ে গেলেন। অথত এদের 
সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার কোন ইচ্ছাই গণনাট্যসজ্যের নেই--এ'র! ব্যবসায়ী 
নন, লাভের টাকা শিল্পী বা পরিচালক কারো পকেটে যায় না। বাংলার 
ছতিক্ষের জন্ বাংলা শাখা বোম্বাই ও পাঞ্জাবে সফর দিয়ে জক্ষাধিক টাক! সংগ্রহ 
করেছিল, “নবান্ন' অভিনয়ের কয়েক হাজার টাকা বাংলার মহামানীর চিকিৎসায় 
লেগেছে। 

রঙ্গালয়ের পরিচালকদের তবু এত আত্ক্ক কেন? সোজানুজি প্রতি 
যোগিতার তয় এদের নেই--এদের ভয় দর্শক সাধারণের রুচির পরিবর্তনে । 
কিন্তু সম্তা নাটক ও সন্ত অভিনয় দিয়ে দর্শককে ভূলাতে বাঙলা রঙমঞ্চের 
কর্তীরাই বা চাইবেন কেন? আর, তারা য্দিই বা মুনাফার লোতে তা 
চান, রঙ্গমধ্চের শিল্পীরা কেন তাতে সার দেবেন? তীরা কি নূতনতর 
স্ষ্টিতে ও স্থুর তাগিদে সাড়া দিতে পারবেন না এতই জড়তা গ্রাপ্ড 
হয়েছেন? 

এই আতঙ্ক ও প্রতিকূলতার প্রতিরোধের মধ্যেও গণ-নাট/সজ্ঘের 
আন্দোলনের ভবিষ্যতের ইজিত দেখতে পাই। দেশ এঁদের আন্দোলনকে 
সমর্থন ও গ্রহণ করেছে-_লারা দেশে এ'দের প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে। 

কথা-শিল্পী হিসাবে ভারতীয় গণ-নাট্যসঙ্ঘের কাছে একটি ব্যক্তিগত খণের 


২৮ নাট্য আন্দোলনের ৩* ঘছর 


কথা স্বীকার না কবলে অন্তায় হবে। নতুন প্রেরণা ও উদ্দীপনা পাওয়ার খণ 
নয়, ওটা শুধু আমাকে নয় সকলকেই গুর1 পরিবেশন করেছেন, সেজন্ত ব্যক্তিগত 
তাবে কৃতজ্ঞতা জানাবার গ্রয়োজন ছিল। সাহিত্যিক হিসাবে আমার একটি 
ভীরুতা সম্বন্ধে এরা আমাকে সচেতন করেছেন। পাঠক সাধারণকে একটু 
বেশীরকম ভোঁতা ও একগু'ষবে মনে করার প্রতিক্রিয়া অনেক লেখকের রচনাতেই 
কতকগুলি অনাবন্ঠক সার্থকতা হয়ে দেখা দেয় নানা ভাবে, সমস্ত রচনাটিকে 
প্রভাবাদ্বিত করে। লেখকের ভীরুতাই এজন দায়ী । সজ্বের অভিনব 
প্রচেষ্টাকে সাধারণ দর্শক যে রকম উদারতার-সঙে গ্রহণ করেছেন তাঁতে আমি 
উপলব্ধি করেছি যে আমরাই, লেখক ও শিল্পীরাই, পাঠক ও দর্শক সাধারণের 
ঘাড়ে অযথা দোষ চাপাই, তাদের কতকগুলি সম্কীর্ণতা ও বিরোধীতা ন্বতঃসিদ্ধ 
বলে ধরে নিই। আসলে তার! আমাদের সবরকম স্ুযে'গ ও শ্বাধীনতা দিতে 
সর্বদাই প্রস্তত, আমরাই তাদের এই উদারতা স্বীকার করতে ভয় পাই। 
আমি বিশ্বাপ করি নিজের এই হূর্বলতা চেনার ফলে আমার লেখার উন্নতি হবে। 


পরিচয় চৈত্র ১৩৫১ 


মন্বম্তর ও সাহিত্য 
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যান় 

বাংল! সাহিত্যে নাটকের ক্ষেত্রে নৃতন আবেগ এবং নূতন সুর যোজন! 
করেছেন বিজন ভট্ট'চার্য। এই মন্বস্তরকে অবলম্বন করেই সে সুর, সে আবেগ 
পরিপূর্ণ বিকাশ লাত করেছে । বিজন ভট্টাচার্যের নাটক ব্যাকরণ অনুযায়ী 
হয়ত এখনও আদর্শ নাটক হয় নাই, কিন্ত তার রচনার মধ্যে যে প্রচণ্ড অবরুদ্ধ 
আবেগ সে সত্যই অতুলনীয় । এই সঙ্গে তার অদ্ভুত অভিনয়-প্রতিতার কথাও 
প্রসঙ্গক্রমে আমি উল্লেখ করছি। নাটকের ক্ষেত্রে বিজন তট্টাচার্ধের আগমন 
শবঙুল প্রত্যাশার সঞ্চার করেছে । 

এইখানে বিশেষস্াওবে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এই মন্বস্তরের জন্ত দায়- 
ঘ্া়িতব ১৩৫-এর অথবা তার পরবর্ভাকালের রচনায় বাংলার সাহিত্যিকের 
চিরাচরিত প্রথায় অন্ধের মত অসহায়ভাবে বেচারা, ভগবানের উপর চাপিয়ে 
দেন নাই। বাংলার সাহিত্য জীবনে এটি নব-ভাবোপলব্ধির একটি স্পঞ্জ ইল্গিত । 


পরিচয়, চৈত্র--১৩৫১ 


নাট্য আন্দোলনের ৩ৎ বছর ২৯ 


ক্রাস্তি শিল্পী সঙ্ঘের সংক্ষিণ্' পরিচয় 


অপাম্যের আদর্শে গড়৷ বর্তমান সমাজের ক্ষয়, ক্ষতি, শোষণ, বঞ্চনা ও 
অনৈক্যের বিরুদ্ধে বিপ্লবের সংগ্রামী শপথ নিয়ে ১৯৪৬ এর ২২শে শ্রাবণের 
শ্ররণীর় দিনে বহরমপুরে ক্রাস্তি শিল্পী সজ্ঘের জন্ম হুয়। শিল্পের মাধমে 
বিখজনগণের সঙ্গে মিলিত হুওয়! এবং সামগ্রিক সংগ্রাম ও সাধনার পথে সাম্য 
ও ন্তায়াদর্শের ভিত্তিতে গঠিত সমাজ ব্যবস্থায় পৌছানোর প্রাথমিক সর্তের 
আদশে-ষান্গুষের বোধ ও চেতনাকে জাগ্রত করা, অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামী 
প্রতিরোধ করাই হলো ক্রান্তি শিল্পী সজ্ঘের জন্মলগ্নের প্রতিজ্ঞা । 


পরবর্তীকালে রাজনৈতিক বাতাবরণ বদলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ও 
জীবন সচেতন এই শিল্পী গোষ্ঠীর ভূমিকাটিও ক্রমশঃ প্রথর এবং শাণিত হয়ে 
ওঠে ।. সংগ্রামের বৃক্তের আগুন ছুয়ে ছেচল্লিশের ক্রাস্তিশিল্সী স্জ্ঘ বর্তমানে 
সংগ্রামী মেহনতি মানুষের প্রত্যেকটি লড়াইয়ের সাথী,--লড়াইয়ের স্বাক্ষর 
তার প্রতিটি শিল্পকর্মে- পদক্ষেপে । 


সময়ের প্রয়োজনে মাঝে মাঝে অতীতের দিকে তাকাতে হয়। তাকালে 
দেখ! সায়, ক্রাস্তিশিল্লী সঙ্ৰের ইতিহাস নিরবচ্ছিন্ন আপোসহীন লাগাতর 
সংগ্রামের ইতিহাস। কায়েমী স্বার্থের ভেদনীতির মূল উপড়ে ফেলার আপ্রাণ 
প্রয়াস তার প্রতিটি শিল্প ভাবনায় এবং গ্রযোজনায়। 


1৪৬-এ অরুণ দাসওপ্রের গীতি আলেখ) “বাইশে শ্রাবণ” নিয়ে সঙ্বের যাত্রা 
নুরু। পরবর্তী অধ্যায়ে বক্তাক্ত জাতীয় জাগরণের. পটভূমিকাম় কবি অতীন 
মজুমদারের “জাগরণ” নাট্যগীতি নবচেতনার হুয়ার খুলে বাংলার ঘরে থকে 
এক নূতন জীবনবেদ প্রযোজিত করলো ৷ সঙ্ঘের পরবর্তা স্মরনীয় প্রযোজনা 
অমর শহীদ বার্জনারায়ণ-কে নিয়ে রচিত সলিল সেনের নাটক “জাতিস্মর* । 
তখনকার শ্রীরঙম বর্তমান বিশ্বরূপ] মঞ্চে নাটকটি পরিবেশিত হয়| '. 

সময় ও স্থানাভাবের জন্ত বর্তমান আলোচন] দীর্ঘায়িত করা গেল ন। 
আমরা শুধু উল্লেখযোগ]) কিছু নাট্য প্রযোজনার এবং সংগ্রামী ভূমিকার কথাই 
এখানে বলৰো। 8 

(এই প্রনঙ্গে মনে. পড়ছে: ৪৭-এর তাক্গা বাংলায় ক্রান্তি শিল্পী সত্বের সংগ্রামী 


ভূমিকার কথা। বাস্তহারা ছি্নসূল রক্তের সোদর ভাইবোনের করুণ আর্তনাম 
আয় মানবিকতার চরম অপমানের সেই দিনগুলিতে কান্তি শি্গী সবহ- দুলে 


৩ নাট্য আন্দোলনের ৩ বছর 


নিলে! এক কঠোর কর্তব্যের ভার। পূর্ববাঙলার অবলুণ্ গ্রায় সংস্কৃতির বাণী 
গণসমক্ষে তুলে ধরলো । এখনে! কানে ভাসে মহুয়া পালার ছমর। বাইস্তার 
সকরুণ আতি £ কইওনা এমুন কথা, না কছিও তৃমি। 
ছাইড়্যা যাইতে মন চলেনা-_সোনার বাড়ি জমি ॥ 

মহুয়া গীতিন।ট]টি স*কলন করেছিলেন শ্রীস্খময় চক্রবর্ঠী। মঞ্চস্থ হয় 
৪৯-এ কোলকাতার সুভাষ ইনস্টিটউট-এ। তারপর পশ্চিম বাংলার বহু 
'অঞ্চলে। ডঃ মেঘনাদ সাহার পৃষ্ঠপোষকতায় ইস্ট বেল রিলিফ কমিটব 
প্রযোজনায় মন্ুম্নার একটি বিশেষ অনুষ্ঠান হয়েছিলো মনে পড়ে 4 ১৯৫১ তে 
স্বাধীনতা পরবর্তা বাংলার সমাজ চিত্র সলিল সেনের দ্দর্পণ* নাটকটি প্রযোজিত 
হয়। বাংলা,*বিার ও আসামের বিভিন্ন গ্রাম হরে এই নাটকের অসামান্য 
অভিনয় সাফলা-ক্রান্তি শিল্পী সজ্ঘের ভবিধ্যতে-কে চিহ্নিত করে। আব এরই 
পরে অবিস্মরণীয় সার্থক নাটক সলিল সেনের “নুতন ইছদি*--নব নাট্য 
আন্দোলনে এক স্বকীয়তাব স্বাক্ষর। এতে অভিনয় করেছিলেন- সব্বশ্তী 
কান্ত বনো,াপাধ্যায়। ভান্থ বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ বাণী গঙ্গোপাধ্যান্ঃ সাবিত্রী 
চট্টোপাধ্যায়, দেবী নিয়োলী, শ্তাম লাহা, নেপাল নাগ-- প্রভৃতি শিল্পীর! । 
এই প্রদঙ্গে মনে পড়ছে অনেকগুলি মুখ-্যারা তখন ক্রান্তি শিল্পী সঙ্ঘের 
সাথে ছ্িলেন। সর্বপ্রী তুলসী লাহিভী, কালী সরকার, রসরাজ চক্রবর্তী, বলীন 
সোম, সবিতা ব্রত দত্ত, অপরেশ লাহিডী, বাশরী লাহিডী, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, 
পীযুষ বন্স, বুদ্ধদেব রার, স্মৃতি বন্ধু, মীরা চক্রবর্তী এবং আরো! অনেকের নাম 
মনে পড়ছে। 
১৯৫৩ তে শরতচন্ত্রের “মহেশ” গল্পের সার্থক নাট্যরূপ দিলেন অভীন মদ্ুমদার | 
প্রযোজনায় ক্রান্তি শিল্পী সঙ্ঘ। প্রথম অভিনয় হয় প্রীরমষে। এ সালে 
যশস্বী নট ও নাট্যকার তুলসী লাহিড়ীর বিখ্যাত নাটক *বাংলার মাটি" 
পরিবেশিত হলো। আর এই নাটকে নতুন মুখ সবিতাব্রত দত্ত (লটকা) 
প্রথম 'ভিনয়েই দর্শক সমাজে চিহ্নিত হলেন। পার্ক সার্কাস ময়দানে ক্রান্তি 
শিল্পী সজ্বের সম্মেলনে নাটকটি প্রথম মঞ্চদথ হয়। 

| ১৯৫৪-তে অমল মঞ্জুমদার-এর «সংঘাত” নাটক , ৫৫--৫১ তে সলিল 
সেনের «মৌ-চোর” নাটক অভিনীত হলে! «'সাজঘর* এর পরিচালনায় 
কলাস্তিশিল্পী সঙ্বের প্রযোজনায় । তারপর দলিল সেনের আরো ছুটি নীটক 
'সওয়াল” ও “জীবন যাত্রা” প্রযোজিত হলো । 


নাট্য আন্দোলনের ৩ৎ বছর ৩১ 


এরপর রাজনৈতিক সংঘাত ক্রমে তীব্রতর ৷ লীমান্তের প্রশ্নে চীন ভারত, 
বিরোধ, ৬২ পটভূমিকায় নতুন নাটক নতুন চিন্তা নিয়ে এলেন ত্রিদিব 
লাহিড়ী। তার “একুশে ফেব্রুয়ারী”--জাগ্রত জনমতের সহদয় সমর্থনে 
ক্রান্তি শিল্পী সঙ্ঘকে উদ্বোধিত করলো | সহব এবং সঙরতলীতে এ নাটকের 
বেশ কিছু অভিনয় হয়। অতিনয় কবেন-- বাবু সেন, দীনেশ দত, হাবুল 
দাস, ত্রিদিব লাহিড়ী এবং আরও কয়েকঙ্গন। 

৬৩,তে প্রন্ত/বিত পশ্চিম বঙ্গ নাটযানুষ্ঠান বিল-এর প্রতিবাদে ক্রাস্তি 
শিল্পী সজ্ঘ শীরব দর্শক হয়ে থাকেনি । তার সংঘ্বশক্তি নিয়ে এগয়ে এসেছিলো 
সক্রিপ্ন প্রতিরোধে । অগণতাস্ত্রক এ বিল ফিরে গেলো প্রবল প্রতিরোধে । 
প্রবীন নাট কার মন্মথ রায় নেতৃত্ব দিষেছিলেন এই আন্দোলনে । 


এ বছর ৯ই আগষ্ট আটসেপ্টার হলে প্রথম মঞ্চস্থ হলো সলিল সেনের 
“ডাউন টেশ” আর ত্রিদিব লাহিভীর “ক্ষয়” নাটক । 

৬৪ তে মঞ্চস্থ হনে, পাটাকার মগ্সথ রায়ের "অমৃত অতীত” মিনার্ভা 
মঞ্চে । এ সাপেই নাট্যকার দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের “নয়' শিবির” ঢাকুরিয়া 
এগ জ স্কুল মঞ্চে অভিনীত হলো । 

স্থায়ী মঞ্চ গঠনের প্রয়াসে দক্ষিণ কোলকাতার অন্ক এসোশিয়েনন হ'ল 
«শিশির মঞ্চ”-এ ধারাবাহিক অন্রষ্ঠান চালানে। হলো! । এ মঞ্চে মন্মথ রায়ের 
"অমৃত অতীত” এবং আধুনিক কবিতার সঙ্গী্ষপ নিয়মিত পরিবেশিত হতো । 

“৬৬-র ৯ই মে শিল্পীগোষ্ঠী জাতীগ নাষ্টশালার দাবীতে যে বিক্ষোভ 
মিছিল সংগঠিত কবে-_এবং যে মিষিপের ওপর সরকারী জুলুম লাঠিবাজী 
হয়ে নেমে আসে--তার অগ্ভতম শৰিক ছিলে' ক্রান্তি শিরী সংঘ। এঁসালে 
পৌর কর-এর বিরুদ্ধে যে নাট্যমংরুট প্রতিরোধ আন্দোলন সংগঠিত হয় জ্রান্তি 
শিল্পী সঙ ও ছিল তার সাথে। 

*৬৬-র জুন মাসে মুক্তাঙ্গন পুড়ে গেলে--নড়ন করে গঠন করার প্রয়োজনে 
্রান্তি শিল্পী সঙ্ঘ সর্বরকম সাহায্যের জন্টে এগিয়ে যায়। জুলাই মাসে 
**ভিয়েতনাম সুহৃদ সমিতি” গঠন করে শিল্পী, সাহিত্যিক ও ধুদ্ধিজীবীদের 
ময়দানে সমাবেশ ঘটায়। 

*৬৭-তে ত্রিদিব লাহিড়ীয় নাটক “বিচার কর” এবং সাগর চক্রবর্তীর 
“আউনি বাউনী” প্রযোদিত হুয়। এ বছর ৯ই মে রবীজ জল্মোৎনব 


৩২ নাট্য আন্দোলনের ৩০ বন্র 


উপলক্ষ্য ববীন্্রসদন প্রাঙ্গণে সবসাধারণের প্রবেশাবিকার নিয়ে অনঠানে 


ংশ গ্রহণ করে। 
*৬৮-তে সাত্রের অনুসরণে «আরেক শিবিরে ভোর*স্-নাট)কার সাগর 


চক্রবতীরু পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয়। 

'৬৯-এ তারাপদ লাহিড়ীর সাড়া জাগানে। নাটক “লাল শপথ গ্রাম শহরে 
প্রবল উত্তেজন! স্যি করে। ভূমিহীন কৃষকের সংগ্রামকে তীব্রতর হতে 
সাহাধ্য করে। 

'৭০-এ ত্রিগিব লানিড়ীব “জোট বীধো” অভিনীত হয়। এ বৎসর কৃষক 
আন্দোলনের পটতৃমিকায় রচিত সাগর চক্রবর্তার পূর্ণাঙ্গ নাটক “এই নবান্নে 
ধানের ডাকে” বিপুল উদ্দীপনা সৃতি করে। এ বলরেই ট্রেড ইউনিয়ন 
আন্দোলনের পটভূমিকাঁয় বিখ্যাত অভিনেতা দেখী নিয়োগীর “সংগ্রাম” 
প্রযোজিত হয়। 

,৭১-এ সাগ রচক্রবর্তীর কৃষক জীবনেব দিন পাচালীর নাটক “মাটির ডাক* 
অভিনীত হয়। এ বৎসর শেষেব দিকে স্বাধীন বাংলাব পটভূমিকায় ৯৫শে 
মার্চকে কেন্দ্র করে রচিত সাগর চক্রবর্তীর নাটক ' পদক্ষেপ” সময়োপযোগী 
সাডা জাগানো নাটক। পরে এ নাটকটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেন ত্রিদিব লাহিডী। 
& নাটক মহাজাতি সদন মঞ্চে অভিপীত হয়। 

৭২-এ) নির্বাচনের পূর্বান্ে ক্রাস্তি শিল্পী সংঘ জন সমক্ষে উপন্থিত হলেন 
হরিপদ দাসের রাজনৈতিক তরজা আর সাগর চক্রবর্তার “রক্তের ডাক” 
নাটক নিয়ে। 

নাট্য আন্দোলনে ক্রান্তি শিল্পী সংঘ উপলক্ষকে কখনোই আয়োজনে 
ভারাক্রান্ত করে তোলেনা। জীবন, সমাঁজঃ সময় সচেতনতাই এই সংঘের 
মূল লক্ষ্যের বন্ধুত্ব করে। শ্রেণীহীণ সমাজ রচনার নিঃশর্ত দায়ভার শিল্পীর! 
এহণ করেছেন ! তীদের আগামী নাটক গুলির মধ্যে 

সাগর চক্রবর্ভার--লধিন্দর । আগামী কালের জন্ত। শিল্পী। 

ত্রিদিব লাহিড়ীর--হুর্ব কতে। কাছে। চলো মিছিলে । একদিক। 

প্রসঙ্গত উল্লেখ যোগ্য, প্রথম থেকে ক্রান্তি শিল্পী সংঘের কঠ শিল্পীরা 
জাতির এবং দেশের বিভিন্ন প্রগতিশীল আহ্বানে সাড়া দিতে অভ্যন্ত। তাদের 
পাখে দেশের সংগ্রামী মেহনতি যাজষের ভালোবাসা আর বিপ্লবী এক্যবদ্ধ 
সংগ্রামী শুভেচ্ছ!। 


গণনাট্য সঙ্/বাস্ভভিটা 


১৯৪৬-৪৭ সাল নাগাদ গণ নাট])-সতেঘব মঞ্চ থেকে দ্িগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
বাস্ততভিটা নাটকটি মঞ্চহ হয়। উদ্বান্ত জীবনের পটনভূমিকায় রচিত এই 
শাটক। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে খন 
লোৌকবিনিমধ চলছিল ঠিক সেই সময়ের পটভুমিকায় লেখা *খান্ত ভট।” ) 

মহেন্দ্র মা বের দোছুল)মানত'-আপন ভিটে €খ.ক চলে যাবে কি যাবে 
না। স্ত্রীকন্তার ইচ্ছে এখান থেকে চপে যাই । কিন্তু যাবে কোথায়? গবীৰ 
লোকেব তো যাবার কাথাও ঠাই নই । তাই মহেন্দ্র মাস্ট।রেব অন্য কোন 
দেশে যাবার ইচ্ছেও নেই। নানা ধরুণের বুচক্রীদের চক্্রাস্তকে উপেক্ষা 
করেই শেষ পধান্ নিছেব “সদ্ধংন্তে এসে সোজা হষে ঠাঙালেন মক্কেন্রর মাস্টার । 
ভাবতীয় গণনাট) স“ঘের পক্ষ থেকে বিুন্ন চবি নেমেছিলেন মনোরঞ্জন 
১ট্রাচার্য্য, কালী সরকার, সশা বাধ, গঙ্গ পদ বন্ত, প্রীতি বায়, এম বন্দোপাধ্যায়, 
শোভা সেন, অণমতাভ ্ঘাষ) মণী গুদ, মমতাজ ববামেদ, শি মুখাজা, 
নকুলেশ্বর চক্রবর্তা, স্বরাঙ্গ বন্ত্ু, অসিত চকবর্তী, সুভাষ চক্রব»* স্মিত মিত্র 
প্লনীল ঘে'ব, সঙ্জল বাফণৌধুগী । 

১৯৪১ সাল, ভারতীয় গণনাট) সঙ্ঞের মুখপত্র ধীবেন বায় সম্পাদিত 
লোকনাট্য পত্রিকার ঘিতীষ স*খ্যায় গণ-নাটযআন্দোলশের সাংগঠনিক নীতি 
বিপ্লেধণ করা হয়েছে তা থেকে বেশ কিছু অংশ পুনমু্্রণ করা হল। 

“বর্তমানে গণনাট্য সংঘের প্রধান সমক্তা-তাগার সাংগঠনিক নীতি ও তার 
সঠিক রূপ। গত এক বৎসবে লভাই-এর মধ্য দিয়ে গণনাট্যের আদর্শগত নীতি 
মোটামুটি স্পষ্ট হ'য়ে এলেও আন্দোলন নীতি অনুযায়ী এগিয়ে যায় নি এবং 
তার হাতিয়ার শাটক, গান ইত্যাদি সংগ্রামী জনগণের নিজন্ব সংগ্রামকে এগিক্সে, 
নিয়ে যাবার মত জোরালো হ;য়ে ওঠেনি, সেক্গন্ত আদর্শগত নীতি সম্বন্ধে একট" 
ধারণ! থাক! সবেও আন্দোলনে এসেছে শৈথিল্য, বৈপ্লবিক নীতি অনুসারে 
আন্দোলন সেই দৃষ্টিভলিতে এগিক্সে যাচ্ছে না। তার প্রধান কারণ-_গণতা ফ্রি 
বিপ্লবের পটতূমিকায় গণনাট্য আন্দোলনের কি আদশ হবে, তার ভূমিকা! কি 
হবে-_তা ঠিক করার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন সেই দৃ্টিভঙ্গি নিয়ে স'ংগঠনিক নীতি 
গ্রহণ 'করে যেরূপ লংগঠন গড়ে তোলা । তবেই সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্য 


ও 
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ফিয়ে আদর্শগত নীতি মূর্ত গ'য়ে ওঠে, আর তা মুখের বুলি না হয়ে, স্বচ্ছ ও জীবন্ত 
হয়? সম্ভব হয় গণনাটয আন্দোলনকে সংগ্রামী জনগণের অংশ হিসাবে গড়ে 
তোলা, সংস্কৃতিক হাতিয়ার দিয়ে বৈপ্লবিক শক্তিকে উৎ,দ্ধ করে বিপ্লবকে এগিয়ে 
নিয়ে যাওয়া! এবং সার্থক শিল্প হাতি কর] । সেজন্ত প্রধানতঃ গণনাট্য সংঘের 
লড়াই হ'ল আদর্শগত নীতির দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সংগঠনকে ঢেলে গড়বার। প্রথমেই 
তাই দরকার সর্বভারতীয় সম্মেলনে গৃহীত গণনাট্য আন্দোলনের আদর্শগত 
নীতির মূল বক্তব্য কি জানা। এবার সম্মেলনে প্রতিনিধিরা ছুইদিনব্যাপী 
আলোচনার পর মূল আদর্শগত নীতি মুক্তকণে ও স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা 
করেছেন। 

»"আজ সার! ছুনিয়াটা গত মহাযুদ্ধের মধ্য দিয়ে এবং মহাযুদ্ধ সাঙ্গ হবার 
পর পরিষ্কার হ'ট শিবিরে ভাগ হয়ে গেছে ।"*"" 

আর বিশদভাবেই দেখান হয়েছে গণতান্ত্রিক, ফ্যাসিই. ও সাম্রাজ্যবাদী 
বিরোধী শিবিরের দুর্বার শক্ত ও অগ্রতিন্থত অগ্রগতি এবং অনুদ্দিকে বিপর্যস্ত 
শঙ্কিত সাআাজ্যবাদ*, গণতন্ত্র বিরোধী ও প্রতিক্রিয়াশীল শিবিরের ফ্যাসিই, 
দমন নীতি ও কুৎসিত ষড়যন্ত্র দিয়ে নিজের মুমুধূ অবস্থাকে বাচিয়ে রাখার 
চেষ্টা। শেষোক্ত শিবিরের নেতৃত্ব করছে সমস্ত হাতিয়ার যুগিয়ে মাক্কিন 
সাম্রাজ্যবাদ । 

“ গণনাট্য সংঘ ঘোষণা করেছে গণনাট্য সংঘ গণতান্ত্রিক লাআাজ্যবাদ বিরোধী 
'শির্বরের দন্ভূকত-_দংগ্রামী মজটর, কুষক ও অন্তান্ত সংগ্রামী শ্রমগ্জীবি ও 
বুদ্ধিজীবীদের যে গণতন্ত্রে লড়াই-_সাম্যবাদের লড়াই তাঁরই একধর্মী। 
গণনাট্য সংঘ আন্দোলনকে এই আদর্শে গড়তে শপথ নিয়েছে__ 

১। সচেতন ও বিরামহীন ভাবে গণনাট্য আন্দোলন গড়ে তোল! হবে 
বিভিন্ন সংগ্রামী জনগণের লড়াই ও দৈনন্দিন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে। 

২। সাংস্কৃতিক জগতে যে হামল] চলেছে, আর বিভিন্ন গ্রতি ক্রিয়াশীল মতবাদ 
চালানো হচ্ছে তাঁর বিরুদ্ধে গড়ে তুলবে প্রতিরোধ আন্দোলন। পেশাদারী 
শোবিত শিল্পী, ও সাহিত্যিকদের জীবনে যে অর্থনৈতিক সঙ্কট এসেছে ও তাদের 
শিল্পকে যে প্রতিক্রিয়ার স্বার্থে ক্রয় কর! হচ্ছে, তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে 
তুলবে । এই আন্ফোলনের মধ্য দিয়ে শিল্পী ও লেখকদের এনে দাড় করাবে 
গণতান্ত্রিক মোর্চার আন্দোলনের মঞ্চে কীধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে । 

এই আমর্শগত নীতি থেকেই সুষ্পষ্ট হয়ে আসে গণনাট্য আন্দোলনের 


নাট্য আন্দোলনের ৩* বন্র ৩৫ 


লাংগঠুনিক নীতির মূল তত্ব । সাংগঠনিক নীতি ও কাঠামো ঠিক করতে হ'লে 
পরিষ্কার ভাবে বোঝা দরকার গণনাটয আন্দোলনের ছুইটি ভূমিকা । 

(ক) প্রধানতঃ গণনাট্য আন্দোলন গড়ে উঠবে বিতিন্ন গণআন্দোলনের 
মধ্যে । 

(খ) এ আন্দোলণকে তিত্তি করে গণনাট্য সংঘের স্বতন্ত্র সংগঠন থাকবে 
এবং সক্ষম ও সচেতন নেতৃত্ব তৈরী করতে হবে। 

ক-_গণণাট্য আন্দোলনেব গুণগত পরিবর্ধন করার জগ্য এবং শ্রেণী সংগ্র!মে 
সচেতন মান্দোলন গড়ে তোলার জন্ত-- আদর্শগত পীতি অনুসারে প্রাথমিক ও 
মল কর্তব্য হবে-_বিষ্ছিন্ন »ংগ্রামী, মজছুর, কৃষক, ছাত্র, যুবক ও মধ্যবিত্তের 
সংগঠিত 'ম্মান্দোলনের মধো গণনাট্য সংঘ গড়ে তোঁল1। তাই বর্তমান গণনাট্য 
সংঘের সমস্ত শক্তি সচেতন ভাবে নিয়োগ করতে হবে এই কাজে । গত এক 
বৎসরের লড়াই-এর মধা দিয়ে যখন এইটি উপলদ্ কর! হয়, তখনো যে প্রচেষ্টা 
ঠয়নি ত' নয় , কি? দষ্টতক্গি স্বচ্ছ ন' থাঁকায় বত গলদ? থেকে যায়। যেমন 
গণনাটয সংঘের দপ্ুরে “দেঠিক করা হ'ল, মন্ভুর বস্তিতে বা কারখানায় বা গ্রামে 
কোন্‌ কোন্‌ সভ্য যাবেশ। ভাব্প্রবণতার জগ্ত মাথায় ছিল ন' ত্য বর্তমান দিনে 
কোন সংগ্রামী গণ-সংগঠনে যাওয়া বা কোথায় যাঁওয় জরুণী ও ০স্তব এ ভাবে 
ঠিক করা যায় না । বিশেষ কবে--গণনাটয আনেশলণ অন্যান্য সংগ্রামী গণ- 
আন্দোলনের মধ্যে গড়ে তোশার ক নীতি হবে, পারম্পর্িক কি সম্বন্ধ হবে, যে 
গড়তে যাচ্ছে তার সঠিক কর্তব্য কি-_সে সব্ঘন্ধেধারণ৷ ঘোলাটে থাকায় আদর্শগত 
নীতি মুখে আওুড়ালেও কাধ্যতঃ আমর! কিছুই এগুতে পারিনি। আন্দোলন 
যে অবস্থায় চিল, প্রায় সেখানেই রয়ে গেছে তাই প্রাথমিক কর্তব্য এই 
ভূলগুলিকে শোধবানো । 

(১) গণনাট) যখন জঙ্গী মন্ুর, কৃষক ও যুব আন্দোলনের মধ্যে গড়া হবে, 
তা গড়ে উঠবে সংগঠিত গণ আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত হয়ে । 
সে আন্দোলনের- দৈনন্দিন লড়াই-এর অংশ হিসাবে-_সাংস্কৃতিক হাতিয়ার দিয়ে 
গণ-আন্দোলনটিকে এগিয়ে নেবে, সংগ্রামী আন্দোলনের চারপাশে যারা রয়েছে 
তাঁদের আন্দোলনের কর্মহ্থটী ও লক্ষ্যে বিশ্বাসী করে তুলে গণভাত্্ক ফণ্টের 
পরিধি বিস্তার করবে। আর তেমনি গণনাট্য অংশটিও সংগ্রামশীল, শ্রেণী 
সচেতন ও জোরালো হয়ে উঠবে। প্রত্যেকটি কর্মী হবে সংগ্রামী আন্দোলনের 
সাংস্কৃতিক সৈনিক, আর হ'তে হবে বৃহত্তর লড়াই-এরও সৈনিক। অন্যদিকে 
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গণনাট্য আন্দোলন গড়ে তোলার দাত্দিত্ব কেবলমাত্র গণনাট্য কর্মীদের উপরই 
সীমাবন্ধ থাকবে না, ম্বতাবতঃই তা সংগঠিত গণ-সংগঠনেরও নেতৃত্বে গড়ে 
উঠবে। 

(২) যারা আজকের গণনাট্য সংঘ থেকে গণ সংগঠনে বাচ্ছেন--তার 
সাময়িক ভাবে শিক্ষক হিসাবে বা বাইরের একজন লোক হিসাবে গেলে চলবে 
না। সেই গণ আন্দোলনেরই একজন হয়ে যেতে হবে। 

(৩) এই ভিত্তিতে যখন গণনাটয সংঘের কর্মীর! নিজেদের মধ্যে আলোচনা 
করে সিদ্ধান্ত নেবেন, একই সঙ্গে প্রয়োজন বিভিন্ন গণসংগঠনের কর্মী ও 
নেতৃত্বের সঙ্গে গণনাটয আন্দোলনের নীতি সম্বন্ধে আলোচনা করে তাদের 
সচেতন করা, তাঁদের সক্রয় সহযোগিতায় গণআন্দৌলনের মধ্যে গণনাট্য " 
গড়ে তোলার দিদ্ধাস্তগুলি পাক! কর]। 

এই মুল নীতিকে ভিত্তি করে সাংগঠনিক কর্তব্য ও পদ্ধতি ঠিক করার পুর্বে 
আর একটি কথ! মনে রাখতে হবে" গণনাট্য সংঘ আজ কি ন্তরে আছে। তবেই 
সঠিক কাঠামো তৈরী করা ১ভ্ভব। আজকের অবস্থা ক'ল কয়েকজন মধ্)বিত্ত শিল্পী 
ও শ্রির্গ্রতিভা গত ৭ বংসরের আন্দোলনের ভিত্তিতে গণনাট্যে জড় হয়েছে। 
আন্দোলনের গলদ ও বিভ্রান্তির জন্ত অনেকেই আজ সক্ষম নন নৃত্তন দৃর্টিভঙ্গিতে 
আন্দোলন গড়জে, আন্দোলনও বিস্তার করে!ন গগআন্দোলনে যাতে সভ)দের 
সেখানে সহজেই পাঠানে! যায় ব। অনেকের সুযোগ সুবিধাও নেই গণ আন্দোলনে 
যাবার । সুতরাং কয়েবজনকে বাদ দিয়ে প্রায় সবাইকে ইচ্ছা থাক! সব্বেও 
গণনাটে)র বাইরে চলে যেতে হয়। এই অবস্থার কথ) মনে রেখে আজকে 
প্রধানতঃ সক্ষম নেতৃম্থানীয় কর্মীদের যুক্ত হতে হবে গণআন্দোলনে। কিন্ত 
বাকী সত্যর। মধ্যবিত্ত স্বোয়!ডগুলি আঞ্চলিক শাখ। হিসাবে চালাতে থাকবেন 
স্কোন নাটক বা গানের বিভাগীয় ভিভিতে নয়। তবে যর্দি এতে এই 
স্কোয়াডের শি ক্ষুণ্ন হয়, ছোট হয় বা বাকী কর্মীরা চালাতে না পারেন, তাকে 
মেনে নিতেই হবে। সুতরাং গণনাটয আন্দোলনের কূপ হবে প্রধানতঃ বিভিন্ন 
গণ আন্দোলনের মধ্যে (মুখ)তঃ মজুর ও কৃষকদের মধ্যে) আর কিছু মধ্যবিতদের 
আঞ্চলিক শাখা (গণ-আনলোলনগুলির ); বাইরে কিন্ত মধ্যবিতদের যে শাখা 
থাকছে তা গণনাট্য আন্দোলনের প্রধান অংশ হিসাবে থাকছে না। বিভিন্ন 
গণআন্দোলনের শাখাগুলি হবে প্রধান এবং যত প্রসারিত সংগঠিত হবে-- 
ততই গণনাটয সংঘের গুণগত পরিবর্তন হবে এবং শ্রেণীসচে তন গণস্ষ্গীর নেতৃত্ব 
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এগিয়ে আসবে । ক্রমশঃ আঞ্চলিক শাখাগুলি বিডির গণ আন্দোলনের গণনাট্য 
শাখাগুলিতে মিশে যাবে। সাংগঠনিক এই নীতি অবলঘ্বন করে গণনাটা 
সংঘের স্বতন্ত্র কাঠামো কি রকম হবে এবং তার পদ্ধতি কি হবে--মালোচনা 
করার পূর্বে জানা দরকার--গণনাট্য সংঘের স্বতন্ত্র ফ্রণ্ট হিসাবে থাকার 
প্রয়োজন আছে কিনা? তবেই প্রশ্ন ওঠে থাকবে কি করে মূল নীতিকে 
লক্ষ্যে রেখে । 

বিভিন্ন গণ মান্দোলনের মধ্য থেকে তার 'অংশ হিসাবে গণনাট্য গড়ে 
উঠলেও গণনাট্য আন্দোলনের স্বতন্ত্র সংগঠনের প্রয়োজন আছে। কারণ শির্পগত 
বিভিন্ন সমন্তার সমাধানের জন্য ধারা সাংস্কৃতিক হাতিয়ার নিয়ে লড়ছেন--তীরা 
যাতে সংগঠিত ও সচেতন দৈনিক হয়ে লড়তে পারেন-_সাংস্কতিক 
হাতিয়ার সঠিক ও তীক্ষ হতে পারে__এবং শক্রপক্ষেত হাতিয়ারকে সক্রিয়ভাবে 
বান্চাল করা যেতে পারে তার জন্য গ্রয়োজন আলাদ! সংগঠন । আর প্রয়োজন 
গণ-আন্দৌোলনকে ভিত্তি করে গণনাটয আন্দোলনকে গড়ে তোলার ও পরিচালিত 
করার জন্ঠ সক্ষম ও সচেতন নেতৃত্বের জন্ত । 

বিপ্লবী শক্তি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নূতন সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক কর্মীর স্তাবনা 
স্যষ্টি করে সত্য, কিন্ত আপনাথেকে সেই শক্তি সংহত ভাবে বিপ্লবের অংশ ও 
হাতিয়ার হিসাবে পরিণত হ'তে পারে না। তার জন্ত প্রয়োজন বৈপ্লবিক 
আন্দোলনের মধ্য থেকে শ্রেণী সংগ্রামে সচেতন সংহত ফ্রণ্ট গড়ে তোলা ও নেতৃত্ব 
গড়ে তোলা, যাতে প্রতিটি দিন লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে গণনাটয আন্দোলন নিঙ্ষদ্থ 
কর্মমূচীও লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারে” । | 

[ ভারতীয় গণনাঁট্য সংঘের কেন্দ্রীয় প্রচার পত্র থেকে গৃষ্কীত ] 

এঁ সংখ্যায় এলাহাবাদ সম্মেলনের রিপোটটাও ছেপে দেওয়া হল। দেই 

সঙ্গে কিছু মভিনন্দনও ছাপা হল। 


ভারতীয় গণনাট্য সংঘের 
সর্বভারতীয় সম্মেলনের যষ্ঠ অধিবেশন 


এবারকার এলাহাবাদ সম্মেলন গণ-নাট্য আন্দোলনের জীবনে এক 
এঁতিহ্কাসিক ঘটনা, কারণ এ সম্মেলন বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে গণ- 
নাট্য আন্দোলনের আদর্শ এবং এই আদর্শকে সঠিক রূপায়ণের উপযোগী 
সাংগঠনিক কাঠামো স্থির করেছে । এতদ্িনকার আপোষের মোহজাল ভেঙ্গে 
দিয়ে সংগ্রামের দৃণ্ড ঘোষণার মধ্যেই এলাহাবাদ সম্মেলন গণ-নাট্যআন্দোলনের 
ইতিহাসে অবিশ্মরণীয হয়ে থাকবে। 

৪5] ফেব্রুয়ারী থেকে ৯ ফেব্রুয়ারী--এই দীর্ঘ ছয় দিন ব্যাপী অধিবেশনে 
ভারতের বিভিন্ন গ্রদেশ থেকে প্রায় ছুই শত প্রতিনিধি গ দর্শক উপস্থিত 
হয়েছিলেন। একমাত্র দক্ষিণ ভারতের প্রতিনিধিরা মাদ্রাজ সরকারের চরম 
দমন নীতির ফলে এসে উপস্থিত হতে পারেননি । তাদের প্রেরিত বাণীর মধ্য 
দিয়ে সংগ্রামে সহযোগিতার আহ্বান তারা জানিয়েছেন । 

প্রথম দিন সম্মেলন গুরু হ'ল খোল] অধিবেশনে । সভাপতিমণ্ডলীর নির্বাচন 
থেকেই বোঝা গেল প্রতিনিধিরা এসেছেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে--গণ-নাট্য 
আন্দোলনকে বিপ্লবী জনগণের সাংস্কৃতিক আন্দোলন হিসবে গড়ে তোলার 
নির্দেশ দিতে । তাই নির্বাচিত হলেন মহারাষ্ট্রের মজুর কবি ও নাট্যকার 
আত্লাভাও শাঠে, নির্বাচিত হলেন কৃষক কবি ও গীতকার দশরখলাল, বার 
ছুর্বার কণ্কে নীরব করে দেবার জন্ত বিহার সরকার দলশুদ্ধ তাকে জেলে 
পুরেছে, আর নির্বাচিত হলেন এলাহবাদ বিশববস্ালয়ের টি খ্যাতনামা 
সমালোচক পি? সি, গুপ্ত । 

অধিবেশনের শুরুতেই শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জ'ল জ্ঞাপন এবং তাদের নাষে 
শপথ গ্রহণ করা হ'ল। সাধারণ সম্পাদক এই সম্মেলনের পটভূমিকা এবং 
দায়িত্বের কথা তুলে বলেন যে, আজ শুধু মৌখিক প্রস্তাব গ্রহণেই কর্তব্য শেষ 
হুবে না, যে প্রতিজ। নেওয়] হ'ল তাকে সফল পরিণত করাই হবে শহীদদের 
প্রতি প্রককত শ্রদ্ধাঞ্জলি। 

পাঁচ তারিখ প্রতিনিধি সম্মেলনে প্রাদেশিক, বিবরণী পেশ করা হয় এবং 
তার ভিত্তিতে আলোচন! হয়। প্রতে;কটি বিবরণী থেকেই সত্যের সক্রিয়তার 
পরিচয় পাওয়া যায় তাদের ভূল ক্রট লম্বন্ধে সচেতনতায় । গত এক বছর 


নাট্য আন্দোলনের ও বছর তর 


গণনাট্য সংঘকে যে মৃত্যপণ লড়াই চালিয়ে যেতে হয়েছে প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে 
(সংগঠনের ভেতরে ও বাইরে ), তার ক্মভিজ্ঞতার আলোতেই অতীতের ভ্রান্তি, 
বর্তমানের ছুর্বলতা ও ভবিম্যত পথের নিশানা পরিষ্কার হয়ে গেছে সভ্যদের 
কাছে। সমস্ত বিবরণী থেকেই এই কথাগুলি স্পট হয়ে ওঠে যে ১৯৪৭ সালের 
সেম্বরের আমেদাবাদ সম্মেলনের আপোষনীতির ব্যর্থতার ফলেই প্রত্যেক 
প্রদেশে হতাঁশ! ও বিশৃঙ্খলার স্থ্ হয় । ডিকৃদন লেন হত্যাকাণ্ডের আঘাতে 
নূতন কর্মপন্থা নির্ধারণের চেতনা আসে । দেখ! যায়, ষে দমন নীতির শুরু হ'ল 
কলকাতায় ভিকৃদন লেনে তারই জের চলল বিভিন্ন প্রদেশে নানা ভাবে। 
গণনাট্য সংঘ এই ভাঁজনের মুখে নবগঠিত হবার উপাক্ চিন্তা করতে লাগল। 
বাস্তব অবস্থার চাপে মাপোষের জাল গেল ছিড়ে-__নৃতন "অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে 
শুরু হ'ল প্রদেশব্যাপী ম্বাঞ্চরিক সম্মেল্ন। আদর্শ নীতির দিক থেকে সংগ্রামী 
কর্মপন্থ। ঘোষণা করলেও এই সম্মেলন সাংগঠনিক দিকে নামমাত্র সংস্কার ছাড়া 
আর কিছুই করতে পারেনি 
তাই এলাহাবাদ সম্মেলনের দায়িত্ব হল, যেমন এক দিকে সর্বসন্মত নীতি 


ঘোষণা করা তেমনি অন্য দিকে এই নীতি অন্ুযাক্নী সাংগঠনিক কাঠামো 
স্থির কর]। 


গণনাট্য সংঘের বর্তমান অগ্নিপরীক্ষার সামনে পড়ে আরও অনেক পুরানো 
সত্য হয়তো! ছেড়ে চলে যাবেন। গণনাট্য সংঘ যখন শোষণের বিরুদ্ধে 
ংগ্রারত জনগণের মধ্যে স্থান করে নিতে বদ্ধপরিকর, তখন এইসব সুখোগধারী 
দরদীদের সরে পড়াই স্বাভাবিক। এইসব রসশোষক পরগাছা নিমূ্ল হ'লেই 
গণ-নাট্য সংঘের মঙ্গল | 
সন্ধ্যায় খোল! অধিবেশনে ভারতীয় গণ-নাট্য সংঘের অফিস সম্পাদক ও 
দিল্লী শাখার অন্ততম গ্রতিষ্ঠাত! বিশ্বনাথ মুখাঙ্জীর মৃত্াতে শোক প্রস্তাব গ্রহণ 
করা হয় এবং দেশ বিদেশের বিভিন্ন প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান, লেখক ও শিল্পীদের 
কাছ থেকে প্রাপ্ত বাণী পড় হয়। প্রফেণর গুপ্ত সভাপতির ভাষণে বলেন-_ 
“ভারতে জনগণের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ক্তি. করার সমন্ত]! অজ গণতান্ত্রিক 
সমাজে নির্মাণ করার করণীয় কণ্ম্পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। সংস্কৃতি আজ 
গণতাস্ত্র্ক বিপ্রব থেকে আলাদ! হয়ে এগিয়ে যেতে, পারে না। গণনাট্য ষে 
দৃষ্টিভদি দিয়ে আজ এগিয়ে যেতে দৃঢ় মনস্থ তাতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ ই 
যে, গণনাট্য আন্দোলনের সম্মুখে উজ্জল ও মহান ভবিস্তং ৮) ্ 


9৬ নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর 


"খোল অধিবেশনের পর প্রায় দেড় হাজার দর্শকের সামনে সাংস্কৃতিক 
'তঅনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। আসাম, বাংল] গ মহারাষ্ট্র শাখার বিভিন্ন গণ-সঙ্গীত ও 
দিল্লী শাখার কয়েকটি পাঞ্জাবীগানের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার পরবর্তা অবস্থা ফুটে 
ওঠে। বোম্বে শখ ১ “যাহ কী কুরশী" নামক ন|টকে বোদ্ে সরকারের নিরাঁপত্ত' 
আইনকে নির্মম ব্যঙ্গ করে। 
“ছ”ই ফেব্রুয়ারীর প্রতিনিধি সম্মেলনে তিনটি প্রস্তাব সর্বসক্মতিক্রমে গৃহীত 
হয় ১ 
গ্রথমটির মর্মকথ! হ'ল যে, কৃষক মজুর ও নিয্মধ্যবিত্বের নয়! গণতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সঙ্গে প৷ মিলিয়ে, সরকারের পাশবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
সাংস্কৃতিক হাতিয়ার নিয়ে লড়াই করতে গণনাটয সংঘ শপথ গ্রহণ করছে । 
ছ্িতীয় প্রন্ভ।বে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সমস্ত নরকাধী আক্রমণের বিরুদ্ধে অদময 
শক্তিতে সংগ্রাম করার প্রতিজ্ঞ নেয়। 
তৃতীয় প্রস্তাবে বিশ্বের সর্বত্র গ্রাগতিশীল লেখক ও শিল্পীর্গের, গ্রতিক্রিয়াশীল- 
দের দমনের বিরুদ্ধে লড়াইকে পূর্ণ সহানুভূতি ও সক্রিয় সহযোগিতা! জ্ঞাপন 
করে। 
সন্ধ্যায় খোলা অবিবেশনে এই প্রন্তাবগুলির উপর বিতিন্ন প্রদেশের 
প্রতিনিধিরা তেজন্বী ভাষায় বন্তৃত। করেন। 
রাত্রের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, রেল শ্রমিকদের উপর লিখিত দিল্লী শাখার 
নাটক “কাটেওয়ালা' ( সিগন্ভাণ ম্যান ), মহারাষ্ট্রের কোলার' ও তাল্লারী” নৃত্য 
+ও অন্টান্ত গ্রদেশের গণসঙ্গীত অনুষ্ঠিত হয়। 
সাত তারিখের প্রতিনিধি অধিবেশনে, সাধারণ সম্পাদক সংগঠনের আধিক 
"অবস্থার বিবরণ পেশ করেন। আগামী বছরের কেন্ত্রীর বাজেটের ৪.০ টাকার 
জন্ত প্রত্যেক প্রদেশ অংশ ভাগ করে “নন এবং অর্থ সংগ্রহ্ছের জন্য স্থির হয় যে, 
নৃতন শাখার এফিলিয়েশন ফি ২* টাকা এবং সংযুক্ত ( এফিলিয়েটেড ) শাখার 
লভ্যদের কাছ থেকে সংগৃহীত টাদার শতকর] ২৫ ভাগ কেন্দ্রীর অফিসে জমা 
দিতে হবে। 'ধরতী কে লাল' সংক্রান্ত রিপোর্ট অণতিবিলঘ্বে আলোচনার 
'ন্ত প্রত্যেক শাখায় পাঠাবার দিদ্ধাস্ত নেওয়া হয়। 
এদিন প্রতিনিধিদের মধ্যাক্ত অধিবেশনে খরা কমিটির তরফ থেকে এক 
বআআদর্শ নীতির ( মেনিফেষ্টে। ) খসরা পেশ করা হয়। প্রতিনিধি ও দর্শকদের 
সচেতন ও বলি আলোচনায় পরিষার হয়ে আসে যে, গণনাট্য সংঘ কোন 


নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর ৪১ 


বিশেষ দলের সম্পত্তি নয় বটে, কিন্ত নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানও নয়-_-এই সংঘ 
সংগ্রামী জনগণের পক্ষে তাদের অংশ হিসাবে তাদের মধ্য থেকে যেমন একদিকে 
গণ-নাট্য আন্দোলন গড়ে তুলবে তেমনি অন্ত দিকে লড়াই চালাবে সংস্কৃতির 
উপর, শিল্পী সাহিতি)কদের উপর ষে হাম্লা চলেছে তার বিরুদ্ধে। আর 
লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে বাইরের শ্ল্ী ও লেখকদের এক্যবদ্ধ করবে--সংগ্রামী 
জনগণের সঙ্গে এনে দাড় করাবে । এই গণতান্ত্রিক বিপ্রবের মধ্য থেকে গড়ে 
উঠবে সাংস্কৃতিক দৈগ্ভবাঞ্কিনী, জন্ম নেবে শ্রেণী সচেতন শিল্পী ও স্যরি হবে 
গণতাগ্রিক শিল্প ।--প্রস্তাবিত আদর্শ নীতিটি মুঙগত গৃহীত হলেও কয়েকটি 
সর্বসম্মত বিষয় যোগ করে, সুম্পঃ ও সরল ভাঁষ'য় পুন্রায় লিখতে খসরা 
কমিটির উপর ভার দেওয়: হয়। 

সন্ধ্যায় খোল] অধিবেশনে অখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও 
প্রগতিশীল লেখক সংঘের প্রতিনিধিরা সম্মেলনকে অভিনন্দন জানান। অখিল 
ভারত ছাত্র ফেডারেশনের তরফ থেকে প্রেরিত সুদীর্ঘ অভিননান বাণী 
পাঠ কর] হয়। এই সবপ্রথম বিভিন্ন সংগ্রামী সংগঠন থেকে গণনাট্য সংঘ 
অভিনন্দন পেল-_হৃচন! হ'ল বৃহত্তর সংগ্রামের ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক কর্মীদের সঙ্গে 


মিলিত পদক্ষেপের আহ্বান__গণনাটের নূতন আদর্শনীতির প্রতিষ্ঠার প্রথম 
বনযাদ । 


এই রাত্রের অনুষ্ঠানে বাংলা শাখার কলষকের জমির লড়াইয়ের উপর নাটক 
নয়ানপুর', আসাম শাখার ব্যঙ্গগীতি “মাউণ্টব্যাটেন মঙ্গল কাব্য, এলাহ।বাদ 
শাখার প্রেস মজুরের জীবন ও লড়াইয়ের উপর মুক অভিনয় আমরা আলো 
চাই+ দেখান ছয় । “মাউণ্ট ব্যাটেন মঙ্জলকাব)ঃ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই চারদিক 
থেকে হাততালির ঘন ঘন আওয়াজ আসতে লাগল । হারাধনের একটি ছেলের 
মত জনৈক কংগ্রেদ ভক্ক শুধু উঠে দাড়িয়ে চিৎকার করতে লাগলেন । অনেক 
অনুরোধ সত্বেও যখন তিনি থামলেন না তখন দশকদর সম্মতিক্রমেই তাকে 
ন্বেচ্ছ'সেবকরা গোর করে মণ্ডপ থেকে বের করে দিলে । তারপর গান গাইতে 
উঠলেন অমর শেখ তীর বিপ্লবী কে, সারা রঙ্গালয় মুখরিত হয়ে উঠল গোণনাট্য 
সংঘ জিন্দাবাদ” ধ্বনিতে । 

৮ই ফেব্রুয়ারী ভোর থেকে শহরের অবস্থা খমখমে হয়ে উঠল। কাগজে 
কাগজে মিথ্য। কুৎসায় ভরে গেল ।, কংগ্রেল ও পুলিশ মহলে চাঞ্চল্য পড়ে গেল। 
এদিকে গণনাট্য লংঘের প্রতিনিধিরাও হয়ে উঠলেন আরও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। স্পষ্ট 


৪২ নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর 


হয়ে উঠপ গণনাটেযর লড়াই কাদের বিপক্ষে আর কাদের পক্ষে । প্রতিনিধিদের 
অধিবেশনে সে দিনই দবচেয়ে জরুরী প্রস্তাব আলোচিত হু'ল-_সাংগঠনিক 
প্রস্তাব। আদশগত নীতি যতই সংগ্রামশীল হক না কেন এই আদর্শে শিক্ষা 
লাভ করতে হলে, আন্দোলনকে এই আদর্শে গড়তে হলে চাই এই আশ 
অনুধায়ী সংগঠন। এইট সমালোচনার ভিত্তিতে সাধারণ সম্পাদক সাংগঠনিক 
খসড়া প্রস্তাব পেশ করেন। (এই প্রন্তাবে তিনটি বিষয় লক্ষণীয় £__ 

প্রথমতঃ গ্রণনাট্য সংঘ বিভিন্ন সংগ্রামী শ্রেণীর মধ্যে গড়ে তুলতে হবে তাদের 
আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে। 

দ্বিতীয়তঃ যেহেতু গণনাটয কেবলমাত্র একটি অবস্থা থেকে অন্ত অবস্থায় যাবার 
সংকল্প গ্রহণ করল, স্মতরাং মনে রাখতে হবে এটা সংঘের পরিবর্তনের অবস্থা । 

তৃশীরতঃ বিভিন্ন গ্মান্দোলনের অংশ হিসাবে গণনাট্য গড়ে উঠলেও 
গণনাটে]র স্বাধীন সংগঠন ও তার নেতৃত্ব গড়ে তুলতে হবে এর মধ্য থেকেই। 

এই প্রস্তাবটি বিস্তৃ আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে গৃচীত হয়। 

তারপর হুল কার্ধকরী সমিতির নির্বাচন £-- 

সভাপতি--আল্লা ভাও শাঠে ; সহ সভাপতি--শ্যামলাল ( দিল্লী), নরহরি 
কবিরাক্র (বাংলা ); সাধারণ সম্পাদক- নিরঞ্জন সেন; যুগ্ম সম্পাদদক-_-গভংকর 
(বোম্বে) নেমী চাদ জৈন (যুক্তপ্রদেশ ); কোধাধ্যক্ষ- আর বামারাও 
( ৰোদ্ে )। 

সন্ধ্যায় শেষ খোলা অধিবেশনে সবর্ধনা কমিটির সম্পাদক এল]হাবাদের 
জনসাধারণকে সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জান্গন। সভাপতি আল্লা ভাও 'শাঠে 
সম্মেলনের মুল সিদ্ধান্তের ওপর ভিত্তি করে বন্তৃতা করেন ও সম্মেলনের সমাপ্তি 
খোষণা করেন। 


সহযোগীর অভিনন্দন 


ভারতীয় গণনাটয সংঘের ষষ্ঠ বাধিক সম্মেলনকে আমর! আস্তরিক 
সৌ ্রাত্রমূলক অভিনন্দন জানাচ্ছি । প্রতক্রিয়ার বিকদ্ধে সংগ্রামের দারিত্ব গ্রহণ- 
কারী এক সংস্থৃতিমূলক পত্রিকা পক্ষ থেকে জনগণের স্বার্থে নিয়োজিত 
আপনাদের প্রচেষ্টাতে আমর! গ্রশংস' ও সশ্রদ্ধ মুল্য আরোপ করি। আমর! 
জানি প্রতিক্রিয়াশীল, সামত্রীজ্যবাদীদের বিকদ্ধে জণগণের শ্বাথিকার ঘোষণার 
সংগ্রামে কি মহান বীরত্ব ও আত্মত্যাগের ভূমিকা আপনাদের । 
মেহনভী মানুষের লডাইকে জোরদার করতে আপনাদের কন্ধ প্রচেষ্টা শুধু 
ভারতবর্ষের নয়, শাস্তি ও স্বাধীনতাকামী সমগ্র ছুনিয়ার জনগণের কাছে এক 
এঁঠিহাসিক অবদান । 
প্রগতিমূলক সংস্কৃতিকে "বাচিয়ে রাঁখতে এব* তাকে এগিষে নিয়ে ঘেতে+ 
প্রতিক্রিয়াঈলদের বিরুদ্ধে আমরা একসাথে প্রতিরোধ গডছি। 
আমরা আপনাদের সম্মেলনের সর্বতোভাবে সাফলয কামনা করি । 
আর আপনাদের ভাবধারা আমাদের প্রেরণা দিতে ও দিকনির্দেশ বরতে 
পারবে বলে আমর] বিশ্বাস করি । 
তাই সম্মেলন কর্মহ্থচী 'এবং গণ নাট্য সংঘের কার্ধ, বিবরণী প্রেএণ করতে 
আমর। একাস্তিক অনুরোধ জানাচ্ছি। -স্তামুয়েল সিলেন 
সম্পাদক, “ম্যাসেস্‌ এও মেন্‌ স্ট্রীম 
নিউইয়র্ক । 
বুলগেরিয়ার শিল্পী সংঘ সম্মেলনকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছে এবং 
ভার শর জাতির মুক্ত ও গণতন্ত্রের সংগ্রামের সাফল] কামন! করছে। 
_বুলগেরিয়ার শিলীসজ্ৰ 
ভারতে নৃতন এক গণসংস্কৃতির জন্মদান করা, তার গৌরবময় এঠিহোর 
পুনরজ্জীবন এবং ভারতের জনগণের মহৎ সম্ভাবনা মুক্তি পেতে পারে এমন 
এক নূন শিল্প-রীতি স্থ্টি করার মহান দারিত্ব বহন করছে আপনাদের সংঘ 
তাকে আমার আস্তরিক গুতেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। জ্যাক লিওসে 
আপনাদের বাৎসরিক সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে আমরা আত্তরিক 
গুতেচ! জানাচ্ছি। 


৪ নাট্য আন্দোলনের ৩, বছর 


ভারতবর্ষে গণনংস্কতি গড়তে আপনাদের যে বলিষ্ঠ প্রশ্বাস, সেটা শুধু 
ভারতীয় জনগণের নয়, লারা ছুনিয়ায় ধারা গণনাট্য আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে 
যাওয়ার চেষ্টা করছেন, তাঁদের কাছেও মুল্যবান । --পেগী মযক্লভার 
কার্ধকরী সম্পাদক «নিউ থিয়েটার* গ্রেট ব্রিটেন। 


ভারতের তথা পৃথ্থিবীর সমস্ত সামাজ্যবাদ কবলিত জাতির জীবন মুক্তি 
সংগ্রামের ক্ষেত্রে ভ'রতীয় গণনাট্য সংঘ সম্মেলনের সাফল্য কামন। করি। 

-কারশ্লাভেভ, 

পবিচ!লক, “সোফিয়া! জাতীয় ণাট্যশাল।” বুলগেৰিয়া । 


* আরও যে সব সহযোগী প্রতিষ্ঠান থেকে অভিনদন বাণী পাওয়া! গেছে 
তাদেত মধ্যে--রিটিশ ইকুইটি কাউদ্সিল*-_-“অখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন'-- 
“অধিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেন'"_ও 'প্রগতিহীল লেখক সংঘের” নাম 
'উল্লেখযোগ্য। 


গণনাট্য সঙ্ঘ । নয়নপুর 


১৯৪৮ সাল। সন্ত শ্বাধীনত1 পাবার পর পুলিশের গুলিতে যার! সর্বগ্রথম 
প্রাণ দিন সেই ডে'গ'গ্রোড়াগ্রামের কৃষক সংগ্রামীদের নিয়ে লেখা অনিল 
ঘোষের নয়নপুর। অবশ্ত সেই সময়ে তেলেঙ্গনা। বরাকলাপুর ও নাঢচলের 
কষকরাও গ্রামের অভ্যাচারী সামন্ত গ্রভূদের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াইয়ে নেমে 
পড়েছিলেন। আর পুলিশও গ্রামেব সামন্তগ্রহদের রক্ষা করবার জন্তে অসংখ) 
কৃষককে হত্যা করেছিল, এরই গ্রতিচ্ছবি বল] বায নয়নপুর। 

ভারতীয় গণনাট্য সংঘ চবিবশপরগণ! শাখা এই নাটক ডোঙ্গাজোড়া গ্রামেই 
গ্রথম অভিনয় করে। সেদিন পুলিশ কিন্তু সেই গ্রামে নাটক বন্ধ করতেও 
এসেছিল, বন্ধ করতে পারেনি । কারণ পুলিশ যখন এসে পড়ল তখন অভিনয় 
প্রায় শেষ হতে চলেছে। সেদিন নয়নপুরে যার! অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করে 
ছিলেন, অনিল ঘোষ, বিনয় রায়, দিপালী, রাধাকাস্ত দত্ত; অমিয় ট্টাচার্য। 
নায়েবের ভূমিকায় অভিনয় 'করেছিলেন সুনীল ভট্টাচার্য । পরের দিন নায়েব যখন 


নাট) অন্দোলনের ৩৯ বছর ৪৫ 


রাস্তায় বেরিয়েছে গ্রামের লোকছ্গন তাঁকে ঘিরে ফেলেছে মারবে বলে, অপরাধ 
সে অত্যাচারী নায়েবের চরিত্রে অভিনয় করেছিল। এত সুন্দর যে কৃষকরা ধরে 
নিয়েছিল এ নায়েবই অত্যাচারী । পরবর্তীকালে এই নাটক ভারতীম্ব গণনাউ) 
সংঘের সেপ্টণল স্কোয়াড নিয়মিত অভিনয় করেন। একটি শোয়ের কথা বলি 
তাহলে। ঘটনাটি ঘটেছিল বড়াকমলাপুরে, মঞ্চ তৈরা হয়েছিল একটি বাড়ীর 
দাওয়াতে-মাটি ফেলে মঞ্চ বানিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তাতেই গাছ কেটে এনে 
একট! মঞ্চের আকারে দাড় করিয়ে নেওয়া! হয়েছিল। 

আলো, হ্যাজাক লাইট, দর্শক, খেটে খাওয়া সংগ্রামী কৃষক, ছু-একশো নর, 
তা চার পাচ হাক্জার হবে, প্রতিটি দর্শকের হাতে ছিল গাঁছকাটা মোটা মোটা 
লাঠি। অভিনয় আরম্ভ হল জমিদারের পোষা গুগারা তৈরী হয়ে এলো সব ভেঙ্গে 
দেবে বলে। দর্শক ও উঠে পাণ্টা আরস্ত করল, ফলে গুগ্ডার দল পালাতে পথ 
পেল না, নাটক একটু থেমে গিয়েছিল বটে আবার আরম্ত হল। সেদিন যারা 
আসতে পারেনি পরের দিন আবার অভিনয় করার জন্তে অনুরোধ জানালঃ, 
আরো প্রচুর দর্শকের সমাগম হল। কৃষকের বেঁচে থাকার সংগ্রামের এই নাটক 
যেকত রাত্রি অভিনয় হয়েছে তার হিসাব দেওয়া সম্ভব নয়। কিছু বৈচিত্র্য- 
ময় ঘটনা গুধু তুলে ধরলুম মাত্র । সেপ্টল স্কোয়াডে যারা অভিনয় করতেন__ 
কালী বন্দোপাধ্যার, সজল রায়চৌধুরী, সাধন! রায়চৌধুক্ণী, রেবা রায়চৌধুরী” 
মমতাঁজ আমেদ, ঘণ্ট দা, সুনীল দত্ু। আর যারা অভিনয় করেছিলেন তৎকালীন 
শিল্পীদের নাম আমার মনে না থাকার দরুণ দিতে পারলুম না। মঞ্চ সজ্জায় 
ছিল মমতাজ আমেদ ও সুনীল দত । 

১৯৪৯ সালের গণনাট্য সংঘ তাঁর আদর্শনিষ্ঠাকে বোঝাতে হলে একটু 
পেছনে যেতে হবে। ৪৮ সালে এই সংঘের কাঁ্ধ্যালয় ডিকৃসন লেনে হত]ালীল! 
চালানো হয়েছিল । গণনাট্য সংঘের ছুজন কর্মাকে গুলি করে মার! হল। 
চারুগ্রকাশ ঘোষের বাড়িতে যে হত্যালীলায় সুশীল, ভবমাধবের মৃত্যু বরণ 
করতে হুল, সেই বীভৎস দৃশ্ঠকে কোন দিন ও ভোলা যায় না। ভোল যাবে ন!। 

১৯৪১ সালে লোকনাট্য পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ]ায় একটি শহীদ দিবসের 
বিবরণ বেরিয়েছিল আমি তা ছেপে দিলুম। 


শহীদ-দিবস 

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী সার! ভারতে গণ-নাট্য সঙ্বের প্রতিটি শাখা ডিক্সন 
লেন হত্যাকাণ্ডে নিহত শিল্পীদের স্মরণে শহীদ দিবস পালন করে। এই 
অনুষ্ঠানের তাৎপর্য গতানুগতিক ধারায় শোকসভা করার নয়, এর বৈশিষ্ট্য ছিল 
এ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কার্ধ্যকারণ অনুসন্ধান করে ঘটনাকে বিশ্লেষণ করা এবং 
ভবিষ্যত কর্মণদ্ধতির দিক নির্ণয় । 

আলোচনার ভেতর দিয়ে প্রত্যেকটি সত্যের কাছে এ কথা স্পষ্ট হয়ে 
উঠেছিল যে, ডিকৃসন লেনের ঘটনা কেবলমাত্র গণনাট্য সজ্ঘের উপর আক্রমণ 
নয়--এ আক্রমণ পৃথিবীর সমস্ত গণতাত্ত্রক শক্তির 'উপর। সরকারের 
নিরপেক্ষতার যে ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল, অতকিত 
আক্রমণে সে ত্রাস্তি গেল টুটে। এই ঘটনায়ই পরিফ্কার হয়ে গেল যে, ভারতীয় 
সরকার শুধু ভারতীয় গণতান্ত্রিক শক্তিরই বিরোধী নয়, পৃথিবীর যে কোন 
প্রগতিণীল শক্তিরই সে শক্র। গপনাট্য সঙ্ঘের আপোষ নীতির এখানেই 
পড়ল ছেদ-_নৃতন কর্ণন্থচীর তাগিদ অনুভব করল সবাই। 

শহীদের রক্তের বিনিময়ে যে কর্তব্যের পথ পরিষ্কার হয়ে গেছে তাকে 
'অবিচলিত নিষ্ঠার পালন করার মধে)ই তাদের শ্বৃতি রক্ষা হবে। কিন্ত গণণাট্য 
সজ্বের একার পক্ষে এই সুশরিকল্লিত হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেওয়। সম্ভবপর 
নয়। সম্ভব করার একমাত্র পথ, গণনাট্য আন্দোলনকে দেশের বৃহত্তর 
রাজনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির মূল উৎপাটন করার 
পথে এগিয়ে যাওয়া! ।” 


গণনাট্য সঙ্ঘ/ জনা ন্তক সংকেত 

নয়নপুরের পর ১৯৯ সাল। ভান্নতীর গণনাট্য সঙ্ঘের মঞ্চ থেকে আরও 
কয়েকটি নাটক অভিনয় হল, সলিল চৌধুরীর “জনাস্তিক” 'সাহত্যিক জীবনের 
সুখ দুঃখকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের ছুরবস্থাকে তুলে ধরা হল। পরে সলিল 
চৌধুরীর 'সংকেত' নাটকটি মভিনীত হয়। একটি মধ্যবিত্ত সংসারকে কেন্ত্র করে, 
লেখা । সেই সময়ে রাজনৈতিক বন্দীদের জেল থেকে মুক্তির জন্তে বিডির 
ংগঠন ও ব্যক্তি বিশেষে সবাই চেষ্টা করছিল, এমনি একটি মধ্যবিত্ত চরত্র যাক 
বড় হবার ইচ্ছে প্রবল। নিজের সংসারকে সুখে রাখার জন্তে প্রাপপণ চেষ্টা 
করে। তাই বাইনের আন্দোলন তা ম্পর্ণ করতে পারেনা | কিন্তু এমন এক 


নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর ৪৭ 


লময় এলো! যখন এই বাইরের সংগ্রামকে নিঙ্জের সংগ্রাম বলেই তিনি ঘোষণা 
করলেন । 

এই নাটকটি সেই সময়ে বিভিন্ন শো. পুলিশ থেকে বন্ধ করে দিয়েছে, 
আমার বেশ মনে আছে। শ্রীরঙ্গমে টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে, আমরা বিকালে 
শো করতে গিয়েছি দখি পুলিশ দীড়িয়ে গাছে লাইন করে, হলের কর্তৃপক্ষ 
বগলেন এ নাটক শে হবে না। সেন দর্শকের সঙ্গে একই সঙ্গে মিছিল কবে 
আমরা ফিরে এসেছিলাম। তারপর নাটকের পাম পাণ্টে “প্রতিধ্বনি? নাম 
হ'ল-_এখাঁনে ওখানে দু'একটা শো হল, পুলিশ অগ্রমান করল এটা সেই সংকেত 
ছাপা হয়নি তো। তাই পুণিশের ধরতে একটু দেরী হল। বামমোহন লাইব্রেরীতে 
শো হবে, পুলিশ রামমোহন লাইব্রেরীটিকে সন্ধেটর আগেই ঘিরে ফেলল। 
হলে কি হবে, পুলিশ কর্তৃপক্ষত সংকেত শাটকের শো বন্ধ করেছে। «প্রশ্ধিন্ন” 
তো বন্ধ হয়নি। দর্শক ও শিল্পীরা একসঙ্গে প্রস্তত হয়ে গিয়েছিল। তাই শো 
আরম্ভ হয়ে গেল, আমরা ৮ত' ভেবেছিলুম পুশিশ মঞ্চে উঠে এসেই শো বন্ধ করে 
দেবে। অবন্ত তার জন্তেও আমর! প্রস্তত ছিলুম, কারণ আমাদের সামনে 
ইতিহাপের একটি ঘটন' মনে ছিল তা । 'নীল-দর্পণ' নাটকও তে। পুলিশ গিয়ে 
জোব করে শো বন্ধ করে দিরেছিল কিনা । অবণ্ত শেষ অবধি আমরা শে *টা 
শেষ করতে পেরেছিলাম পুলিশ ঠিক ঠেতবে আর এলে। না। আইনও ওটা 
তো! বন্ধ করা যায় না। তাই পুলিশ রাইফেলের স্লঈগ'ন দেখিয়ে বন্ধ করতে 
চেধেছিল! তার পরেও এ নাটকের আনেক শো হযেছে । এই শাটকে 
অভিনয় করেছিলেন, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, স।ধনা রায়চৌধুরী, করুণা ব্যানা দী, 
ইন্দিরা কবিরাজ, বীরেশ মুখোপাধ্যায় জয়ন্ত ভট্রাচার্ধ, উমাপ্রসাদ মৈত্র । মঞ্চ 
সঙ্জায় নুনীল দত্ত ও সন্তোষ দত্ত। 


নাট্য আন্দোলনে । বন্ত্রূগী 


১৯৪৯ সালের অক্টীবর বন্দী মুক্ত তহবিলের জন্ঠ একটি চারি শে! 
লংগঠিত হয়েছিল। রেলওয়ে মঠান্সন ইনস্টিটিউটে তুলপী লাহিড়ীর 
“পথিক” নিয়ে এলেন বহুরপী, একথা! বল। যাঁয় বহুরূপী এই নাটক নিয়েই 
বাংলা দেশের জনগণের সামনে প্রথম হাজির হয়েছিলেন । অবহী বহরূপী 
“নবান্ন নাটক করেছেন এর আগে গণনাটে,ব প্রথম যুগে »স্ভু মিত্র নবান্তে 


৪৮ নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর 


'ভিনয় ও পরিচালনা করেছেন | পরবশ্ীকালে বহুরূগীর মধ্যে দিয়েই ভার 
বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় আমর! পেয়েছি। 
যে প্রগতিশীল নাটা শান্দোলন ভারতী গণন'টা সঙ স্ুক করেছিল, বহুরূপী 
পে প্রগতিণীল নাট ধারাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন নিজস্ব বৈশি্ নিয়েই । 
কাল প্রবাহমান, সেই কালের গতির সঙ্গে মান্তবও এগিয়ে চলেছে। 
এমনি একজন নতুন যুগের পথিক যাঁকে বলা যায় নতুন পথের পথিক, সেই 
পণ্থিক পথ দেখাতে এলেন আর তার চলার তালে তালে আমর] দেখতে পেলাম 
নানান সমন্তা। কোলিয়ারীর খেটে খাওয়া মানুষের সমন্তা-_-নিস্পেষণ» 
নির্ধাতন। যারা খেটে খায় তাঁরা যে কি অজ্ঞতার অন্ধকারে বাস করে, দিনে 
দিনে তার! নীরবে সয়ে যায় কত অন্তায় তারই প্রতিবাদে এগিয়ে এলেন নতুন 
যুগের পথিক অসীম যিনি এই অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে নতুন পথের সন্ধান 
দিলেন সেই নায়ক । একটি সেটে নাটকটি বুচিত হয়েছে বন্রূগীর অভিনয়ে 
মাদের আমরা প্রথম দেখলাম, শশ্থু মিত্র, মনোবঞ্জন ভট্টাচার্য, কালি সরকার, 
ভু"া লাঙ্গিড়ী, অমর গাগ্ছুলী, সবিঠাব্রত ক, শোভেন মজুমদার ও ভপ্পি মিত্র । 
গণনাট্য সংঙঘ/ভাঙ্গা বন্দর 


১৯৫০ দাল, এই লমরে ভ'রতীর গণনাটা সঙ্গে উৎপল দত্ত, মুণাল 
সেন, খন্বিক ঘটক এলেন। দেশে রাজনৈতিক নানান উত্থান পতন চলেছে, 
গণনাটয সঙ্বের মধ্যেও কিছু ভাঙ্গা-গড়া চলেছে। সেই ভাঙ্গা হাটে নিয়ে 
এলেন পান্নপাল-“ভাঙ্গ৷ বন্দর' । উদ্বাস্ত জীবনের কাহিনী, কাহিনীটা ঠিক আমার 
মনে নেই। তবেধারা অভিনয় করেছিলেন তাদের নাম কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, 
প্রীতি রায়, (পরে বন্দ্যোপাধ্যায়) উম্ানাথ ভট্টাচার্য, সমীরণ দত্ত, বারীন বোস, 
খত্বিক ঘটক, মমতাজ আমে? অমল কর, শোভা সেন। এই প্রথম গণনাটা 
মঞ্চে আলে৷ দিয়ে ভরিয়ে দিলেন তাপল সেন, মঞ্চ সঙ্জায় ছিল স্থনীল দত্ত! 
এরপরে রবীন্দ্রনাথের “ৰি অন” উৎপল দত্ত প্রযোজনা করলেন এবং প্রমথ বিশীর 
গভর্মেন্ট ইন্সপেক্টারও অভিনয় করিয়ে ছলেন উৎপল দত-ই। 


বহুরূগীর নাট্য উৎসব 

১৯৫ সালের ১৭ই ডিসেঘ্বর বহুরূপী নাট্য উৎসব হল নিউএম্পায়ার মঞ্চে। 
উৎসবে তুলসী লািড়ীর “ছেঁড়াতার' উল্লেখযোগ্য নাটক। যে নাটক আজও 
মন থেকে মুছে যায় নি। আগামী কালও থাকবে সেই মহৎ নাটক ছেঁড়াতার। 


নাট্য আদন্দোলনের ৩০ বছর ৪৯ 


ছে'ড়াতার সমন্ধে বলতে গিয়ে প্রথমেই যনে পড়ে ১৯৫* সালে ভবানীপুর 
স্মাটা গ্রাউণ্ডে শান্তি সংস্কৃতি উৎসব হয়েছিল । সেখানে ছে'ড়াতারে তাক্কাকের 
দৃশ্তটি অতিনীত হয়। সেই উৎসবের উদ্ভোক্তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম 
একজন। প্রায় চার হাজার দর্শক কিনে বহু নাটক দেখার পরে ছেড়াতারের 
ওঁ দৃশথটি দেখলেন । সে এক অপুর্ব দৃশ্ত | সে যেন একটা জীবস্ত কাব্য। আমার 
বেশ মনে আছে এই চার হাজার দর্শক এক সঙ্গে একবার নয় ছুবার নয়) তেরোবার 
করতালির দ্বার অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। আর অভিননন জানিয়েছিজ্নে 
শস্ভু মিত্র যিনি এই নাটক পরিচালনা করেছেন ও রহিমের ভূমিকায় অভিনয় 
করেছেন তাঁকে । ছেড়াতার এতো জীবস্ত নাটক যে আমাদের অন্তরের 
অস্তস্থলে গাঁথা আছে। এই নাটকটি চীনদেশে অভিনীত হয়। এছাড়া উদ” 
পাঞ্জাবী, মহারাষ্ট্র ভাষাতেও অনূদিত ও অভিনীত হয়েছে। নবান্ন যেমন 
একটা আপ্দোলন স্থ্টি করতে পেরেছে ছে'ড়াতার তেমনি মানুষের জীবনের 
গভীরে প্রবেশ করতে পেরেছে । ধারা অভিনয় করেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন 
. দেবব্রত বিশ্বাস, শাস্তি দাস, শস্ত, মিত্র, তুলসী লাহিড়ী, গঙ্গাপদ বনু, কুমার 
রায়, মহধ্ধি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, দেবতোষ ঘোষ, মঃ ইসরাইল, অরুণ মুখ্াজ 
অমর গাঙ্ত লী, অনিল ব্যানার্জা, সবিতা ব্রত দত্ত, শোভন মজুমদার, বলাই গুণ, 
পারিজাত বনু, নির্মল চ্যাটাজণ, কাল্প্রসাদ ঘোষ ও তৃপ্তি মিত্র । এই উৎসবে 
আরে ছুটি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল তুলসী লাহিড়ীর “পথিক? শ্রীসঞ্জীব এর “উলু 
খসড়া'। উৎসবে আলোক সম্পাতে ছিলেন তাপস সেন। 


নাট্য আন্দোলনে । উত্তর সারধি 


১৯৫১ সালে গণ্নাটয স্ ছাড়াও এঁ সময়ে আরো কিছু নাট্য সংগঠনকে 
দেখা গেল, যারা প্রগতিশীল নাট্য আন্দোলনের অংশীদার বলা যায়। তাদেরই 
মধ্যে উত্তর সারখী একট দল, যার! সলিল সেনের “নতুন ইহুদী" ২১শে ভন 
কালিক রজমঞ্চে প্রথম অভিনয় করলেন । পরবর্তাকালে এই দলের নামকরণ 
হয় সাজখর। 

নাটকে যারা অভিনয় করেছিলেন সুশীল মভুমদার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, 
াম লাহা, "সুনীল দাস, বলীন সোম, গৌঁতম মুখোপাধ্যায়, 
ন|,. আ. ৩ বছর--৪ | 


৫ নাট্য আন্মবোলনের ৩ মহ 


নেপাল নাগ, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবী নিয়োগ, রসরাজ চক্রবর্তী, দেবু 
চট্টোপাধ্যান্ন, কালী চক্রবর্তী, কানাই সিমলাই, বথীন বন্থ, নবেন্দু পাল, সুশীল 
চক্রবর্তী, অমর চৌধুরী, বিশ্বরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, সুশীল ঘোষ, সাধন ঘোষ, বাণী 
গঙ্গোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, আলে দাসগুপ্ু। এই নাটক পরে রুঙমহলে 
১৯৫২ সালে জুলাই মাসে মঞ্চ হয়। পরে বহু জায়গাতে এই নাটক অভিনীত 
হয়| এই নাটকের মাধ্যমে এমন অনেক শিল্পী এসেছেন যারা আঙগকে যর্যাদার 
সঙ্রে অভিনয় করছেন এবং জনসাধারণ তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু 
পেয়েছে। 

সলিল সেন এর পরে নাটক লিখে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন । যেমন 
“ষৌচোর+। সুন্দর বন অঞ্চলের মানুষদের নিয়ে এই নাটক। 'ডাউন ট্রেন+, পরবর্তী 
কালে বিশ্বরূপা মঞ্চে নিয়মিত ভাবে অভিনয় হয়েছে “সন্লাসী', একাংক হিসাবে 
যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছে। '“দর্পপক্রাস্তি' শিল্পীসজ্ঘবে মঞ্চ থেকে প্রশংস! 
অর্জন করেছে। 'ফা?' হাসির নাটক । 

১৯৫১ সালে দিগিন বন্্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় নাট্যলোক পাক্ষিক 
পত্রিকায় নতুন ইছুদী প্রযোজনার ওপর একটি সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল । 
সেই লেখাটি এখানে ছাপা হলো। 


আর একখানি নাটক “নতুন ইহুদী” । --মচীন সেনগুগু 

অচিস্তনীয় থাকত না। এ-কথা খুবই সত্য কথা। মানুষ ৩" এই জন্যই সমাজ 
গড়। প্রয়োজন মনে করেছিল । আর সমাপ্ত ভাঙ্গবার মতই ত আত্মশীস্নের 
তাগিদের অভাব, নাট্যকার এই উচ্ছৃঙ্খলতারও রূপ একটি হূর্বল লোকের চরিত্র 
দিয়ে নিপুপভাবে ফুটিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন ।-__যেমন বুঝিয়ে দিয়েছেন স্ষেছ 
মমতাও মানুষের কোন কোন বিশেষ মুহূর্তে হর্বলতারই সামিল হয়ে তাকে দিয়ে 
এমন কাজ করায়, যার লজ্জা পরিশেষে তারই কাজে ছৃঃসহ গ্লানি হয়ে ওঠে, 
জীবনের প্রতি বিশ্বাণ এনে দেয়, হুক্ম এই সব মনজ্তত্বের প্রতি বিবর্তন তরুণ 
নাট্যকার কোথাও অধথ! বাগাড়ম্বর না করে ঘটনাবিন্যাসের সাহায্যেই যে ব্যক্ত 
করতে পেরেছেন, তাই হচ্ছে নাট্যরচনায় তার কৃতিত্বের নিদর্শন । অবণ্ত সকল 
হুর্বলতা তিনিও একেবারে জয় করতে পারেন নি। সে হুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে 
মছেন্জ আর রেলকুলী ভিমুয়ার শেষের দিকের সংলাপের ভিতর দিয়ে। মোহন 
যখন রং কারখানার নিয়োগপত্র ছিড়ে ফেলে দিল, তখন থেকে সে আর কোন 
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দিক দিয়েই মহেন্দ্র চেয়ে ছোট রইল না। কিন্তু মহে শেষের [দিকে তার 
চেয়ে বড় হয়ে উঠলো! । শেষ সংকল্প যা সে করলো? তা৷ যদি নিজের অভিজ্ঞতার 
কলে তার ভেতর থেকেই উদ্ধ,দ্ধ হতো, তাঁহলে ভাববার অবকাশ থাকত না যে, 
সেণ্ডেল্লে পড়েছিল বলেই মহেন্দ্র তাকে গ্রভাবাহ্থিত করতে পেরেছিল। এন 
কথা ভাববার অবকাশও নাট্যকার দিয়েছেন । বাস্তহারাদের বিক্ষোভ প্রদর্শনকে 
ধার! রাজনীতির খেলা বলেন, এতে করে তাদেরই উদ্ভির স্বপক্ষে একটা বৃত্তির 
যোগান দেওয়া হচ্ছে বলে আমি মনে করি। এ-নাটকে মহেন্দ্র অতটা স্থান 
নেই। নাট্যকারের আরো ছূর্বলত] পেয়েছে যতীন্দ্র পরের অংশটির অভি-বিস্তরে । 
কিছু সংক্ষিপ্ত হলে ভালো হতো। নাট্যকারের হয়তো ভয় ছিল দর্শকর! ভূল 
বুঝে পরীর চরিত্রটির উপর অবিচার করবেন, সে ভয় অমুলক । কেনন! অনেক 
আগেই চরিত্রটি প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে। নাটকের গোড়ার দিকে নাট্যকার যে 
প্রশংসনীয় সংযমের পরিচয় দিয়েছেন, শেষের দিকটাতেও যদ্দি তার ব্যতিক্রম 
না দেখতাম তাহলে আরো খুশী হুতাম। নাটকখানির অভিনয়ও হয়েছে 
চমৎকার। গৃঁহকর্তাব ভূমিকাটি কান বন্য্যোপাধ্যয় অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে 
ফুটিয়ে তুলেছেন। ছুঃখীর ইমানের যে অভিনয়ে তিনি সকলের অভিনন্দন 
পেয়েছেন, এ অভিনয়ে তারও চেয়ে কৃতিত্ের পরিচয় দিয়েছেন । ক্রি হয়েছে 
তার ভাষণে। ঢাকার কথার ঢং তিনি এখনো আরব করতে পারেননি । 
এক্রাট তাকে শোধরাতে হবে। মায়ের ভূমিকায় বাণী গাঙ্গলী তরুণী হয়েও 
প্রৌঢ়া মায়ের যে রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন, তা শ্রদ্ধা আদায় করে নেয়, তিনি নিজে 
উদ্বান্ত। নিখুঁত অভিনয় করেছেন বোকা ছেলের অভিনয়ে ভানু বন্দ্যো। 
উদ্ধান্ত পরিবারাটির ওপর যত ঝড়-ঝাপউ! এসেছে, সবই নিজের ঘাড়ে তুলে 
নিয়েছেন, হিরো! বলতে এই নাটকে যদ্দি কিছু থাকে, তাহলে তিনিই তাই। 
তার দায়িত্ব তিনি সাফল্যের সঙ্গে বহন করে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কি, 
যতীন, তিমু, ঠিকে বায়ুন, সকলেই হ্থ-অতিনয় করেছেন । মহেত্ত্রের কটি 
মধুর, একটু নীচু হলেও অভ্যালে উন্নত হুবে, অভিনেত! হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাবার 
প্রচুর সম্ভাবনা! তার আছে। খ্যাতনাম! চিত্র-পরিচালক দুশীল মন্ধুমপার মৌলভী 
সাহেবকে মধুর করে তুলেছেন, আর সর্বজনপ্রিয় শ্যাম লাহা গুণ্ডা স্দীরকেও 
যথোচিত রূপায়িত করেছেন, দাঁটকে নান! টাইপ রয়েছে, কিন্ত একটিও নিদাননীয় 
হয়নি। টিম গঠন যেমন নুন্থর হয়েছে, তেমনই নুদদর হয়েছে টিম-ওয়ার্ক। অতি- 
“অভিনয়ের অভ]াল অনেকেরই ছিল, কিন্তু পরিচালক কাউকে তা করতেদেননি। 
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তাই দর্শকরা কোথাও শকৃ না পেয়ে নাটকের বেদনা! উপলদ্ধি করতে পেরে" 
বিষয়টির গুরুত্ব হাদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন বলেই মনে হলো। সেই জন্তই বলি 
নাটক ও অভিনক্ক সার্থক হয়েছে । 'নতুন ইহুদী" সার্থক স্ঙি সন্দেহ নেই, কিন্ত 
নাটকে আমরা কতগুলো ক্রুটি লক্ষ্য করেছি, দৃশ্য থেকে দৃশ্যাস্তরে যাবার সময় 
স্থান নির্বাচন অনেক জায়গায় অসংলগ্ন। বিবাহ বাড়ীর সংগে নাটকের মূল 
কাহিনীর কোন সম্পর্ক নেই , গৃঙ্কর্তাকে সামনে টেনে নিয়ে নাটুকেপনা সৃষ্টি 
করা হয়েছে, ষে গ্রাযাচুয়িটির টাকার আশায় তিনি দিন গুনছিলেন তার উল্লেখ 
কেবল প্রথম ও শেষ দবশ্যে আছে। তাতে তার চিস্তচুত্র ছিন্ন হয়ে গেছে-_ 
অথচ এই সৃত্রটিকে অবলম্বন করেই তার অন্তঘরন্দ আরে] পরিস্যুট হতে পারতো $ 


নাট্/চক্র_ নীলদর্পণ 


[ ১৯৫, সাল। ১৭ই আগষ্ট বংলা রঙ্গ জগতে আবার ফিরে এলে! দীনবন্ধু 
মিত্রের নীলার্গণ। একদিন ধারা গণন1ট্য সঙ্বের প্রতিষ্ঠাতা বলে পরিচিত, 
সেই সুধোগ্য শিল্পী-নাট্যকার সংগঠক--বিজন ভট্টাচার্য, সুধী প্রধান, দির্গিন 
বন্দোপাধ্যায়, জ্ঞান মজুমদারের প্রচেষ্টার ভন্ম হল নাট্যচক্রের। এদের প্রথম 
নাটক নীলদর্গণকে নবরূপে আমরা গ্রথম দেখতে পেলাম ইবি আর ম্যানসন 
ইনস্টিটিউট মঞ্চে । পরবর্তাকালে এই নাটক সপ্তাহে তিনদিন মধ্স্থ করেছেন 
এঁর! কালিকায়। 

১৯৫৩ সালে ভবানীপুর শ্মাটা গ্রাউণ্ডে শাস্তি সংস্কৃতি উৎসবে চার হাজার 
দর্শকের মধ্যে এই “পীলদর্পণ' নাটকটির অভিনয় করে যথেষ্ট আলোড়ন হৃটি 
করেছেন এ'র]। নবরূপে নীলদর্পণ অভিনয়ের কয়েকটি মুহূর্তকে আজও আমর! 
ভুলতে পারিনি। তোরাপের তৃমিকায় বিজনদাঠর চোখের মধ্যে দিয়ে 
যে আগুন জলত, তার চাছনির মধ্যে দিয়ে যে ধিকার ধবনিত হত, আমরা ভুলিনি, 
ভূলবনা। ক্ষেত্রমণি,_গীত! লোম পরে সেন--সাবিত্রী, শোভা সেন, সত্য 
রায়-_উড লাছেব। মুকুল চক্রবর্তী--রোগসাহেব, আরতি মৈত্র--আছহ্রী, 
সুধী প্রধান--নবীন মাধব, আর গোপী দেওয়ানরূপী গঙ্জাপদ বন্থুকে আমরা 
ভূলিনি, কোন দিন তুলতেও পারব না। আরে! ধার! নিষ্ঠার সঙ্গে 
অভিনয় করেছেন তার] হলেন থতিক ঘটক, বারন বন) নরেন্দ্র সেন, দিশ্বিন, 
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বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিনারায়ণ চক্রবর্তী, মশি মুধোপাধ্যায়। অনুপকুমার, নকুলেশখবর 
চট্টোপাধ্যায়, নিপুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, সীতা! মুখোপাধ্যায়, মাধবী রায়, প্রভাত 
মুখোপাধ্যায়, বপিন সোম। . নাটকটি পরিচালনার দাত্িত্ব নিয়েছিলেন বিজন 
তটাচার্য। সহকারী পরিচালনায় ছিলেন মূপাল সেন। আলোয় তাপন সেন এই 
প্রথম বাংলা দেশে শ্মালোর মায়াজাল সৃষ্টিতে নতুন দিক দেখিক্বেছেন। ) 


নাট্য আন্দোলনে অশনিচক্র 


১৯৫০-৫১ সাল । নবনাট্য আন্দোলনে আর একটি নাম সংযোজন হল অশনি- 
উক্। এরা প্রথমে মঞ্চস্থ করেন দিগিন বন্দোপাধ্যায়ের “বাস্তরভিটা” নাঁটকটি। 
পরিচালনা করেন মমতাজ আহমেদ খাঁ। অশনিচক্র উদ্বান্ত জীবনের সঙ্গে 
পরিচিত হবার পরেই দিগিন বন্য্যোপাধ্যায়-এর শ্রমিক জীবনের পট ভূমিকায় 
«মশাল' নাটক নিয়ে রক্র জগতে নতুন করে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এই মশাল 
৪* রাত্রি অভিনয় হয়েছিল। গ্র.প থিয়েটার হিসাবে এ রা সেই সময়েই পরিচিতি 
লাভ করেছিল | বিভিন্ন সময়ে যারা অভিনয়ে অংশ নিয়েছেন তাদের মধ্যে 
ছিলেন সাধন সরকার, সত্য রায়, অশ্রু ভট্টাচার্য, বীণ! বন্থ, আরতি মৈত্র, কল্যাণী 
সেন, চিত্ত চট্টোপাধ্যায়, গৌরীশঙহ্কর মুখোপাধ্যায়, সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, অবনী 
দত। “মশাল নাটক থেকেই এদের গ্রপের নির্দেশনার ভার গ্রহণ করেন 
নাট্যকার ধিগিন বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। এরপর অশনিচক্র দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 
“তরঙ্গ' নাটক মঞ্চস্থ কৰেন। ১৮৭৬ সালের বুটিশের আইন অন্ুলারে এই 
নাটকটির অভিনয় নিবিদ্ধ ছিল । শ্বাধীনত! আন্দোলনের পটভূমিকায় এই বিখ্যাত 
নাটকটি নাট) অন্ুরাগীদের আন্দোলনের ফলে যখন মুক্ত হল, তখনই অশনি- 
চক্র দেই বিখ্যাত নাটকটি অভিনয় করে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করলেন। 

এই নাটকে অশনিচক্রের সঙ্গে ধারা অতিথি শিল্পী হিসাবে (অভিনয় 
করেছেন তাদের মধ্যে ছিলেন ঢাকুপ্রকাশ ঘোষ, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ও 
(নিবেদিতা দাস। এরপয় এঁরা রবীন্দ্রনাথের “মুক্তি উপায়” কিরণ মৈত্রের 


৫৪ নাট্য আন্দোলনের ৩ বন্ধক, 


“নাটক নয়* বীরু মুখোপাধ্যায়-এর ঢেউ, “গোল টেবিল+ যে নাটকের জন্তে' 
দিগিনদার চাকরি চলে গিয়েছিল সেই নাটকও সার্থকভাবে অভিনয় করেন। 


১৯৫১ সাল, দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পার্দিত নাটেযোলোক পাক্ষিক পত্রিকায় 
১লা নভেম্বর সংখ্যার সম্পাদকীয় । 


নাট্যকারদের প্রতি 


এদেশে নাট্যকারগণ বিজ্ঞ মহুলে প্রায়. অপাঙক্তেয়-সাহিত্য-সমাজে নিন্দিত, 
পত্র-পত্রিকায় প্রত্যাখ্যাত, গ্রকাশক মহলে উপেক্ষিত তথাপি বাংলার নাট্যকারগণ 
নাটক লিখে এসেছেন এবং লিখেছেনও । লিখেছেন তার] তেতরের তাগিদে, 
অনুভূতির তাড়নায় নাটক না লিখে তারা থাকতে পারেন না; নাট্যরচনাক়ই 
তার! সাছিত) সাধনার সার্থকতা খোঁজেন, নাটকের চরিব্রগুলিই তাদের জীবন- 
সঙ্গী হয়ে ওঠে, হাপি-কান্না, মান-অভিমান, বিক্ষোভ-বিলাপ, বিতর্ক-রসালাপ 
সবই হয় তাদের এই নাটকীয় চরিত্রগুলির সঙ্গে। সুতরাং ধারা ভাবেন, শুধু 
অর্থ প্রাপ্তির জন্তই নাট্যকারগণ নাটক লিখে থাকেন তারা হৃঙির প্রেরণাকে 
অন্থীকার করেন, জাত নাট্যকারদের মৃল্য নির্ধারণে তার! ভুল করেন। বাংলা 
দেশে নাট্যকারের অভাব নেই। অভাব দৃর্টিতজির। ধারা এতকাল ইতিহাসের 
পাঠ্যপুস্তক অথবা একাস্ত ব্যক্তিগত জীবনসত্বার মধ্যে নাটকের উপাদান 
থু'জেছেন, তার! যদি তাদের দৃতিভঙ্গি ফিরিয়ে বাস্তবের দিকে দৃকপাত করেন 
তবে অনায়াসেই তারা দেখতে পাবেন যে, এদেশেও একটা নতুন আদর্শ 
২ঘাতের আলোড়ন দেখা দিয়েছে। আধ] বুর্জোয়া আধা সমাজতাস্্রিক 
অর্থনীতির বুনিয়াদে প্রতিষিত বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা আর এগুতে না পেরে' 
একটা রূপান্তরের পথ খুঁজছে । এই পথের নিশানা ধীর] দেবে তারাই হুবে' 
আজকের দিনে নাটকের যথার্থ হিরো । সামাজিক মর্ধাদ1া বিচারে এদের স্থান 
এখন যতই নীচে হোক ন! কেন, দিগ্বিদয়ী আলেকজা'ওার, জুলিয়াস সীজার,. 
সম্রাট অশোক কি তৈমুর চেঙ্গিজ খা-র চেয়ে নাটকীয় উপাদানের দিক দিয়ে 
এখ্বা কোন অংশেই তুচ্ছ বাছ্র্বল নয়। যারা এতকাল ছিল অবহেলিত 
উপেক্ষিত, তারাইতে। বুনিয়াদ গড়ে তুলছে নতুন সমাজের । সুতরাং তাদের: 
জীবনালেখ্য কেবল ব্যক্তিগত ছন্দ ঈর্ষা বা দুখছৃঃখের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে 
পারেন! ; যথার্থরূণে জীবন রূপায়ণ হলে এক বৃহতর সামাজিক সংঘাতেরই 
কূপ তীর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাবে। এই সত্যকে উপলদ্ধি করে সম্প্রতি কোক 


নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর ৫৫ 


কোন নাট্যকার নাটযরচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন; কিন্তু তীরা সংখ্যায় মুররিষেন্। 
বহু সৌধিন প্রগতি শীগ নাট্য-সন্প্রণায় আজ এহন নাটক অভিনয় করতে চান 
যার মধ্যে বর্তমান সামার্ছিক বাস্তব রয়েছে ; অথচ বাজারে এ ধরণের প্রকাশিত 
নাটকের অভাব অত্যন্ত বেশী। পেশাদার নাট্যশালায় অভিনীত না হুলে 
কোন নাটক প্রকাশে প্রকাশকগণও সাধারণতই কুষ্টিত। এই সঙ্গন্তার 
খানিকটা সমাধান হতে পারে বিভিন্ন প্রগতিশীল নাট/সম্প্রদায়ের কাছে যদি 
অভিনয়ের জন্যে নতুন ভাল নাটকের পাগু,লিপি পৌছে দেওয়া বায়। তা ছাড়া 
প্রগতিশীল নাক প্রকাশের জন্টে সমবায় পদ্ধতিতে একটা প্রকাশনীর ব্যবস্থা 
করতে পারলেও নবনাট্য আন্দোলনকে অনেক খানি সাহায্য কর! সম্ভব । 
পাওুলিপি পৌছে দিতে অপারগ হলেও নতুন ভাল নাটকের খবর বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠানে পৌছে দেবার দাত্রিত্ব গ্রহণে “নাট্যলোক" প্রস্তত ৷ 

নাটকের আসরে পাঁও.লিপি পাঠ করে যে সকল নাটক যুগোপযোগী বলে 
নাটকবোদ্ধারা মনে করবেন সে-সব নাটকের পরিচিতি নাট্যলোক প্রকাশ করে 
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে খবর পৌছে দেবার দারিত্ব গ্রহণ করতে পারে। 
নাট্যকারদের সহযোগিতা পেলে “নাট্যলোক' অচিরেই এই ধরণের নাটকের 
আলর বসাবার ব্যবস্থা করবে। 


গণনাট্য সঙ্ঘ। দলিল 


১৯৫১-৫২ সাল হবে। ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ তখন বিভিন্ন শাখাম্ম বিতক্ত 
হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। সেন্ট স্কোয়ার্ড নামে একটি স্কোয়ার্ড ছিল । খত্বিক ঘটক 
তার নতুন নামকরণ করলেন অনুশীলন শাখা । এই শাখার প্রথম নাটক হুল 
'দলিল'। দলিল সম্পর্কে খত্িক ঘটকের একটা ভূমিকা ছিল, আমি সেই 
লেখাটির অংশ এখানে ছেপে দিলুম । 

সম্পূর্ণাঙ্গ নাটক বলতে হ। বোঝায়, 'দলিগ” একেবারেই তা নয়। পদ্মার 
স্রোতের মতই বাস্তচ্যত বাঙ্গালীর ধার! চলেছে এগিয়ে এক অলঙ্ঘ্য পরিণতির 
দিকে । একদিকে রয়েছে চরম প্রতিকূল অবস্থা, আর একদিকে বলিষ্ঠ দুঢ় ইচ্ছা” 
শক্তি। এই হই এ মিলে আজকে বাস্তবকে স্যষি করেছে। তারই ঘাত গ্রতিগাত 
চলেছে ঘটন! থেকে ঘটনায় জ্োতের ঢেউয়ের, মত ছালিয়ে ছাপিয়ে। তিনটি 
প্রবাহে সেই মূল জুরটিকে ধরার চেষ্টা! করা হয়েছে। 


৫৬ নাট্য আন্দোলনের ৩, বছর 


সেই জন্ত নাটকের মধ্যে যে একাত্ববোধ থাকা দরকার; এখানে তা নেই। 
পর পর বয়ে যাওয়া আোতে তা সম্ভবও নয়। মানুষগুলো শিকড় উপড়ে এসে 
ছড়িয়ে পড়ল চারিদ্দিকে। একবার এদিকে যায়, একবার ওদিকে, আর তারই মধ্যে 
নিষ্ঠর সমাজ আর বিশ্বাদঘাতক নেতৃত্ব তাদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলে চলেছে। 
ওর যেন একেবারে দিশেহারা । ক্রমে আশা নিভে যায়, যার থেকে বড় মৃত্যু 
আর নেই। মানুষগুলো ভেতর থেকে পচে আসছে, পিছনের কথাই বার বার 
মনে পড়ে, সামনে বুঝি কিছু দেখা যায় না। তারই মধ্যে থেকে থেকে এক 
একটা চমক আসে, যার থেকে বেরিয়ে আসে ভবিষ্যৎ দৃঢ়তার দিকে বলিষ্ঠ 
পদক্ষেপ । জনতার ওপর যে আন্তা তলে তলে শিখিল'হয়ে আসছিল, তা আবার 
জোরদার হয়। বর্তমানে এ বাস্তব একটা মহাকাব্য একমাত্র এ রকম একটা 
বিরাট কোন পটভূমিতেই এর খানিকটা ধরা যায়। অতথখানি ব্যাপ্তিকে পরি- 
প্রেক্ষিতে আন! যায়। ছু'ঘণ্টার নাটকে এতবড় মহান জিনিষকে স্থান দেওয়া 
সুস্কিল । যে নাটকে কালই প্রধান পাত্র, নায়ক,--তাঁতে এই অস্থবিধে শিল্পীকে 
অধীর করে তোলে। তাই এখানে চেষ্টা কর! হয়েছে একটি মাত্র পরিবারকে 
আশ্রয় করে সমগ্র ঘিধাবিভক্ত বাংলার প্রাণের কথাটিকে ধরার । বাস্তহারাঁদের 
জীবনের প্রধান পর্যায়গুলোকে সঙ্কুচিত করে তাই এই পরিবারটির চারিদিকে 
আবতিত করানো হয়েছে। আশ! এই ষে প্রকাও পদ্মার বুকে প্রতিকূল হাওয়ায় 
ক্ষ্যাপামি জাগলে যেমন গ্রত্যেকটি ঢেউয়েতে তার ছাপ পড়ে, তেমনি একটি মাত্র 
প্রাস্তকে ধরে গোটা আন্দোলনটাকে দেখানো যায়। কতদূর সফল হয়েছি,দর্শকদের . 
বিচারাধীন এ-নাটক আমি “শেষ করতে পারিনি । এর বুঝি শেষ নেই, আজও 
লে পরিণতি আসেনি । একদিন আনবে, এ নাটকের নায়ক জনতা একদিন 
তা আনবে। সেই ভবিষ্যৎ পরিসমাপ্তির ইঙ্নিত আজকের প্রতিটি মিছিলে । 
তার আসার গ্রতি মোড়ের চিহ্ন নিয়েই “দলিল', যে দলিল আজও লেখা হচ্ছে। 
এর শেষ পাতাটি লিখবে মহালেখক জনতা, তার জন্ঠই সে জায়গ। আমি ছেড়ে 
গেলাম। 

ভাঙ্গা বাংলার প্রতিরোধই আমার শেষ বক্তব্য। সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে বাংলা 


আজ চীৎকার করে উঠেছে--বাঙ্গালী এক, তাঁর এঁতিছু এক, তার ভাষ! এক, 
সংস্কৃতি এক, বহযুগ অতীত থেকে বহুদূর ভবিষ্যৎ পর্যন্ত সে এক। মাঝের এই 
বিশ্বাসঘাতক কালনেহির লঙ্কা ভাগ, ধুয়ে মুছে কোথায় চলে বাবে, 


নটিয আন্দোলনের ৩০ বছর €৭ 
সীরজাফরদেরকে ইতিহাস সহ করবে না। এ ঘোষণা বার বার করার দরকার 
“আছে বলে মনে করেছিলাম, সেইটেই আমার শেষ কথা। 

বাংলাকে ভালবাসি, আমাদের ওপর এ অত্যাচারকে ত্বপ! করি ; আমাদের 

ছূর্শায় রাগে সর্বাঙ্গ জলে ওঠে,__-তাই এই নাটক লিখেছি । নাটকীয় রূপরীতি 
ষথাবথভাবে প্রয়োগ করতে পারিনি তবু না লিখে পারলাম না। আমার 
জনতাকে ভালবাস! দিয়ে তুলে ধরতে চেয়েছি । তাই ক্ষমা আমি চাইব না। 
কিন্ত এই কথা বলব, আমার থেকে শেষের হাতে পড়লে এই বাস্তব গ্রচ 
ভৈরব শিল্পের জন্ম দিতে পারত | সারা বাংলার এ যুগের প্রধানতম দ্বাবীর 
এট। একট ।" 
_ '্বলিল' নাটকের প্রথম রজনীতে অতিথি শিল্পী হিসাবে তৃণ্ডি মিত্র অভিনয় 
করেন। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে ধারা অভিনয় করেন তীর! 'হলেন--খত্বিক ঘটক, 
পারিজাত বন, মমতাজ আহমেদ খা, কিরণ ধর, উৎপল দত্ত, সমীরণ দত্ত, 
শাত্ত? ঘোষ, পৃরেন্দু পাল, উমানাথ ভট্টাচার্য, নির্মল সর্বজ্ঞ, মনোরঞ্জন সেনগুগ্র, 
অপর্ণ দেবী, নীরেন ভট্টাচার্য, সতীন্ত্র ভট্রাচার্ধ, শোঁভ! সেন' ভারতী সেন, গগা 
মুখোপাধ্যায়, মমতা চট্টোপাধ্যায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায় । আলোক সম্পাতে 
ছিলেন তাপস সেন । মঞ্চ সঙ্জায় সুনীল দত্ত ও রূপসজ্জায় ছিলেন শক্তি সেন। 
নির্দেশনায় খত্বিক ঘটক। এই নাটকটি ভারতীয় গণনাটয সঙ্বের বোম্বাই 
সম্মেলনে বাংলা দেশ থেকে দেখানোর শ্যোগ হয় এবং সেখানে খুবই 
আলোড়ন সৃতি করে । 

এছাঁড়া অনুণীলন শাঁখ! রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' অভিনয় করেন উৎপল 
দ্ত্তর পরিচালনায় এবং সে প্রযোজনাও যথেষ্ট আলোড়ন হি করে। 
অনুশীলন শাখা উমানাথ ভট্টাচার্যের 'জুলিয়স ক্ষুচিক* নামে একটি নাটকও 
অভিনয় করেন। এই সময় উৎপল দত্ত ও খাত্বিক ঘটক গণনাট] সঙ্ঘ থেকে চলে 
গেছেন নানা কারণে । 

১৯৫২ সাল। এই সময়ে সলিল চৌধুরীর সম্পাদনায় 'গণপনাট]” নামে একটি 
পত্রিকা প্রকাশ করেন ন্থুরপতি.নন্দী ও সমীরণ দত্ত যুগ্মভাবে | এই পত্রিকায় 
তৎকালীন নাট্য আন্দোলন সম্পর্কে অনেক সংবাদই থাকত। সেই সময়কার 
গপনাটায পত্রিকায় ছাপা সমসাময়িক ঠিক অবস্থাটা বোঝাবার জনে 
খঁপনাট্য আন্োঁলনে নাটকের সমন্তা নামে একটি প্রবন্ধ উৎপল দত 
লিখেছিলেন। সেই প্রবন্ধটি হুবহু এখানে ছাপা হলো। 


গণনাট্য আন্দোলনে নাটকের সমস্যা 
উপল দত 


গণনাট্য আন্দোলনের ছুটি বিশিষ্ট চরিত্র আছে যার একটিকে বাদ দিয়ে 
অপরটিকে ধর! যায় না। আন্দোলনের সুম্পষ্ট রূপ নির্ণয় ক'রতে হ'লে ছুটি দিক 
সম্বদ্ধেই জানতে হবে। 

প্রথম হ'ল, গণ্নাট্যের দর্শক ও দ্বিতীয় তার নাটক বা বিষয়বস্ত । দেশের 

ংগ্রামরত সাধারণ মানুষ--মন্ভুরঃ কৃষক, বুদ্ধিজীবি প্রভৃতির কাছে আমাদের 

পৌছতে হবে। দেশের হুদূরতম পল্লী অঞ্চলেও আমাদের পৌছতে হবে। 
কিন্ত আন্দোলন কি ততদৃধ পৌঁছতে পেরেছে? আমাদের সকল দর্শকের কাছে 
কি আমর! আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিতে পেরেছি? বোধ হয় তা পারিনি। 
এর কারণ হ'ল নাটকের অভাব। এই অভাবের অভিযোগ আজ গণনাট্য 
আন্দোলনের প্রত্যেক শাখা-প্রশাখা থেকে আসতে শুরু করেছে। “ভাল নাটক 
চাই', “উপযুক্ত নাটক চাই", এই আওয়াজ চতুর্দিকে শোনা যাচ্ছে। কথাটা 
কি সত্যিই যে নাটক নেই? এই প্রশ্নই হল গণনাট্য আন্দোলনের চি ত্রের 
দ্বিতীয় প্রশ্ন । অতএব এই প্রশ্রেই আসা যাক ! 

কথাটা এক অর্থে সত্যি, ভাল নাটক নেই। জনসাধারণের দৈনন্দিন 
জীবনযাত্রার ছবি ফুটিয়ে তোলা ভাল নুন্দর নাটক ক'খানাই বা আছে? এই 
অর্থে সত্যিই নাটকের অভাব আছে। কিন্ত এর আরও একটি দিক আছে। 
আমাদের দেশের অতীত এতিষের গৌরবময় কাহিনী অবলম্বনে রচিত বহু 
ক্ল্যানিকাল নাটক আছে, যেগুলিকে নতুন করে ঢেলে, ছেঁচে প্রস্তত কর! যায়। 
এইদিক দিয়ে বিচার করলে নাটকের অভাব আদৌ স্বীকার করা যান না। 

দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থাকে বিশ্লেধণ করে আমরা দেখতে 
পাই যে আজও দেশের অধিকাংশের শত্রু হ'ল ধর্মান্ধতা, কুলংস্কার, অজ্ঞানতা, 
নারী সমাজের পরাধীনতা, সামস্ততাস্্িকতা প্রভৃতি । মধ্যযুগীয় দাসত্বের 
বেড়াজালে ব্যক্তিত্বাতগ্ররয আজও ক্রন্দনরত। আমাদের সুস্পষ্টভাবে বুঝতে 
হবে যে এই অবস্থায় আমর! মু্তিমের জঘন্ঞ অত্যাচারের বিরুদ্ধে বডির মুভি 
গন্ত প্রয়াস করছি, ন! সমর নুখ-শাস্তির জন্ত লড়াই চালাচ্ছি! 

গণনাট্য ফ্সাঙ্দোলনের মঞ্চ থেকে যদ্দি কোনও প্রযোজক ইবসেনের “এনিঙ্জি' 
অব দি গীপল+ করতে চান, তিনি কি ত1 করতে পারেন? কিংবা 'দেরী নাই'*. 


নাট্য. অন্দোলনের ৩* বছর ৫৯, 


তর নয়” বা “নাগপাশের' মতো নগণ্য নাটক কি করে গণনাট্যের মঞ্চে স্থান 
পায়? অথচ নারী'সমাজের দ্ষাসত্বের বিরুদ্ধে রচিত শরৎচন্দ্রের কোন নাটক 
মঞ্চ9্থব করার কথা আমরা চিন্তা করি না। কিক'রেইবা এলস্ভব হ'ল যেহিন্দু 
কোড বিলের ওপর কোন নাটক করা হ'ল ন! ( প্রতিক্রিম্বাশীলদের তরফ থেকে 
অবিশ্তি তা হয়েছে ) অথচ শরৎচন্দ্রের “দেনা পাঁওনা' ফা সামস্ততঙ্ত্রেরে বিরুদ্ধে 
এক প্রচণ্ড আক্রমণ তা মঞ্চস্থ করা হয় না (অবিশ্তি নাটকটির শেষাংশ 
আশানুরূপ নয়)। কেন এমন হয়যেতুচ্ছ সমন্যা নিয়ে আমরা ভীষণ মাথা 
থামাতে থাকি অথচ দেশের বৃহত্তর সমস্তাগুলি আমাদের নাট্যকারদের দূরি 
আকর্ষণ কৰে না? দেশের বিরাট গ্রামাঞ্চল অন্ধকারে আচ্ছন্ন রয়ে গেল। 

বনফুলের বিখ্যাত এভ্রীমধুস্দন' বা “বিস্তাসাগর'কে আমরা বাদ দিতে পারি 
না। কিংবা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অধুন] প্রকাশিত “রামমোহন+কেও বাদ 
দেওয়। যায় না। আমাদের নাটাকারগণ এই সব নাটকগুলি থেকে যথেষ্ট 
মালমশল! পেতে পারেন। ধর্মের অনুশাসনের নির্বুদ্িতাকে উদঘাটিত করা 
রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটক আমরা করতে পারি! রবীন্দ্রনাথের 'তপতী” 
বা “তাসের দেশ” আমরা করতে পারি । অথচ আমাদের নাট্যকারদের কখনও 
এই দিকে দৃষ্টি দিতে বল! হয় না। তার “নবান্ের' প্রধান সমাচ্দারের চরিত্রের 
হাজার রকম অনুকরণ করতে ব্যস্ত । তারা এতই আত্মকেন্দ্রিক যে বাস্তবের: 
প্রতি বিমুখ হয়ে ঢা0011) 10100670810081 মঞ্চ গ্রয়োগের সম্ভাবনা নিষ্ে গবেষণা 
চালাতেই ব্যন্ত। ইদানীং গণনাট) মঞ্চে ভূত প্রেতের যে অপূর্ব সমাবেশ করা 
হয়েছে তা সতি]ই হান্তকর। প্রগতি নাট্য আন্দোলনের এই অবনতি ভীষণ' 
গীড়াদায়ক | 

সুতরাং আমাদের র্ল্যাসিক নাটকগুলিকে পুনরুদ্ধার ও পুনরজ্জীবন করা বদি 
আমাদের কর্তব্য বলে মেনে নিতে পারি তবে “নাটকের অভাব? এই যুক্তি 
সম্পূর্ণ অচল। বরং গণনাট্য আন্দোলনের এই দিকট সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অগ্জানতাই 
তাতে পরিলক্ষিত হয়। গিরিশ ঘোষ এবং ক্ষীরোদ প্রসাদের বিরাট ধচনা- 
ভাগারকে সত্যিকার গণনাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে কতটুকু প্রয়োগ কর! যায়- 
সে সম্বন্ধে আমার মনে হয়, কোনও গবেধপাই কর] হয়নি। এঁতিহাসিক ও 
পৌরাণিক নাটক বা পেশাদাৰী রঙ্গমঞ্চের প্রতি শুধুমা উল্লাসিক মনোভাক. 
দেখালে চলবে না। কারণ একখ! মনে রাখা প্রয়োজন যে এ নাটবঙলি- 
এখনও জনপ্রিয় । আমাছের দেশের বিরাট ইতিহাসের" পটতৃষিকায় গড়ে ওঠ 


কও নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর 


'বিশেষ কতকগুলি ভাব্প্রবণতা অবলম্বনে নাটকগুলির হৃতি। সেই কোমল 
অনুভূতিতে কি ভাবে তার! সাড়া! জাগায় তা আমাদের এদের কাছ থেকে 
শিখতে হবে। এবং কোনও কোনও পেশাদারীর হাতে এই অনভূতি নিবে 
ছিনিমিনি খেল] বন্ধ করতে হবে। আমাদের গৌরবময় এঁতিহাসিক ও 
পৌরাণিক নাঁটকগুলিকে এট পেশাদারী বিকৃতির হাত থেকে বাঁচাতে হবে। 
“কারাগার' নাটকের বৈপ্লবিক বিষয়বস্তকে আমরা কেন পুণরায় যৌথ- 
অভিনয়ের মাধ্যমে পুনকজ্জীবিত করতে পারব না? “ভীন্ষে'র রূপক অবলঘনে 
ভীরু ও মহুৎদের সংগ্রাম কাহিনী আমর! কেন রূপায়িত করব না? 

পুরাণের অসংখ্য কাহিনী যেখানে ব্রাঙ্গণ আধিপাত্যের বিরুদ্ধে অত্যাচারিত- 
দের সংগ্রামের বর্ণনা রয়েছে-_মহাভাবতের জতুগৃহদাকের গল্পঃ একলবা, শন্ব ক, 
উদালক, কর্ণের কাহিনী-_এই সমস্ত বিষয়বস্তকে কেন আমর! বর্তমান দিনের 
নাটকের বিষয়বস্ততে পরিণত করি না|? সাম্রাজ্যবাদীর কোঁশলের বিরুদ্ধে 
গিরিশ ঘোষের 'সিরাজদৌল্লার মতো শক্তিশালী আর কোনও নাটক আছে 
বলে ভাবা যায় না--এমন কি বাংল! দেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রথম যুগের 
ঘটনা সম্বলিত নাটকগু'লও অপূর্ব। এই নাটকগুলিতে কোনও মৌলিক তুল 
বরং একটা মৃতপ্রায় খিয়েটারগোষীর বিষাক্ত বাক্তিকেন্দ্রিক' ঘুণে ধরা মঞ্চ- 
প্রয়োগ কৌশলই এই বিকৃতির জন্য দায়ী। 

এই প্রসঙ্গে আমরা আর একটি বিষয়ের অবতারণা করতে পারি। তা 
হল গণনাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে সাংগঠনিক ও আনুষ্ঠানিক কর্মহুচীর সঙ্গে 
গবেষণা ও অধ্যয়নের সম্পর্কের প্রশ্ন। শুধু ক্ল্যাসিকাল নাটক পুনরুদ্ধার করার 
কথা বললেই ফুরোবে না। 

অনেক কিছুর সমন্বয় সাধনের উপর তা নির্ভর করে। যেমন £ অভিনয়ের 
থিয়োরী, মঞ্চ-পরিকল্পনা, দৃণ্ঠসঙ্জা, রূপসজ্জা, আলোক-সম্পাত, আবহ লংগীত 
প্রভৃতি। শুধু নাটক করব বললেই করা যায় না। সামগ্রিক একটি শিল্প 
কষ্ট করতে হলে তার সর্বাঙ্গীন সমন্বয় করতে হবে। তবেই আমর! সার্থক 
নাটক স্থটর পথে এগোতে পারব । গণনাটা আন্দোলনের নাটকের অভাব 
এইভাবে আমরা দূর করতে পারি-_অন্ততঃ এতিহাসিক নাটকগুলির পুনরুদ্ধার- 
ও পুনরজ্জীবনের মধ্যে দিয়ে এই সমভার একটা দিকের সমন্তার লষাধান 
কর! ঘায়। 


নাটকের কঠরোধ 1 


১৯৫২ সাল। গণনাট্য আন্দোলন যেমন দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে, 
লালবাজারের পুলিশ কর্ৃপক্ষও তত বেণী উঠে পড়ে লেগেছে নাটকের কঠরোধ 
করার জন্া। এই সময়ে লালবাজার থেকে গণনাট্য অফিস--৪৬, ধর্মতল! 
স্ত্রীটে একখানা চিঠি এলো, কতকগুলো পাও,লিপির নাম দিয়ে সে গুলে! 
চেয়ে পাঠাল। 

নাটকের নাম £- 

রক্তকরবী, তুলসী লাহিড়ী, ছাগল, সংকেত ইত্যার্দি এছাড়া নানা ভাবে 
শো বন্ধ করে দেবার জন্যে ওরা উঠে পড়ে লাগলেন। 

নাটকের উপর*এই ধরণের নির্ধাতনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন নাট্য পত্রিকায় লেখা- 
লেখিও হয়েছে তখন | অকূণ রায় ও সজল বায় চৌধুরী সম্পাদিত পরিয়েটার' নামে 
একটি মানিক পত্রিকা বের হত। সেই পত্রিকার মাধ্যমে তারা তখন অনেক 
নাট্যকার শিল্পীদের আলোর শীচে এনে হাজির করেছেন । যেমন সুনীল দত্ত 
তাদের মধ্যে একজন। “লু$ঠতরাজ” নামে একটি শ্রমিক জীবনের নাটক প্রকাশিত 
হল বিযেটার পত্রিকার প্রথম সংখযাতে। ব্াকস্টেজের শিল্পী থিয়েটার পত্রিকার 
মাধ্যমে এলো ফ্রণ্ট স্টেজে আলোর সামনে । এই থিয়েটার পত্রিকাতে নাট্য 
নিয়ন্ত্র বিলের বিরুদ্ধে একটি সম্পাদকীয় লেখা হুল। পেই সম্পাদকীয়টা 
আমি ছেপে দিলাম। 


১৮৭৬ সালের আইন 


১৮৭৬ সালের “ভারত সংস্কারক লিখেছিলেন--€গ্রেট ্াশন্তাল থিয়েটারের 
ডাইরেইর বাবু উপেন্দ্রনাথ দাস এবং ম]ানেজার বাবু অমৃতলাল বসুর সামান্ত 
পরিশ্রমের সহিত একমাস মেয়াদ হুইয়াছে। যেরূপ বিচার হইয়াছে, তাহাতে 
বোধ হয় দোষ প্রমাগ হউক না হউক, দণ্ড দেওয়াই উদ্দেস্ত |” 

১৮৭৬ সাল বাংল নাট্যশালার ইতিহাসে চিরম্মরণীয়। সম্রাট এডওয়ার্ড 
তখন প্রিক্দ অব ওয়েলস--কলকাতায় দর্শন দিতে এসেছেন । ১৮৭৬ সালের 
জান্য়ারীর গোড়ার দিকে হাইকোর্টের নামজাদা উকিল জগদানন মুখোপাধ্যায় 
মহাসমারোছে যুবরাজকে নিজের বাঁড়ীতে আনয়ন করলেন। এই ঘটনাকে কেন্জ 


শ২ নাট্য আন্দোলনের ৩০ বছর 


করে সারা কলকাতায় আন্দোলন গুরু হয়। সংবাদপত্রে বিরূপ সমালোচনা 
প্রকাশিত হতে থাকে। গ্রেট স্তাশন্তাল থিয়েটার একটি প্রহ্দন অভিনয় 
করলেন “গঞ্জানন ও বুবরাজ।” ১৯শে ফেব্রুয়ারী পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগ্ুহে এই 
প্রহসনটির প্রথম অভিনয় হ'ল। দ্বিতীর অভিনয়ের পর রাজতত্ত প্রজাকে 
ব্যঙ্গ করার অপরাধে পুলিশ অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিল। ২৬শে ফেব্রুয়ারী “হনুমান 
ধ্রিত্র' নামে প্রহসনটির পুনরাতিনয় হয়। “হনুমান চরিত্র পুলিশের আদেশে 
বন্ধ হবার পর পুলিশকে ব্যঙ্গ করে 17৩ 1201109 ০718 8116 918990* নামে 
'আর একটি প্রহসন অভিনীত হ'ল--১লা মার্চ তারিখে । নাট্যশালাকে সংযত 
করবার জন্ত বড়লাট নর্থবূক ২৯শে ফেব্রুয়ারী এক অর্ভিগ্ঠাঙ্স জারি করলেন । 
কথায় বলে বাধে চুলে আঠারো ঘা। অগিষ্ঠান্স জারি করেই সরকারের 
'সাধ মিটবে কেন? ৪51 মার্চ তারিখে “সতী কি কলক্ষিনী গীতাতিনয় চলছে । 
ডেপুটি পুলিশ কমিশনার সাহেব সদলবলে অভিনয়ের মধ্যেই উপেন্দরনাথ দাস, 
“অমৃতলাল বন্থ, মতিলাল স্থর, বেলবাবু প্রমুখ আটজন কর্মকর্তা ও অভিনেতাকে 
গ্রেপ্তার করণেন। ৬ই মার্চ ম্যাজিন্ট্রেট ডিকেন্দের এজলাসে বাংলার কয়েকজন 
বিখ্যাত শিল্পী ও শিষ্পকর্মীত্র বিচার শুরু হয়। ৮ই মার্চ ম্যাজিন্ট্রেটের উপরিউক্ত 
রায় প্রকাশিত হুয়। অবপ্ত হাইকোর্ট ম্যাজিস্ট্রেটের বাধ বাতিল করে 
“আসামীদের মুক্তি দিলেন। 

কলকাতার বু গণ্যমান্ত ব্যক্তির প্রবল প্রতিবাদ? সত্বেও ১৮৭৬ মনের মার্চ 
মাসে 71078500880 76017057066 00062010311] (নাট্য অনুষ্ঠান কণ্ট্োল 
বিল) নাষে যে বিলটি কাউন্সিলে পেশ করা হয়েছিল, বৎসরের শেষের দিকে 
তা পাশ হয়ে গেল। ১৮৭১ সনের ১৪ই ডিসেম্বর অমুতবাজার পত্রিকা 
লিখলেন, «*.".""আমরা শাসনের প্রবাহে নির্জীব হইয়াছি। গবর্ণমেণ্ট যদি 
আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক সমুদয় কার্ধের উপর পর পর এইরূপ শাসন স্থাপন 
করিতে থাকেন, তাহা হইলে বোধ হয় আর দীর্ঘকাল আমাদের এই আইনের 
“অধীন থাকিয়া ইংরাজ রাজার আল্ঞা পালন ধরিতে হইবে না। ভারতবাসীনা 
এরূপ স্থানে গমন করিবে যেখানে আর ইংরাঞ্জ শাসনের ত্রকুটি তাহাদিগকে 
ভীত করিতে পারিবে না ।” | 

আজ ১৯৫২ সাল। ইংরেজ নাকি বিদায় নিয়েছে! আমাদের জাতীয় 
সরকার নভ্ভুন গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করেছেন.। তিস্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা 
নাকি আমাদের জঙ্মগত অধিকার ! আমাদের নাট্যশালাগুলি কিংবা কোন 


নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর ৬৩ 


নাট্য প্রতিষ্ঠান যদি বেয়াড়াপন! করে, সেল্সামের কড়া চাবুকেও যদি ঠাণ্ড। 
ফর! না যায়, ওষুধ আছে ১৮৭৬ সালের কুখ্যাত বিলাতী আইন। নাট্যশালায় 
কোন্‌ নাটক প্রদশিত হবে তার শেষ রায় দেবেন নাট্যশিল্প কর্মীর! বা নাট্যানরাগী 
জনসাধারণ নয়, নাটক বাছাই করবেন লালবাজারের পুলিশ অফিসার । 
হুতভাগ্য বাংলা দেশ! আৰও ভাগ্যহীন বাংলার নাট্যকারবৃন্দ ! বহু বিনীন্ত 
রজনী ও বছ বৎসরের আয়াসসাধ্য সাধনার ফলে যে নাটকের হ্য্টি হ'ল সেন্সরের 
একটি কলমের খোঁচায় তা ব্যর্থ রচন! বলে পরিত্যন্ত হতে পারে। কোন্‌ 
নাটক প্রযোজিত হুবে--তার বিচার নাট্যাচার্ষেরা করবেন না, পুলিশকর্তা। 
ও সেন্গর বোর্ডের অনুমতিই নাট্য প্রযোজনার মাপকাঠি। যদিকোন বৃষ্টতা 
দেখা যায়, হাতে আছে অমোঘ অন্ত্র-১৮৭৬ সনের ব্রিটিশ আইন। 

বাংলার নাট্যানুরাগী জনসাধারণ, নাট্যশালার কতৃপক্ষ, পরিচালক, 
প্রযোজক, নাট্যকার, অভিনেতা, অভিনেত্রী ও নাঁট্যরূসিক সাধারণ দর্শক এই 
অপমানকর নীতির বিরোধিতা করবেন ন1? নিরাপত্তার নাগপাশ থেকে নাটক 
ও অভিনয়কে মুক্ত করবার জন্ত--মঞ্চ জগতের স্বাধীনতার অন্ত বাংলার 
পেশাদার ও সৌথীন সমস্ত শিল্পী, সাহিত্যিক ও নাট্যান্থরাগীদের মিলিত 
গ্রতিবাদ ধ্বনিত হয়ে উঠবে না? ১৮৭৬ সালের আইন প্রত্যাহারের জন্ত 
শিল্পী, সাহিত্যিক ও গণতান্ত্রিক ভ্রনসাধারণ সম্মিলিত আন্দোলন গড়ে তুলুন। 
এই আন্দোলনের পুরোধা! হিসেবে গণনাট্য সঙ্ব, বহুক্নপী, নাট্যচক্র, উত্তর 
সারধী ' প্রমুখ গ্রগতিপীল সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলির উদ্চোগ গ্রহণ করার মহান 
দায়িত্ব রয়েছে। 


প্রীরঙ্গম মঞ্চে একটি অনুষ্ঠান 


এই সংখ্যাতেই ছাপা আর একটি লেখা এখানে ছেপে দেওয়া দরকার মনে 
করছি। সেটাও খুবই উল্লেখযোগ্য । 
দেই সময়ের জনসাধারণের মনের ভাবণা ও শিল্পীদের মনের অবস্থাটা 


বোঝাবার জন্তে আমি এই পেখাটি ছাপলাম। 


১৫ই আগ ও শিশিরকুমার 


* ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট সারা কলকাতায় “্বাধীনতা*র উৎনব চলেছে 
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের "আহ্বানে এবং স্বতন্ত্রভাবে জনসাধারণের বিরাট অংশ এই 
উৎসবে যোগ দিয়েছে । থিয়েটার ও সিনেম। গৃহগুলি এই উৎসবের মারফত 
তাদের মুনাফা অর্জন করছে। নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের পরিচালনায় 
প্রীরঙ্গম” মঞ্চ সেদিন “হঃখীর ঈমান” দেখান । কিন্তু শুধু অভিনয় ছাড়াও 
সেদ্দিন সেই বাংল! মঞ্চে আর একটি অভূতপর্ব ঘটনা ঘটে--যা সেদিন যেমন 
তাৎপর্যপূর্ণ ছিল তারপর বছরের পর ততোধিক তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠছে। 

সেদিন অভিনয়ের প্রারস্তে পূর্বঘোষিত ব্যবস্থামত শিশিরকুমার একটি 
অভিভাষণ দেন। শিশিরকুমার জানতেন প্রেক্ষাগৃহের বাইরে জনতা উল্লাস 
করছেন এবং তাদের সঙ্গে দর্শক ও শ্রোতাদের মধ্যে পার্থক্য টানার কোন ব্যবস্থা 
করাই সম্ভব নয়। তবুনিশ্চিত বিশ্বাসে বলে গেলেন £ এ স্বাধীনতা পূর্ণ 
স্বাধীনতা নয়। অস্ত্র এখনে! মাউণ্টব্যাটনের হাতে । অহিংস আন্দোলনে 
এই ক্ষমত! লাভ হয়নি । ইংবাঁজ যখন দেখল--ভারতের জনতা ব্যাপকভাবে 
যেকোন উপায়ে (নৌবিদ্রোহ, আঙ্গাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি আন্দোলন) ক্ষমতা 
দখলের দিকে অগ্রসর হচ্ছে--তখন তার! পিছু হটেছে। এই প্রসঙ্গে তিনি 
ভিয়েৎনাম ও ইন্দোনেশিয়ার অবন্থ। উল্লেখ করেন। মঞ্চ সম্পর্কে তিনি বলেন 
বাংল! দেশের মঞ্চ থেকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে সাহাষ্য কর! হয়েছে এবং 
তার জন্তই দেল্সার প্রধা এতো কঠোর । কাজেই তিনি দাবী করেন যে সমস্ত 
নাটকের উপর বাধা নিষেধ মাছে তা তুলে নেওয়া হোক এবং পুলিশ দারোগার 
ছাত থেকে নাট্য সাহিত্য বিচারের ভার নেওয়া'হোক। 

শিশিরকুমারের এই বক্তৃতায় সেদিন দর্শক উল্লাস প্রকাশ না! করলেও 


নাট; আন্দোলনের ৩০ বছর ঙ৫, 


আপত্তি করেনি। এবং তারপর বছরের পর বছর শিশিরকৃমার' নিজের মঞ্চ, 
থেকে 9৫ই আগষ্ট এই সব কথা বলে খাকেন। গত বছর তিনি বলেন যে 
তিনি যতদিন বেঁচে থাকবেন ততর্দিন বলবেন-_এ “ন্বাধীনতা” ভূয়া স্বাধীনতা । 
ইতিমধ্যে তার দর্শক এবং তিনি আরো! অগ্রসর হয়েছেন_এখারের ১৫ই আগষ্ট 
তার প্রমাণ। ] ॥ 

১৫ই আগষ্ট্রের অভিভাষণ দেওয়ার আগে শিশিরকুমার “বন্দেমাতরম্» 
গানটি পুরো শোনেন শ্রীহেমচন্দ্র সেনের মুখ থেকে | হেমবাবুর বয়স ৮* বছরের 
কাছাকাছি। ১৯০৫ সালের আন্দোলনের যুগে ইনি স্বদেশী গান গাইতেন এবং 
অনেক তরুণের মত শিশিরকূমারেরও মনে দেশপ্রম জাগাতেন। এর পর কত 
নুক্ের তিনি কত দেশপ্রেমিক গান গুনেছেন এবং ভাল বলেছেন-_কিস্ত এই 
দিনটি হেমবাবুর গান তার শোনা চাই । তাই প্রতি বদর হেমবাবু আসেন 
এবং তার অত্যন্ত শক্তিশালী কে গানটি গান। 

এবার তার গানের শেষে শিশিবকুমার বলতে আবরস্ত করলেন । গ্রন্গ ক্রমে 
বলতে পারি- অনুষ্ঠানটি আরস্ত করার কিছু আগে তার ধিশ্ষে বদ্ধ বলপ্নে 
'আজ কি বগ্বে ভেবেছ ?” ইতর “কছুই ভাবিনি 1” উদেন মানাল ছিলেন 
_উুপের থেকে অন্ত 5; ২, বছরের ছোট আর একক্জন 7; [হন একট আবেগের 
সঙ্গে বললেন £ «কেন, আপনি বলতে পারেন সায়াজ্যণদ এয়া চাড়”। 
বলতে বলতে (ঠাশ মালয়, কোরিয়া প্রশ্তিতে সামা বাদের অজ্যাজারের কথ! 
বললেন। বক্তার মুখে আবেগের ছাপ এসেছিল__শলী শিশিবকুমার পুর 
তি দিয়ে দেখলেন ও একটুখাশি স্থির হয়ে মকের দিকে অগ্রসর হতে হতে 
বললেন £ “আজ বাংলার হর্দশাই আমার মনকে ভারাক্রস্ত করছে।” 

তাই প্রথমেই বললেন £ “আজ ছুঃখের দিন_ স্বাধীনতা দিবস নয়। 
স্বাধীনতা কোথায়? দেশ বিভক্ত হয়েছে, এক বাঙ্গালী, এক পাঞ্রাবী আর ছুই 
রাষ্ট্রে। এবং এই ছুই রাষ্ট্রের মানুষ আজ “স্বাধীন” রাষ্ট্রের মানুষ হিসাবে শুধু 
দেশ বিভাগের জন্তে কি যন্ত্রণাই ভোগ করছে! আমি ১৯৪৭ সালে যেমন 
বলেছিলাম তেমনি আজও বলছি আমরা আইনতঃ ব্রিটিশ ক'মনওয়েলথের প্র্ছা 
_ ম্বাধীন দেশের লোক নই। রাজেন্তরপ্রসাদ এবং নেছেরু বত বাণীই দ্লিন এবং 
কংগ্রেল বছরের প্র বছর এই দিনে যত অর্থের অপব্যয় করুক-__-একথা আজ 
সকলের কাছে দিনের আলোর মত পরিফার হয়েগেছে । সম্প্রতি আর একটি. 
ঘটনায় আমাদের “স্বাধীনতার” দ্ধপ বোঝা গেছে । আমাদের দেশে আমেরিকার 


ন|. আ..:০--€ 


৬৬ নাট) আন্দোলনের ৩০ বছর 


€লোক এসে যর্দি অপরাধ করে তাহলে তাদের নাকি এদেশের আইনে বিচার 
করা চলবে না। একে কি স্বাধীন দেশের আইন বলে? এ বিষয়ে বরং চীন 
সাফল/লাভ করেছে। 

“আইনের প্রসঙ্গে মঞ্চের কথ! মনে পড়ে। ইংরাজদ্দের আমলে পুলিশ 
ফারোগার উপর নাটক বিচারের ভার ছিল- আজ পাঁচ বছর *ম্বাধীনতার” পর 
*সই গ্মাইন পুবা মাত্রায় খঙ্গায় আছে কেন? 

“ইংরাজের আমলে কাল: ধলায় মামলা বাধলে সুবিচার সম্ভব ছিল না-_. 
কিন্তু কালায় কাপায় মামলা হলে ছুই পক্ষ সমান অর্থ ব্যয় করতে পারলে 
ম্রবিচার পাওয়ার মাশ' ছিল। কিন্তু কংগ্রেসী শাসনে সে সম্ভাবনাও লোপ পেতে 
বসেছে--শাসক পক্ষের প্রয়োজনে প্রভাবান্বিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা গেছে। 

“সাধারণ লোকের খাঁগ্ের কথা বিচার করুন। দেশে আজ ছুতিক্ষের 
অবন্থা-_রেশনের চালে পাথর খেয়ে খেয়ে রেশন এলাকাব লোকেরা পেটের 
বোগে মরপাপন । ফলে দেশের স্বা্থ) ভেঙ্গে পড়ছে । মানুষ যাদ মানুষের মত 
খেতে এবং বাস করতে না পারে তবে কিসের স্বাধীনতা ? 

«এর পর শিক্ষার কথ! বল! যেতে পারে । আমি নিজে শিক্ষক ছিলাম। 
*আপনাদের মধ্যে নিশ্চয় কেউ কেউ শিক্ষক উপস্থিত আছেন। আপনারা বলুন 
এই যে সব কমিটি, কোড হচ্ছে, প্ল্যান হচ্ছে-_-এর মধ্যে শিক্ষার উন্নতির কোন্‌ 
ব্যবস্থা আছে-_যার ফলে সুস্থ জীবন, ছবি, গান, শিল্পের সৌন্দর্য ও সুষমার 
প্রতি মানুষের মন আকৃষ্ট হবে? এই সব ব্যবস্থা আসলে তামাসা-_আম্মীয়দ্বজন 
পোধণের ব্যবস্থ৷ এবং শিক্ষার নামে নতুন আমলাতন্ত্র স্থষ্টির চেষ্টা ছাড়া আর 
কিছু নয়। 

«এই গ্রাসে বাংল! ভাষার কথা মনে পড়ে । আমরা যাতে বাংলা ভূলে 
ঘাই তার বাবস্থা হুচ্ছে। হিন্দিকে রাষ্ট্র ভাষা করার মধ্য দিয়ে এই চেষ্টা 
চলছে। বলা হয় সুভাষচন্দ্র থাকলে তিনি নাকি এই ব্যবস্থা সমর্থন করতেন। 
আমার নিশ্চিত বিশ্বাস তিনি কখনে! সমর্থন করতেন না। শ্রীস্বনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায় নাকি এই ব্যবস্থা করেন। কিন্ত তিনি যা বলবেন তাই করতে 
হুবে কেন? হিন্দি কি ইংরাজী বা ফরাসী ভাষার মত উচ্চ স্তরের ভাষা যাকে 
রাষ্ট্র ভাষা! কর! যেতে পারে? অপেক্ষাকৃত অনুম্নত ভাষাকে মারা ভারতের 
ভাষা করানোর চেষ্টা! কি জবরদস্তি নয়? 

*প্রায়ই গুনতে পাই আমাদের দেশের মঞ্চ উন্নত হচ্ছে না কেন? কিন্ত 


নাট্য আন্দোলনের ৩০ বছর ৬৭ 


এমনি সামাজিক অবস্থায় কোন জিনিষের উন্নতি কি সম্ভব? আমাদের দেশের 
বর্তমান সাহিত্য বা শিল্পকলার কি খুব উন্নতি হচ্ছে__যে তাঁর তুলনার মঞ্চ খুব 
পেছিয়ে আছে? আমাদের দেশে আজ মঞ্চের বয়স ৮* বছর। কিন্তু ব্রিটেনের 
ইতিহাস অন্ততঃ ছুশো বছরের । কিন্তু সেখানে আজ মঞ্চের নিদারুণ হূর্র্শা 
কেন? আমাদের মত মানুষের চেষ্টা সামান্য হতে পারে--কিস্তু জাতির সামগ্রিক 
চেষ্টার সাধনে তো] সে প্রশ্ন ওঠে ন!। কিন্তু এই ব্যবদ্থায় তা কি সম্ভব? 

«এই সব বিবেচনা করে দেখলে বোঝা যায় বাংলার আজ বড় হরদিন। আজ 
'আমাদের উপর একটি প্রাণহীন ও আম্মতু্টিশরায়ণ শাসন বজায় রয়েছে। এই 
শাসকগোঠী প্রকাশে বলছে যে এরা আবো ২৫ বছর শাসনের আশা রাখে। 
অন্ততঃ আর € বছর ধরে পরব নির্বাচন পর্যন্ত এর] টি'কে থাকবে--এমন 
আশঙ্কা সাধারণ লোকে করে । 

«আমাদের মত ভদ্রশ্রেণীর লোকদের একটি কথা আজ বিশেষ করে মনে 
করা দরকার যে আমরা জাতির আসল লোক নই। আরো যে শতকর] ৮০ 
জন লোক আছে-_যারা গরীব ও কৃষক--তাদের উপর এই শোষণের চাপ সব 
থেকে বেশী। কিন্তু তাদের ওরা এখনো মোহগ্রস্ত রেখেছে । দোষ অবশ্য 
গরীবের নয়। মুনি খধিদের যুগ অজ্ঞ রাখার ব্যবস্থা করেনি--যাতে করে তারা 
যেন তাদের প্রকৃত শক্রতকে না চিনতে পারে। কংগ্রেল যে প্রাপ্তবয়স্কদের 
ভোটাধিকার দিয়েছে বলে গর্ব করে তার মুখে রয়েছে সাধারণ লোকদের 
অশিক্ষা ও অজ্ঞতার উপর তাদের ভরসা। কিন্তু কেবল তাতেও সে সম্পূর্ণ 
নির্ভর' করেনি-_-বহ্ৃক্ষেত্রে পয়স! দিয়ে ভোট ক্রয় করেছে । এর উপর আছে 
বাংলার কয়েকটি নামকর! দৈনিক পত্র-ষার] নিজেদের গায়ে আঘাত পড়লে 
মাঝে মাঝে বেনুরেো! কথা বললেও আসল বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর জয়ঢাক। 
কাজেই জনসাধারণ আজ সত্যকথা জানতে পারে না। 

“এই “ভূয়া স্বাধীনতায়" বাংলার সব থেকে বেশী ক্ষতি হয়েছে । তাই আমি 
আপনাদের প্রশ্ন করি - আপনারা আর কতকাল সহ করবেন? আপনারা কি 
ওদের এ ২৫ বছর বা আরো ৫ বছর গদিতে থাকতে দেবেন--ন] দিনের পর 
দিন আন্দোলন করে ওদের গদি থেকে সরাবেন? বাংলার তরুণদের কাছেও 
'আমার ব্লার আছে। ৃ 

*তরুণর] সত্য প্রচার করবে, সতে)র জন্ত পুরুষোচিত গুণ অর্জন করবে, 
দেশকে ভালবেসে দেশের মঙ্গলের জন্য কষ্ট স্বীকার করতে প্রস্তত হবে--আর 


৬৮ নাট্য আন্দোলনের ৩৯ বছৰ 


দল বেধে কখনো কোন অন্তায় কাঁজ করবে ন:-_এই আশ] আমি তাদের কাছে 
রাখি।” 

[ শিশিরকুমার বাংলায় বলেন এং দ্রুত বলেন--কাজেই সব সময়ে তার, 
সমঘ্ত কথাগুলি টোক' যায়নি । কিন্ত যতনুর সম্ভব তাঁর কথ] রাখা হয়েছে । ] 


ৰ লিটল থিয়েটার গ্রুপ 


| ৯৯৫৩ সালেই ভারতীয় গণনাট] সঙ্ব, বহুরূপী ছাড়াও লিটল খিকেটার 
গ্রপের নতুন পদক্ষেপ দেখা গেল। তারা বিদেশী নাটক ইংরেজী ভাষায় 
অভিনয় করতেন এই প্রথম তারা বাংলা ভাষায় বিদেশী নাটক অভিনর আ'রম্ত' 
করলেন, তাদের প্রথম নাটক কনস্টানটন্‌ সিমনসের এ রাশিয়ান কোশ্চেন-এর 
বাংলা অনুবাদ । অনুবাদক সাংবাদিক লরোজ কুমার দত্ত। ৬ই ডিসেম্বর আই 
টি এ প্যাভিলিয়ন মঞ্চে অভিনয় করলেন। সাংবাদিক 'মামাদের অভিভ্ভুত 
করেছিল। তখনকার পেশাদার রঙ্গমঞ্জের দৈন্ত যেমন আমাদের হতাশ এনে 
দিয়েছিল, সাংবাদিক ঠিক যেন এক ঝলক হুর্য ক্ষণিকের মতো উত্তাপময় হয়ে 
উঠেছিল সেই সন্ধ্যায় । এতে অভিনয় করেছিলেন উৎপল দত্ব, প্রেমাশীষ সেন, 
সত্য বন্দোপাধ্যায়, হারাধন বন্দোপাধ্যায়, প্রতাপ বায়ঃ শৈঙ্গেন সেন, মানসী 
দাসগপু।, অলকা সেন ও অনুরাধা রায়। 


সমন্বয় 


১৯৫৩ সালে বরানগরে পমন্বয়? নামে একটা নাট)দলের প্রতিষ্ঠা হয় যার 
প্রধান প্রতিষ্ঠীনা প্রভাত গৌতম। তার সহযোগী ছিলেন ধীরেন নিয়োগী, 
মনোরুঞ্জন লোম, মৃগেন লাহিড়ী, যা্িনী লাহিড়ী প্রভৃতি । 

“সিরাজদ্দৌল' সমন্বয়ের প্রথম অভিনীত নাটক । অভিনয় কয়েছিলে! 
পার্ক ইন(্টিটিউটে। সেই নাটকের কুশীলবদের মধ্যে দিলেন ধীরেন নিয়োগী, 
মথগেন লাহিড়ী, মনোরঞ্জন সোম, বিশ্বৃষণ লাহিড়ী, কমলা অধিকারী, বেলা 
সরকার, আভা মণল প্রভৃতি । তারপর এই দলের প্রযোজনায় পরপর 
অভিনীত হয় পতিব্রতা, গৃহ প্রবেশ, ছায়ানট,. প্রতিচ্ছবি, কেদার রায়, অভিনেত্রী, 
গ্রন্থি, ধস, নাটক পরিচালন! করার কৃতিত্ব প্রভাত গৌতমের | 


নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর ৬১ 


গ্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, কোলকাতার অন্ততহ বিখ্যাত নাটাল 
“অনামী' যে নাটক করে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন সেই 'প্রতিচ্ছৰি* নাটকের প্রথম 
প্রযোজনার কৃতিত্ব “সমহ্বয়' দলের । প্রভাত গৌতম সম্পাদিত ও নির্দেশিত, 
এ নাটক গিরিশ নাট প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় এবং নাটকের অভিনেত্রী 
লততিকা বনু শ্রেষ্ঠ সহ অভিনেত্রীর পুরস্কার লাভ করেন। নাটকের বিভিন্ন, 
চরিত্রে রূপ দিয়েছিলেন প্রভাত গৌতম, নীলোৎ্পল দে (বর্তমানে 'অনামী'4 
নির্দেশক অভিনেতা ), শ্ামল লাহিড়ী, লতিকা বনু প্রভৃতি । 

'সমম্বয়' এখনও প্রযোদ্না! করে চলেছেন । ফারা দলে আছেন তাদের 
মধ্যে মুগেন লাহিড়ী, প্রভাত গৌতম গ্রাণতোষ চযাটার্জা, কৃষ্ণেনু আওন, 
অনীম দেনশর্ম,. রুগু ঘে!ষ, অশোক চ্যাটার্জী, মীরা গৌতম ও ভাম্বতী 
গৌতম অগ্ঠতম | ; 


১৯৫৩ সালে ৪ঠা মে ব্রজেন্ত্র শ্বত্তি সংব রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা” 
রঙমহল মঞ্চে অভিনয় করেন। নাট্যরূপ ও পরিচালনাতে ছিলেন বিদ্বাৎ 
গোস্বামী । এ প্রদক্ষে ১৫ই মে ১৯৭৩ সালে ধুগাস্তর পত্রিকায় একটি সমালোচনা 
প্রকাশিত হয় সেট! এখানে দেওয়া হল। 

দ্রজেন্ত্র স্বৃতি সজ্ৰের “শেষের কবিতা+_গত ৪ঠ1 মে রঙমহল' রহ মঞ্চে 
ব্রজেন্ত্র স্বৃতি সঙ্ঘ রবীন্দ্রনাথের “শেষের কবিত।' উপন্তাসের নাট্যরূপ, তাদের 
অষ্টম সমাবর্তন উৎসব উপলক্ষে) মঞ্চন্থ কৰেন। সভাপতির আসন গ্রণ করেন 
শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কুত করেন শ্রীগ্রমথনাথ 
বিনী। নাটকে উল্লেখষোগয অভিনয় করেন অমিত রায়ের ভূমিকায় মঞ্চে 
সম্পূর্ণ নবাগত সমর চৌধুরী, মিপিরূপে নমিতা চ্যাটার্জী ও অবনীশের তৃমিকায় 
অরুণ মৈত্র। গ্মন্তান্ত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয়ও প্রশংসার যোগা। 
নাটকের রূপদান ও পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন শ্রীবিছ্যৎ গোস্বামী । 
“শেষের কবিতা? উপন্ঃসকে নাটকে রূশাক্জিত করা খুব সহজ কাজ নয়, তাই 
নাট/রপ যে একেবারে ক্রটিহীন হয়েছে তা বলাযায না। তবে, এই সমস্ত 
দুগ-ত্রট সত্বেও নাটকথানির অভিনয় যে সমগ্রভাবে উপভোগা হয়েছিল তা 
খ্ন্থীকার কর! যায় না। 


গণনাট্য সঙ্ঘ। আজকাল 


১৯৫৩ সালে'৪ঠা ফেব্রুয়ারী ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ উত্তর কলিকাতা শাখা 
ভান চট্টোপাধ্যায়ের আজকাল” নাটকটি মঞ্চ্থ করেন। একটি মধ্যবিত্ত পরিবার 
কি ভাবে ভেঙ্গে ছারখার হয়ে যার, কিভাবে দৈনন্দিন জীবন সংগ্রামের 
মধ্যে দিয়ে মানুষ বাচবার চেষ্ট) করে, সামান্তঠ একটু স্থখের সন্ধান পেলেই 
তার পেছনে ছুটে যায়, কখনো বিশ্বাস হারায়, আবার কখনে৷ বা অনেক 
কিছু হারিয়ে যা পায়, তারি মধ্যে খুঁজে পায় বিশ্বাসের ভিত্তিমূল। আজকাল” 
কত রাত্রি যে অভিনীত হয়েছে তার হিসেব পাওয়া যায় না। নাটকটির রচন! 
কাল ১৯৫১ সাল। ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন শাস্তি 
ভট্টাচার্য, গৌরীশংকর মুখোপাধ্যায়, মণি মঞ্জ্মদার, দিব্য ভট্টাচার্য, সঞ্জয় ভট্টাচার্য 
শাস্তি মুখোপাধ্যায়, রবীন গঙ্গোপাধ্যায়, বাসুদেব ভট্টাচার্য, নারায়ণ গুহ, অমিয় 
সেন, শোভ! মজুমদার ও অনীতা চক্রবতী। পরিচালনায় ভানু চট্রোপাধ্যায়। 
এই নাটকটি ১৮ই সেপ্টেত্বর ১৯৫১ সালে রঙমহলে অভিনীত হয়েছিল । 
তাতে উত্তমকুষার, রমেশ মুখোপাধ্যায়, শৈলেন শীল, তপন মুখোপাধ্যায়) শত 
বন্দোপাধ্যায়, ভূপেন হালদার, শংকর বন্দোপাধ্যায়, রঞ্জন বসাক, বাসুদেব 
পাল, বিদ্যুৎ বোস, শ্তামলী চক্রবর্তী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও ভানু চট্রোপাধ্যার় 
অভিনয় করেন। শ্রীচট্টোপাধ্যাক ১৯৫৩ সালে লেখেন “কানাগলি”। স্টার 
রঙগম্চে ৭ই জুন ১৯৫৫ সালে কৃষ্টি ও তির প্রযোজনায় নাটকটি অভিনীত হয়। 
এমন মানুষ পথে ঘাটে বাস করে, যাদের ঘর নেই, সংসার নেই, এমন কি এই 


অন্ধকার গলিটাও যাদের নেই, তাদেরই জীবনের অন্তদ্বন্দ এই নাটকে স্থান 
পেয়েছে। 
প্রথম অভিনয়ে যাঁরা ছিলেন তারা হলেন, উত্তমকুমার, সৃতি কমল কুণ্ড, 


রমেশ মুখোপাধ্যার, ভূপেন হালদার, শল্ত, বন্দোপাধ্যায়, নির্্ল চক্রবর্তী, শৈলেন 
শীল, তপন মুখোপাধ্যায়' নন্দ মুখোপাধ্যায়, গোর! মিত্র, বীরেন কু, শু 
নন্দী, বাণী গাঙ্গুলী, মেনকা দত্ত, বেলা সরকার ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় । 
পরিচালনায় ভানু চট্টোপাধ্যায় ও শ্ভু বন্দেযোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিচালনায় 
ছিলেন পুর্ণেন্দ সুখোপাধ্যায়। এরপরে ভানু বাবু মসিজীবি, লাল মাটি, বোন, 
প্রস্তাবনা, জীবন মৃত্যু নাটক লেখেন। রমানাথ সেনগুপ্ত শাস্তি মুখার্জী, 
দিব্যনারায়ণ ভট্টাচার্ধ, তরুণ চন্ত্র, কানু মণ্ডল, অমিয় সেনওণু, £সীমা দাস, 
শঙ্করী বিশ্বাস, কল্যানী সেন, অতুল তট্াচার্য, নায়ায়ণ গুহ রায় প্রস্তুতি 
ছিলেন অভিনয়ে । রূপসঙ্জা শক্তিসেন। পরিচালনায় টিপু দাসৎগু। 


গণনাট্য অন্দোলনে । রানুযুক্ত 


1১০৫৪ সাল ২*শে আগষ্ট ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের নতুন পদক্ষেপ শুরু 
হল। আরো বেশী মাটির কাছাকাছি যেতে হবে, আরে! বেণী জনতার মাঝে 
যেতে হবে। তাই দক্ষিণ কলিকাতা শাখা বীরু মুখোপাধ্যায়ের “রাহুমুক্" যাত্রা 
দিয়ে শুক্ত করল নতুণ পথের যাত্রা। ত্য সময়ে যত্রা! পাড়ায় সেই মান্ধাত? 
আমলের পৌরাঁপিক আর তিহাসিক কাহিনী “নঙ্বেই পালা গাওয়া হত 
যে জনসাধারণ এই যাত্রাপালাকে বুক দিয়ে বাচিয়ে রেখেছে, সেই জনগণেব 
লাগছিপ একঘেয়ে | কারণ হয়তো ত্র একটাই । দিনে দিনে সংঘাত সংঘর্ষে 
মধ্যে দিয়ে সেই *নতার রূপ পাশ্টাছে, কিন্ত ষাত্রাপাড়া যেখানে ছিল ০সই- 
খানেই রয়ে গেল। সেই একঘেয়ে পুরনো 'আগ্গিক মার বক্কব্যর বাইরে 
যেতে পারল না ধাত্রাপাড়ার শিল্পীরা । পারল না বলেই তারা সেই 
একই জায়গায় রয়ে গেল। বাংলা দেশের বিপ্রণী জনগণ সেই পুবণে! 
ৰন্তাপচ কাহিনী আর .দখতে চাইল না। ভারতীয় গণনাট) সঙ্ঘ সেই 
মুহতেই আনল রাহ্মুক্ত। জনগণ তাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানাল । ধাহুমুক্ত 
সম্বন্ধে একট! কথাই বলা বায় একটি পক আঙ্গিকের মাধামে। সাম্রাজ্যবাদী 
শোষণের বিরুদ্ধে একট! বলিষ্ঠ ধিকার ধ্বনিত হয়েছে এই নাটকে । লক্ষ লক্ষ 
মানুষ এই যাত্রাকে অন্তরঙ্গ তার সঙ্গে গ্রহণ করেছে, এটাই রাহুমুক্তর বৈশিষ্ট্য । 
বনগাও কৃষক সম্মেলনে হাজার হাজার দর্শকের মধ্যে এই যাত্রা! অভিনয় হবার 
পরে দলে দলে কৃষকেরা শিল্পীদের অভিনন্দিত করেছিল। বরা কমলাপুরে 
সুদূর গ্রামে গরুর গাড়ি করে গিয়ে এই যাত্রা অভিনয়ের কথাও ভোগব'্ব শয়। 
বিভিন্ন সময়ে এতে যার! অভিনয় করেছেন £ জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, হীরেণ 
সেনগুপ্ব অমর মুখোপাধ্যায়, শশাঙ্ক গঙ্গোপাধ্যায়, ধীর চৌধুরী, রাধা চক্রবর্তী, 
শিশির সেন, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, সুকাস্ত ঘোষ, ধীবেন দাসগুগ্ত, মণিমোহন» 
ধীরেশ আচার্য, অতুল ভট্টাচার্য, নির্মল চট্টোপাধ্যায় অজিত নাথ বন্দোপাধ্যায়, 
বীরেশ মুখোপাধ্যায়, বীরু মুখোপাধ্যায়, পরিতোষ সান্ন্যাল, পৃর্থীশ রায় চৌধুরী, 
উজ্জল বন্দেযাপাধ্যায়, লিগ্ধ। মজুমদার, জয়ন্ত ভট্টাচার্য, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষ 
চক্রবর্তী, পার্থ বন্, সবিতাব্রত দত, মণ্ট, ঘোষ, সাধনা রায় চৌধুরী, কল্পন। রায়» 
শেফালী ব্যানাজি, তিলোত্তমা ভট্টাচার্য, সুমিত্র! ঘোষ, নিবেদিত দাস, সন্ধা 
চট্টোপাধ্যায়, রেব! রায়চৌধুরী । নাটকটি নির্দেশনা করেন জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ॥ 


বহ্ুরূগীর 'রক্তকরবী' / নব নাট্যের ঘাত্র! শুরু 


১৫5 সাল, বাংলা দেশের প্রগতিশীল নাট্য আন্দোলন জনগণের মনে 
কখন একটা স্কা্ী "্ঘাসন পেতে ফেলেছে । আর "তাকে ক্দালাদা করে ভাবা 
যায় ন!। আর তাঁকে এক্গ ঘরে করে রাখারও কোন সম্ভাবনা নেই । পেশাদার 
মঞ্চ কিন্তু সেই আাবর্ত থেকে বেকতঠে পারছে না। অন্ঠধারে বহুরূপী 
রবীক্রনাথের ০র *ধ)র', শাস্তি বসুর ইবসেনের “দশ চক্র', রবীন্দ্রনাথের “রক্ত- 
করবী' বাংলা থেকে দিল্লী পর্যন্ত একটা আলোড়ন টি করে ফেলেছে । এবং 
এই রক্তক্করবী অভিনয় করেই বহুরূপী প্রথম জাতীপ্ন নাট)াৎসবে বাংলার হয়ে 
শ্রে্ট সম্মান নিযে এদেছে। ১*ই মে ১৯?৪ সাল রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী 
প্রথম মধ ছল রেলওয়ে মযা।নসন ইন্দটটউট হলে। শচীন সেনগ্গ্ত বহুরূপীর প্রথম 
পত্রিকায় লিখেছিলেন, “যাত্র।-শুরু' করেই বহুরূপী দেখতে পেয়েছে তার মাথার 
ওপরকার আকাশ ঘন মেঘে কালো হয়ে উঠছে । অপ্প্রীতির তুফান তার ছোট্র 
তরীথানাকে আঘাতে আঘাতে নিরস্তর কাপিয়ে দিচ্ছে, তীরে দাড়িয়ে শিবাকুল 
অমঙ্গল ধ্বনি তুলছে। শিশু বহুরূপী চেরে চেয়ে সবই দেখেছে। শঙ্কায় 
সংশয়ে তার বুক অবিরত ছুর দ্রর করেছে। কিন্তু বহুরূপী দিশা হারায়নি, লক্ষ্য- 
ভষ্ট হয়নি। তার আত্মপ্রতায়ী কর্ণধার শক্ত মুঠোয্ব হাল ধরে অকম্প বসে 
রয়েছে । তার মাল্লারা ভয়ে কেঁপে কখনে! পাল টেনে নামায়দি | বিপদ কাটিয়ে 
বিদ্ব অতিক্রম করে বিদ্ধেপকে লজ্জ। দিয়ে বহুরূপী এগিয়েই চলেছে । ম্ুফলও 
পেয়েছে সে। সারা ভারত তাকে উৎসাহ দিয়ে বলেছে সাবাস বন্থরূগী, সাবাস। 
সার্থক তোমার সাধন] । কী এই সাধন! ? সাধনা সা সন্ধাশের, সাধন ম্ন্দরকে 
প্ুপ দেবার, সাধন! নাটা অভিনয়ের মাধ্যমে মানুষকে সত্যাশ্রয়ী হবার, সুন্দরতর 
ভবন যাপনের প্রেরণ! দোৰ।” 

রক্তকরবী প্রসঙ্গে শত্ভৃদা বলেছেন «বহুরগী”র এ সংখ্যাতেই, আমাদের রক্ত- 
করবী ভাল লাগে। যেমন অনেকেরই লাগে !ন্মনেক বারই আমার মনে 
হয়েছে.ধে ওটা! অভিনয় করি । আবার প্রতেযক বারই মনে হয়েছে যে আমর! 
পারব না। আমাদের পক্ষে এ কাজ কঠিন, তারপর একদিন খালেদ চৌধুরী 
বহুরূপীতে এলেন এবং রয়ে গেলেন। লোকটির অস্বাভাবিক ক্ষমতা, স্বাকতে 
"পারেন, যেকোন বাজন! বাজাতে পারেন, গান শেখাতে পারেন, জার যতো 


নাট্য আঙন্দোলনের ৩* বছর ৭৩ 


নতুন নতুন জিনিষ উপ্তাবন করতে পারেন। তকে পেয়ে আবার আমাদের 
'মাথায় রক্তকরবীর তিস্তা পেয়ে বসল। 

«পড়া হোল সকলে মিলে | একদ্দিন না, বেশ কয়েকর্দিন। সকলেরই ভাল 
লাগে, রোজই ভাল লাগে। তারপর হঠাৎ ঠিক হয়ে গেল রক্তকরবী করবো, 
সকলের মনে হচ্ছিল করা যাক, না করলে ভাল লাগছে না ।” বনুরূপীর শিল্পীদের 
যেমন মনে হয়েছিল না করলে ভ'ল লাগছেনা, আম'দেরও কিন্ত মনে হয়েছিল 
মঞ্চে এই মহৎ নাটক না দেখলে ভাল লাগছে না। শভভৃদা আমাদের সেই সাধ 
মিটিয়েছেন এ জন্তে শস্ভুদা এবং বহুরূগীর শিল্পীদের জানাই আমাদের অন্তরের 
শ্রদ্ধা ও ভালবাসা । রক্তকরবীর প্রথম অভিনয় ন্তোজী সুভাষ" ইনস্টিটিউটয়ে 
দেখলাম । মনে হুল কি যেন দেখা হয়ন, আবার দেখেছি তাঁতেও কি যেন মিস 
করছি । আবার দেখেছি তাতেও মন ভরেনি। একট! বিরাট ক্যানভাসের 
"ওপর একটা মহৎ ত্স্কন শিল্প দেখলে যেমন মনে হয় যতো দেখছি নতুন কিছু 
পাচ্ছি। আরে পাওয়ার আকাঙ্ষায় আরো গভীরে যাবার জন্যেই তাই 
'আরো দেখি। 


রক্তকরবা 
প্রথম অিনয় ১ই মে/রেলওয়ে ম্যানসন ইনস্টিটিন্টট 
-$ চরিভ্রলিপি $-- 

নন্দিনব ৮০" তৃপ্তি মিত্র 

কিশোর ** পরেশ ঘোষ 

অধ্যাপক ৮৪৯ গঙ্গাপদ বনু 

গোকুল *** বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় 

রাজা ৯৯০১ শু মিত্র 

ফাগুলাল ৪ মহঃ জ্যাকেরিয 

চন্ত্র ৮৮০, আরতি মৈত্র 

বিশু ৪5 শোভেন মভুমদার 
সর্দার | ** অমর গা্গ,লী 
গোৌসাই ** নির্ষল চ্যাটার্জী (পরে 


কুষার বায়) 
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মোড়ল ** পুলিন বন্ধু 

ছোট সর্দার সন সমীর চক্রেব্তা 

পৃরাণ বাগীশ রি সন্তোষ ব্যানার্থা 

গু **** শীতাংগ্ড মুখোপাধ্যায় 
চিকিৎসক 2 অনিল ব্যানা্জা 

৩২১ মোড়ল * অমর পাঠক 


গণনাট্য আন্দোলন যেখান থেকে শুরু করেছিল, বহুরূপী সহরের নক 
নাটা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে নতুন জীবনধর্মী নাটয আন্দোলনের প্রাণ 
প্রতিষ্ঠা করল এই রক্তকরবীর মাধ্যমেই । সংগঠন প্রসঙ্গে গঙ্গাপদ বনু বহুরূপীর 
সভাপতির কৈফিয়ত হিসাবে বলতে গিষ্ে বহুরূগীর এ সংখ্যাতেই লিখেছেন £ 

«একটা গল্প বলি, শুসুন £* 

অনেক দিন আগে একটি প্রগতিশীল দলের এক বিখ্যাত নাটকে একটি 
কুচক্রী গ্রাম্য লোকের ভূমিকায় অভিনয় করতাম। নাটকটি রশ্রজগতে নান? 
কারণে আলোড়ন স্য্ট করেছিল। আমার অভিনীত চরিত্রটিও লোকের মনে 
একটা বিশ্র। রকমের প্রতিক্রিয়া স্থতি করত, এটা বুঝতে পেরে স্বভাবতঃই খুসী 
হতাম, হঠাৎ এক দিন এ দলের একটি মেয়ে এসে বললোঃ “আপনাকে 
এক দিন আমাদের বাড়ী যেতে হবে, দাদা । নইলে আমার তো! আর অভিনয় 
করতে আপসাই হবে ন1।' 

আমি বিশ্রিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম ১ «কেন? বাড়ী থেকে আপত্তি 
উঠছে নাকি?' , 

সেবললো £ “্যা। আপত্তিট আপনার জন্টেই। মা বলেছে, যে 
দলে এরকম লোক আছে সেখানে তোমার যাওয়া হবে না বাপু।' 

অতিরিক্ত বিস্ময়ে লোকের চোথ ছুটো নাকি কখনো কখনে! ছান! বড়ার 
মতে] হয়ে ওঠে। আমার চোখও সেই রকম হয়ে উঠেছিল কিনা বলতে পারি' 
না। তবে একেবারে ভেতরে চুপসে গিয়েছিলাম, সেটা এতদিন পরেও বেশ 
মনে আছে। কোন মতে বললামঃ কিস্ত আমার সম্বন্ধে তার এরকম 
ধারণ! হলো কেন? তার সঙ্গে আমার কোথাও দেখা হয়েছে বলে তো 
মনে করতে পারছ না।" 

আমার অবস্থা দেখে মেয়েটা হেসে ফেললো! । বললো $ “আপনি নার্ভাস 
হয়ে পড়েছেন, এটা আপনাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে। আমল ব্যাপার 
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হচ্ছে আপনার অভিনয় দেখে মার মনে ভীষণ রিষ্্যাকসন হয়েছে। তিনি 
কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইছেন না যে আপনি ভালো লোক ।” 

'সর্বনাশ! তা কী বলছেন তিনি? আমার বিশ্ময়ের ঘোর তখনো 
কাটেনি । মেয়েট বললো £ 'মা বলছেন, ও লোকটা এমনিতেও নিশ্চয়ই 
খারাপ, নইলে অমন করে কেউ হাঁসতে পারে? তাছাড়া মানুষের চাউনি, 
দেখলেই তার ভেতরটাও নাকি চেনা যায়। কাজেই এ সব লোক নিয়ে 
যেখানে দল সেখানে কোন ভদ্রলোকের মেয়ের যাওয়া উচিত নয়।' 

কয়েকজন মিলে গেলাম তাদের বাঁড়ী। মেঞেটি আলাপ করিয়ে দিল তার 
মায়ের সঙ্গে। কিন্তু ভদ্রমহিলা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চান না যে আমিই? 
সেই লোক। মেয়েকে বললেন, “বাপু, যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। এখনো মুখ 


গেখলে চিনতে পারব না? তোর! যে কী ভাবিস আমাকে 1 এ সেমুখও 
নয়, চোখও নয়, হাসিও নয়'-_ 


অবশেষে সেই অভিনীত চরিত্রটির মত করে কথা বলে, হেসে এবং তাকিয়ে 
তার বিশ্বাস উৎপাদন করতে হলো । ভদ্রমহিলা তখন নিজের ভূল বুঝতে পেকে 
খুণীই হলেন এবং সকলকে আশীর্বাদ করে বললেন $ “তোমাদের আদর্শ 
জরযুক্ত হবেই। এই রকম লোকগুলোর মুখোস খুলে দেখাও সকলকে । 
জানো, আমাদের গায়েও ঠিক এই রকম একটা লোক ছিল। অনেক বয়েস 
পর্যস্তও তার কথা মনে হলে আমার গায়ে কাটা দ্িত্‌।” 

মোটামুটি শিক্ষিতা ভদ্রমহিলা । অথচ তার এই হিত্রম। এর জন্যে ঠ দার 
কে? তিনিযে আমাদের সেই দলটিকে একটা সাধারণ সথের থিয়েটারের 
দলের চেয়ে কিছু বলে ভাবতে পারেন নি, তিনি যে অভিনীত চরিত্র আর 
অভিনেতা-শ্ল্লীকে অভিন্ন বলে ধরে নিয়েছিলেন, এর মুল কারণটা কী? 
আমার কিন্তু তখনই মনে হয়েছিল, কারণট! যাই হোক, দোষটা আমাদেরই, 
আমাদের কথা আমর! তাঁর কাছে পৌছে দিতে পারিনি। তিনি খিয়েটার দেখে 
এসেছেন এবং নিজের মনে মনে একটা ধারণা করে বসে আছেন । 

পথিক” নাটকের অভিনয় দেখে একটি ভদ্রলোক বলেছিলেন ; মশাই» 
সেই 'নবান্ন' নাটকে যে চট মেখিয়েছিলেন এখানেও সেই চট! আপনার! কি: 
দৃষ্উপট ব্যবহারের বিরোধী 1 না, এটা একটা স্টাপ্ট ? ূ 

এখানেও সেই অজ্ঞতা যার ক্রটি আমাদেরই । প্রত্যেক অভিনয়ের নেক 
চটের ব্যাখ্যা করাটা সম্ভব নয়। রিদ্ত ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনটা অনন্বীকার্ধ। 
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ঠিক এই একই ধরণের তৃল ধারণা, অপপ্রচার এবং ভ্রান্ত ব্যাখ্যার পাহাড় 
ঠেলে নতুন নাট্য আন্দোলনকে এগিকে চলতে হচ্ছে, এগিয়ে চলতে হচ্ছে 
বহুরূপীকেও । অখচ দেখেছি, আমাদের প্রত্যেকটি নাটক সম্বন্ধে, 
আমাদের প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে, আমাদের উদ্দোহা ও আদর্শ সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ 
লোকের অপরিসীম । একটা ভালে। নাটক দেখার পর তাদের জানতে ইচ্ছা 
করে £ কেমন করে এর! কটা করলো, কেন এমন করে করলো? কেউ হয়ত 
সার্থক শিল্্থ্টর প্রয়াস দেখে আমাদের গলায় অকুষ্ঠতাবে ছুলিয়ে দিলেন 
ভয়ের মালা, আবার অন্ত কেউ হয়ত বা সংশরদিগ্ধ কঠে বললেন, এরা যেন 
কার ঢাকের বীয়া। প্রচারের ঝা! নিষে বেরিয়েছে! এমন লোকও 
দেখেছি, ধারা ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন, আমাদের রং কী তাই জানবার জন্তে। 
অর্থাৎ আমরা কি সাদা, না হলদে? নীল, নালাল? নিজের মনে নিজের 
মত করে যুক্তি দিয়ে এরা যে কোনো প্রতিষ্ঠানকে যে কোনো রংএ রজিত করে 
প্রচার করেছেন, যে কোন দলের ঘাড়ে যে কোন উদ্দেগ্রের বোঝ] চাঁপিকে 
দিয়েছেন তাদের অজ্ঞাতসারে এবং ঘষে কোনো ব্যাখ্যাকে অপব্যাখ্যা বলে 
উড়িয়ে দিয়েছেন অত্যন্ত লঘৃভাবেই। 

এই অবস্থায় প্রতিকার কী? যাঁরা সত্যি সত্যি আমাদের কথ! জানতে 
'চান তাদের মধ্যেও যেষন,--বীরা অপপ্রচার করেন তাদের জনে তেমনিই 
প্রয়োজন আছে "আমাদের তরফের গ্রচারের ৷ নতুন নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে 
'্বীর্ঘকাল জড়িত থাকার ফলে এই কথাটা বার বাঁর যনে হয়েছে, আমরা হ! 
করতে চাই তা লোককে বুঝিয়ে বলবার দরকার আছে । যা করেছি এবং যা 
করতে চেয়েছি অথচ করতে পারিনি ছুটোর কথাই জনসাধারণের দরবারে পেশ 
করবার আবশ্তটকত আছে। ভালো করে ভাল নাটক করার সঙ্গে সঙ্গে 
আমাদের আশা! আকাঙ্জার কথা, আমাদের আনলা বেদনার সংবাদও আমাদের 
'মরদীদের জানাতেই হবে। 

যেমন ধরুন, বহুরূপী ভাবছে একট! নিজস্ব স্থায়ী রঙ্গমঞ্চের কথা, কিন্ত 
ব্যাপারটা ভাবা মাত্রই করে ফেল! যায় এমন সহজ তো নয়। প্রচুর অর্থের 
প্রয়োজন । তবে এই রকম একটা কথা ভাবতেও পারা যায়, এমন একট! 
পর্যায়ে বহুরূপী এসেছে, এটাও বড় কম কথা নয়। আমরা জানি, জাষাদের 
“অগণিত গুণগ্রাহী দরদী আছেন, আছেন আমাদের অনুগ্রাহক মানব], ধাদেরকে 
আমরা বহুরপীর ত্তস্ভ বলে মনৈ করি। বহুদ্ধপী ভাবনাট! তাদের কাছে 


নাটা আন্দোলনের ৩* বছর ৭৭ 


পৌঁছে দিতে পারলে অদূর ভবিষ্যতে নিজস্ব রঙগনালরে নিজস্ব পাদগ্রদীপের 
আলোকে নাট্যরসিক জনসার্ধারণকে আমরা অভিনয় দেখবার আমন্ত্রণ জানাতে 
পারব, এ বিশ্বাসও আমাদের আছে । তবে ভাবনাটা পৌছে দেওয়া চাই এবং 
ভালে! করে পৌছে দেওয়া চাই। যে কোন পরিকল্পনার সার্থকতা এবং 
সাফল্য নির্ভর করে ভালে! করে তার গ্রয়োজনট। উপলব্ধি করবার এবং করাবার 
ওপর । এর জণ্ত গ্রয়োজন আছে প্রচারের | 


্ নে আছে “বক্তকরবী' অভিনয্বের গোডার দিকে প্রথম তিন দিন আমাদের 
অভিনয়ের পূর্বে “রক্তকববা' সমন্ধে গুরুদেবের নিজস্ব মতামত উদ্ধৃত করে 
ব্যাখ্যামুলক বন্তৃতা করতে হয়েছিল। অর্থাৎ এ রকম করে কিছু বলবার 
গ্রশ্নোজনটা আমর! বিশেষ ভাবেই উপলব্ধি করেছিলাম এবং পরে দেখ! গেল, 
অভ করে বন্তৃতা করেও হিপ সমালোচনার হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল 
না, এমন কি অভিনয় বন্ধ করে দেওয়ার হুমকিও শুনতে হলো। বাংলা 
দেশের নাট্যরসিক জনসাধারণকে ধন্যবাদ, আজ অবস্থাটা সম্পূর্ণ অন্তরূপ | 
এক্ষেত্রেও আমর] অন্ততব করছি, বহু চিন্তা, গবেধণা এবং শারীরিক পরিশ্রম 
করে, ব্যক্তিগত ভাবে আধিক দিকে লাভবান হবার বিন্দুমাত্র আশ| না রেখে, 
সমস্টিগত ভাবে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে একটি নাটক ষঞ্চস্থ করবার পর যখন কিছু 
সংখ্যক লোকের অকারখ অপপ্রচারের ও বাধার সপ্ম,খীন $তে হয় তখন শুধু 
রলিক দশকঙনের মুখের দিকে তাকিয়ে অসহায়ের মত নীরবে দীর্ঘগ্বাস ফেলে 
চুপ কবে থাকা চাড' আর কেছু করবার থাকে না আমাদের। 


রাজনৈতিক দলের স্রবিধা আছে, তীর মাঠে ময়দানে সভা করে নিজেদের 
মতামত প্রচার করতে পারেন, সংবাদপত্র তাদের মতামত পছন্দ না করলেও 
খবর হিসেবে ছাপতে বাধ্য হয় নিরপেক্ষতার নামে অর্থাৎ ব্যবসার খাতিরে। 
আর্টের শ্রীক্ষেত্রে লোক জডে। করবার ভালে! উপায় হচ্ছে ভালো করে ভালো 
ভালো খেলা দেখানো , বড়জোর আমর] যে ভালে! খেল দেখাতে পারি তার 
বিজ্ঞাপন কাগজে লিখে রসিক লোকদের বাড়ী পৌছে দেবার একটা ব্যবস্থা 
করতে পারি । কিন্ত তারবেশীকিছু নয়। অর্থাৎ এখানেও প্রচারের প্রয়োজন 
আছে, কিন্ত তার ধরনটা হবে আলাদা । এই ধরন অর্থাৎ ফরম" নিয়ে তর্ক 
উঠতে পারে। কিন্তু তবু 'বহরূগী'র রূপকারদের মনে গোড়া থেকেই একখানা 
পত্রিক। প্রকাশের ভাবনাট। ছিল। মহধি গ্রায়ই বলতেন ; “দেখ, তোবাদেক 
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কথ! জানবার একট! আগ্রহ লোকের হয়েছে, কিস্ত জানাবে কি করে? এই 
জন্তেই কাগজ একখান! থাক! দরকার ।” 

আজ মহধি নেই। কিন্তু তার অভীগ্সিত পত্রিকা আমরা করলাম। 
দৈনিক নয়, সাণ্ডাহিক নয়, মাসিক নয়--আমাদের পত্রিকা নিতান্তই আকন্রিক। 
ধরদীদের কাছ থেকে উৎসাহ পেলে নিয়মিত ভাবে পত্রিকা প্রকাশের কল্পনা 
€তো৷ রয়েছেই-কেননা আমর] বিশ্বাস করি দরদীদের আগ্রহ এবং উৎদাহই 
যেকোন শিল্প সংস্থার অগ্রগতির পথের পাথেয়। আমাদের দেশেও যেমন, 
পৃথিবীর অন্তান্ত দেশেও তেমনই, সৌথিন মঞ্চ দেশের জনসাধারণের অর্থানুকূল্যে 
পুষ্ট হ'ত এবং দরদীরাই ছিলেন এর প্রকৃত পরিচালক। সেদদিনকার সৌখিন 
মঞ্চের সঙ্গে আজকের সৌখিন মঞ্চের স্বভাবতঃই কোন মিল নেই। সেক্গিনকার 
আবেদন ছিল; অনুগ্রহ করে আমাদের অভিনয় দেখে আমাদের উৎসাহ দিন। 
আর আজকের আবেদন হল + আমাদের অভিনয় দেখবার মত বলেই দেখুন। 
রাশিদের মনোভাবের তাই আজ পরিবর্তন হয়েছে। আজ তীর! অপেশাদার 
সম্প্রদায়ের অভিনয় নিছক অর্থ সাহাধ্য করবার বা অর্থের অপব্যয় করবার 
মনোভাব নিয়ে দেখতে আসেন না, পেশাদার রুঙ্গমঞ্চের সঙ্গে অ-পেশাদার 
সম্প্রদায়ের তুলনা করেই তারা অভিনয় দেখে থাকেন। অর্থাৎ পেশাদার 
'না হলেও তার! আমাদের কাছে আশ! করেন পেশাদারী যোগ্যতা, হয়ত তার 
চেয়েও কিছু বৌ । তাঁদের এই আশা আমাদের পূর্ণ করতে হুবে লর্ববিষয়েই। 
এমনকি বহুরূপীর নিজস্ব পত্রিক1 নির্মিত প্রকাশের যে কল্পনা! ব্যক্ত করলাম 
সে সম্পর্কেও । উভয়পক্ষের কল্যাণে, নাট্য-আন্দোলনের প্রগতির প্রয়োজনে 
একখানি সুন্দর সুরুচিপূর্ণ পত্রিকা থাকা বহুরূপীর দরকার, এই বোধ হৃটি 
করতে পারলেই কল্পন! বাস্তবে ন্ধপ পরিগ্রহ করবে, এ আত্মপ্রত্যয় নিরর্থক নয়। 
কেননা! পেশাদার নাটয-আন্দোলনের ব্যবগার্িক দিক সম্বন্ধে আলোচনা গ্রসঙ্গে 
একজন ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞ যা লিখেছেন তা আমাদের পক্ষেও সমভাবে প্রযোজ্য £ 
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বৃক্তকরবী নাটকের মধ্যে দিয়ে বহযপী বাংল। দেশে তথা ভারতবর্ষে যে 


নাট্য অন্দোলনের ৩* বছর ূ ণউ 


একটা পথের চিহ্ন একেছিল তারই উদাহরণন্বরূপ উৎপল দতের সম্পাদনায় 
সমীরণ দতের সহযোগিতায় ১৯৫! সাল নাগাদ যে পাদগ্রদীপের একটি বিশেষ 

খ্যায় উৎপল দত্ত বহর়গীর “রক্তকরবী” নিয়ে একটি আলোচনা করেন সেই 
লেখাটি আমি হুবহু ছেপে দিলাম । 


বছরগী ও রক্ত-করবী 
উৎপল দত্ত 


“বহুরূপী সম্প্রদায়-অভিনীত “বক্তকরবী' দেখে সাধারণ দর্শক বিশ্ময়াতিতূত 
কয়ে আশীর্বাদ করে গেলেও তথাকথিত ওয়াকিবহাল মহলে বহুরূপীর 
পাশপোর্ট শড়ুবাবু সুদুর দিল্লী থেকে এই সেদিন যোগাড় ক'রে এনেছেন। 
এখন সেই অপরূপ যোদ্ধার দল কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বলছেন---ছ), 
মন্দ করেনি বটে! প্রতি কথায় গ্রতি সমালোচনায় সেই একই ভাব পরিস্ফ,ট 
--যেন বাংলা দেশে অমন নাট্য প্রয়োগ প্রায়ই হয় এবং তারই মধ্যে একটি 
অপেক্ষাকৃত উল্লেখযোগ্য অভিনয় বহুরূপীর । এবাঙ্গালী নাট্য সমালোচকদের 
'আত্ম সন্ততির আর একটি নিদর্শন । 

আসলে শস্ুবাবুর নুঙ্স রদবোধ এবং প্রয়োগ কৌশলের অতিনবস্ব এমন 
এক নাটক স্তটি করেছে যা” বাংল রজমঞ্চের প্রকৃত এতিহকে ধরে তাকে বেশ. 
কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়েছে । বিগত পঁচিশ বৎসরে বাংল! দেশে কোনে! 
নাটক এ করতে পেরেছে বলে জানা নেই । এটা স্বীকার করতেই রবীন্্রনাথের 
হঠাৎ-সাধকদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়) শত্ভু মিত্র এক প্রচণ্ড ব্যতিক্রম। 
উদাহরণম্বরূপ থেকে থেকে নিউ এম্পায়ারের ঠাণ্ডাগুছে রবীন্দ্রনাথের সরকারী 
উদ্তোক্তাদের যে নাট্যানুঠানগুলি হয়, তার একটা দেখে আসবেন (শেষ 
পর্যযস্ত বসে থাকা যদিও অতাঁব কষ্টকর), প্রথমতঃ দেখবেন কালোপর্দার 
লামনে একসার বন্ত্রী, রবীন্ত্রনাথ দৃপ্ত-সঙ্জার কৃত্রিমতা পরিহার করার যে পন্থা 
প্রদর্শন করেছিলেন সেটাই এদের হাতে ক্ৃত্রিমতম একটা ভাওতাবাজীতে 
পরিণত হয়েছে, এ বা যেন প্রতিমূহূর্তে নিরুত্ত চীৎকার করতে থাকেন--দৃণ্ত- 
সজ্জা আমর! ব্যবহার করি না; কবিগুরুর নিষেধ আছে। দ্বিতীয়তঃ দৃঁ- 
বজ্জাহীন মঞ্চে (কারথ একা অভিনেতাকেই এখন দর্শকের প্রাথষিক অবিশখ্বাদ 
ভেঙে তাকে নাটকের মধ্যে টেনে নিতে হবে ) সেই অভিনম্ন পদ্ধতির কী হারা. 


টা? নাট) আন্দোলনের ৩ বহর 


করেছে? ৰাচিক অভিনয়ে শুধু গুনবেন বৃহল্পলার বআর্ভনাদ ? বিরাট বক্ষ, দীর্ঘ: 
দেহ যুবাও আপ্রাণ চেষ্টায় তার কণস্থরকে ঘাদশ বর্ষারা বাণিকার সাদৃশ ক'রে 
কাদছে। একবার দেখেছিলাম, আজানুলদিত শশ্রু নিয়ে (সেটা রবিঠাকুরের 
ছবিতে প্রতিঠিত হয়ে গেছে, বাদ দিতে চাইলেও, বায় না)জয় সিংহ, 
আম্মদানের মুহূর্তে ডুকরে কেঁদে উঠলেন_সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চের অপর প্রান্তে 
ব্রিতঙ্গমুরারী রঘুপতিও ; অথচ পণ্ডিতের বলেন “বিসর্জনের” ওই দৃষ্টি 
বীররসের এক অভূর্ব প্রকাশ। আর, আঙ্গিক অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ যে আশ্চর্য্য 
পরীক্ষা চালিয়েছিলেন তাক এ*রা পরিণত করেছেন কতকগুলি অর্থহীন 
হস্ত ও বগু সধালনে- কথক, মণিপুরী বা ভারতনাট্যম-আর্ির সঙ্করে কোনো- 
ক্রমেই যার সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না। রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতে গেলে যেমন 
তাল-লয়--শ্র-্ঠাট ২ পর্দা-তান কিছুরই প্রয়োজন হয় না বলে অনেকের দৃঢ় 
ধারণা, এও ঠিক তেমনি । একবার এক, “নটার পুজা” দেখে চমকে গিয়ে- 
ছিলাম; শেষকালে শ্রীমতীর নৃত্য কী একট! চং-এ খুব জমে উঠেছে, এমন সময়ে 
গ্রতিহান্ধিনী এগিয়ে এসে ১শ্রীমতীর ঘাড়ের কাছে একটা মাছি তাঁড়ালেন-_ 
পরমুহ্র্তেবিষাদঘন সারেজী বাদনের তালে তালে ধাপে ধাপে শ্রীমতী মৃত্যুমুখে 
পতিত হুলেন। অন্ধ আমি, বুঝতেও পারি নিঃ ওটাই রবীন্দ্রকল্িত 
নিদারুণ অন্্াথাত--নাটকের ক্লাইমেক্স। 

এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হবে “শতুমিত্রের* প্রয়োগ পদ্ধতিকে 7 রবীন্্রনাথ- 
কে এই সব নপুংসক প্রয়োগকর্তাদ্বের হাত থেকে রক্ষা করতে শ্ভুবাবু প্রতি 
বিষয়ে একটি করে বলিষ্ঠ চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে মেরেছেন। তার জবাব দেবার 
ক্ষমত! না হওরায় অবশেষে নিষেধাজ্ঞার গুণ্ডাবা্জীও কিছুদিন চালানো ছোলো। 
এই ভাগাবাজীই তথাকথিত রবীন্দ্রভক্তদের চরম পরাজয়ের স্বীকার়োজি-_এই 
গুগ্ডাবাজীই শভৃবাবুর জয়। 

আমরা এখন এই চ্যালেঞ্জ ক'টি কিছু আলোচনা! করবো। | 

প্রথমেই আসে রবীন্দ্র-নাট্যের. রূপক ও সংকেতের জটিল প্রপ্ন। এতকাল 
রবীজ্রূপক-নাট্য অভিনয় হয়েছে এই দ্বৈত জটিলতা বজায় রেখেই। অর্থাৎ, 
'ষক্ষপুরীর ঘটনাগুলি যেমন আধুনিক সমাজের নান! দিকের রূপক গ্রতিচ্ছবি-_ 
তেমনি প্রতিটি চরিত্র আবার নানা ভাবের' অসার প্রতীক। রক্তমাংসের 
মানুষ “রক্তকরবীতে” দেই- আছে' নানা আইভিয়ার' ধেহপ্রাণ্ সৃতি । যেন 
রাজা, বোধ করি, ঈাুষের . অস্তরতম মুক্ত. আনজময়. সন্ধার প্রতীক, যাকে 
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ধিকারী ও দিগিন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 
কালী ব্যানাজশ ও অমিত রায়। 


চৌধুরী, 


নাদিক-নাটাকার প্রবোধবন্ধু অ 


5 
সি 


র উৎসবে কীরু মুখোপাধণায়, সজল রায় 


লিল চৌধুরী, সা 
দূ 


"নাটাকার স 
ৃ বিষ 


নাট্যকার প 


ক 


নাট্য বান্দোলনের ০, বছর ৯৮১ 


ধনতঙ্ত্রের এবং পশুশক্তির দত্ত একট] জালের দ্ধপ ধরে বন্দী করে ফেলেছে; 
নন্দিনী লীলাময় প্রাণের প্রতীক ; রঞ্জন যৌবনের প্রতীক--এবং (যৌবনকেই 
হত্যা করে করে বাজার জীবপ অভিশপ্ত হয়ে গেছে। এয্কম সবাই। 
শভ়ুবাবুর সাহসিকতার পরিচ় এখানেই-_রূপক বজার রেখে ( কারখ রাপকটুকূ 
বাদ দিলে রক্তকরবীর থাকে কী?) চরিত্রগুলিকে সাংকেছিকতার খগরুক্চার 
থেকে মুক্তি দেওয়ার চেষ্ট! করছেন । নন্দিনীর ভূষ্িকায় তৃপ্তি মিত্রের ছাসি- 
কার! গুনতে গুনতে কখন যে তাকে ঘরের লোক বলে স্বীকার করে নিয়েছি 
নিজেই জানি না। ফ'ক্তপাল ও চন্দ্রাকে আমরা বন্বার দেখেছি। দেখেছি 
গৌঁসাইকে, কলকতার আশেপাশে কারখানার কাছে দেখেছি গন্ধু পাঁলাসানকে, 
অধ্যাপককেও চিনলাম। এই জন্তই এত তাল লাগলো “বক্ককরবী" । 
সামগ্রিক কাহিনীর রূপকট। আরে] স্পষ্ট, আরে! নিকট হতে এল কতকখলি 
বক্তয়াংসের মানুষের মাধ্যষে। 

এই উদ্দেস্তেই কলপলোকের বক্ষপুরী ছেডে শলুবাবু আমাদের নিয়ে এলেন 
আমাদের অতি পরিচিত জগতে + শ্রনিককে পরালেন শ্রমিকের পোবাক ; 
আবৃত্তি না ক'রে তার কথা কইল নেই ভাবার, যে ভাষার আমর! কথা কই। 
কোনো কোনে। পমালোচক ইদানীং বলতে গুরু করেছেন-- এ আর নতুন কী? 
রবীন্্রনাথ তো তাই বলতে চেয়েছেন? তিনি মোটেই তা চান নি, কারণ 
ববীক্নাথের কবি প্রতিভার সামনে বারম্বার তার নাট্য-সংযম হার মেনে কাব্য 
ও দর্শনের শোতে ভেলে গেছে । কোনে! অধ্যাপক জগতে নেই যে বলে £ 

“ক্ষণে ক্ষণে অমন চমক লাগিয়ে দিয়ে চলে যাও কেন। যখন মনটাকে 
নাড়া দিয়েই যাও তখন না হয় সাড়া দিয়ে গেলে 

পৃদ্ধিবীতে কোনো ঈশানীপাড়ান়্ মেয়ে নন্িনীর যতো ছে ছতে জীদন 
দর্শন খোবণা করতে পারে না। নাট্যকার রবীজনাখ-কলিত অধ্যাপক ৬ 
ওপাড়াপ্ম নাদিনী কৰি রবীন্্রমাথ কতৃর্ষি এক রূপকথার রাজ্যে উপনীত হয়েছে, 
তার। ভাগের শ্রেণীচরিত্র হারিয়েছে । বহইয়পীর অভিনয়ে এরকম বছ চারতর 
ছান্গিক ও দাবগত সৌন্দর্যকে ইচ্ছে করেই পরিত্যাগ ক'রে'তাগের আখির 
জাগতিক পরিবেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে । বিশুকে নদিনী ধখন খালি, 
মিলগো খানার সুখ হনে না। একথা কোলে দিন ভুলতে পারবো না 
উল পু দিদর্গ টিগেস্থিদিধখন* তার অন্র্দাহিত " দীারী 
৩৫ উপরি বম দিকে ছয়দিন ধন ি্তাওদি অভি নাঠ্লি 
'মা' ভা, ৩৯ বছয়”-”ৎ 






৮২ নাট্য আন্দোলনের ৩০ বছর 


বলিয়েছেন, যেন সুখ ছুঃখের কথা হচ্ছে কোনো নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে । 
জবাবে বিশু বলছে ঃ 

“মনে যে আগুন দিয়েছো, তাতে ওর (কিশোরের ) অন্তরের ধন সব 
গ্রকীশ পেয়েছে। আর কী চাই? মনে আছে, সেই নীলকণ্ের পালক 
রঞনের চূড়ার পরিয়ে দিতে হবে ?” 

নন্দিনী বলেঃ “এই যে, রয়েছে আমার বুকের আচলে ।” 

সাহিত্যিক ও দর্শনের ছাত্রদের কাছে এ হয়তো এক নিগুড় তব্ের সন্ধান 
দ্বেবে, প্রযোদ্ধক শল্ডু মিত্রের কাছে এ নেহাতই ঘটন!-_কারণ সত্যিই নীলকণের 
পালক রয়েছে নন্দিনীর কাছে। অনম্বীকার্ধ রবীন্দ্র কাঁব্যআ্রোত অনেকাংশে 
ব্যাহত হয়েছে, কিন্তু কাব্যশ্রোতকে অক্ষুপ্ন রাখতে গেলে, নাটকের মূল উপাদান, 
কতকগুলি মান্য এবং তাদের তঅতাত্ত মানবিক অনুভূতি-_এগুলির ঘটতো৷ 
অপমৃত্যু । রঙ্গমঞ্চে নাট্যকার রবীন্দ্রনাথকেই দেখতে পাওয়া উচিত; কবিকে 
নয়। বহুরূপীর অভিনয়ে যে অধ্যাপক, যে নন্দিনী, ষে শ্রমিকদের আমরা 
পাই, তা শত্তৃবাবুর স্থষ্টি বললেও অতুযুক্তি হয় না, অন্ততঃ রবীন্্রনাথ-কল্িত 
অতি গগন অমানুষিক চরিত্রের সহজবোধ্য, বাস্তব রূপান্তর তো বটেই। 

আর, এখানেই রয়েছে রবীন্দ্রনাথের নাটকের হুর্বলতা। গর্ডন ক্রেগ 
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নাটককে ছুর্বোধ্য ক'রে তোলার এই অভিযোগ থেকে ববীজ্রনাথ মোটেই 
মুক্তি পাবেন না। বহুবার পড়েও রাজার একাবিক অনুচ্ছেদের অর্থ সম্যক 
বোঝা! বায় না, আর দর্শক কি একবার শুনেই তার মর্মার্থ গ্রহণ করতে পারবেন? 
বিষয়বন্তর জটিলত। নাহ ছেড়েই দিলাম--( *রামায়ণ*--প্রতাবিত কর্ষশজীবি 
ও আকর্ষণজীৰি সভ্যতার ঘণ্থেরই নাকি একটা রূপকধর্মী প্রতিফলন “রক্তকরবী”- 
তে-্থ়ং বুবীন্রনাণের কথ 1) কিন্তু রূপকের বাহক কাহিনীটিকে তে! 
সর্বতোভাবে বাস্তবধর্মী হ'তেই হবে, তা না হ'লে রূপকেব আর্ট কোথায়? 


মাটা আন্দোলনের ৩* বছর ৮৩ 


কূপকের চরিত্র হ'লেই যে তাকে অসংখ্য মুন্সিযান! দেখিয়ে আধিদৈবিক 
ছুয়ে পড়তে হবে, তার তো! কোনো! মানে নেই। আধুনিক যুগের বিপ্লবের 
ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্কটা কত সুন্দর, কত সহজ একটা রূপকে ধরেছেন 
এরই টলের। আমরা তার “ম্যাসেস এ্যাণ্ড মেন” নাটকের কথাই বলছি। 
এখানে মঞ্চে বর্দিত নানা তথ্যের অভ্যন্তরে লুকারিত আছে আর একটি বিরাট 
সত্য, তাই এটি রূপক নাটক। কিন্তু তা ব'লে উপরের কাহিনীটির মধ্যে ঢুকে 
গড়েনি কোনে অযাচিত দার্শনিক অসঙ্গতি । বা! কোনো তেপান্তরের মাঠ 
থেকেও যোগাড় করে আনেনি. টলের তার রূপকের উপাদান--কের নী, শ্রমিক, 
পুলিশ গগুচর-_ প্রভৃতি সুপরিচিত চরিত্রই নিজের নিজের শ্রেণী বৈশিষ্ট্য 
ভূষিত হ'য়ে নিজ শ্রেনীন্ূলত কথাবার্ড| বলতে বলতে কাহিণীকে এগিয়ে নিয়ে ' 
গেল এক চরম নাটকীয় মুহূর্তের দিকে । টলের কাব্যনাট্য লিখলেও নাটকের 
সংঘাত আদি উপাদানকে রেখেছেন প্রদীপ্ত ক'রে, আর, রবীজ্নাথ গন্ভনাট্য 
'লিখেও কাব্যের গমনকে ছিন্নতিন্ন করে ফেলেছেন নাটকের নাটকীয়তাকে, 
নিজের ভাবনার তোড়ে চরিত্রগুলির স্বাত্ত্রা ক'রেছেন হরণ । 

বাচনভঙ্গীর স্পষ্টতা ও ম্বাভাবিকত্ব এবং পোবাক-আযাকে নগ্ন বাস্তবতার 
মধ্যে দিয়ে “বহুরূপী” এই শ্বাতজ্্যবহুল পরিমাণে ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন । 
তাই শ্রমিকদের হেঁটমাথা আর নম্বরমারা কামিজ আর হতাশার কথ! তাদেরকে 
“ঠাস দাসত্ব আর নিবিড় ছুটির” “এক চুমুকের তরল আগুনের” অশরীরি দেশ 
থেকে উদ্ধার ক'রে আমাদের মাঝে নিয়ে এসেছে । তাই গজ্ছজু পালোয়ান যখন 
বলে--“বোধ হচ্ছে ভিতরটা ফাঁপা হ'য়ে গেছে” তখন তা! আর একটা অসাড় 
দ্বাশনিক তন্ব থাকে না, হয়ে ওঠে আহত মজুরের অন্তর্তেণী আর্তনাদ । 
নন্দিনীর “পাগল ভাই, ওরা কি তোষাকে যেরেছে” হয়ে ওঠে বহুবার শোনা 
নারী শ্রমিকের ব্যাকুল ক্রন্দন । 

কিন্ত প্রতি চন্ষিত্রের সাংকেতিকতা মোচন করতে গিয়ে শভুবাবু এক 
জায়গায় এসে খমকে দাড়িয়ে পড়েছেন। রবীন্দ্রনাথের মনীষা! বোধহয় এমন 
ক'রে প্রতীকি চরিত্র ও নাটকের সামগ্রিক রূপকধর্ম মিশিয়ে দিয়েছে যে ' 
এটাকে আমূল উৎপাটন ক'রতে গেলে অন্তটিরও বিশেষ ক্ষতি হয়। রাজ! 
চন্রিত্রে এই সমন সমধিক পরিস্কট এবং ঠিক এই ঢরিআটিরই 
লাংকেতিকতাও তন্ববহল আবৃত্তি শস্ুবাবু ব্জান় রাখতে বাধ্য হয়েছেন। অর্থ: 
এতে ক'রে নাটকে এসেছে একটা বিশেষ অকর্ষিরোধ | সম্পূর্ণ গ্রতীবধর্মা 


৮৪ নাট্য আন্দোলনের ৩ বছর 


রাজার সঙ্গে ঈশানীপাড়ার যেস্কেটির সাক্ষাৎ কিছুতেই মানতে পারা যায় নাঃ 
আবার রাজগৃহের প্রতীকী জালের সামনে একদল বাস্তব রক্তমাংসের শ্রমিকের 
উপন্থিতি নগ্নভাবে শ্ব-বিরোধী। এখানেই রবীন্দ্রনাট্য প্রযোজনার গুরুদায়িত্ব। 
চরিত্রগুলোর নিঙ্জাঁব সাংকেতিকতা৷ চটিয়ে বদ্দিকপকের ব্যক্তিক কাহিনীটিকে বাস্তব 
রূপ প্রদানে কেউ সচেষ্ট হন তো, তাঁকে কাহিনীর প্রতি ঘোর-ফেরেই এই 
বাস্তবতাকে প্রসারিত করতে হবে, স্থুবিধানুযায়ী কোনে! অংশকে প্রতীকধর্মীই 
রাখলাম এবং কোনো অংশকে বান্তবধর্মী করলাম-_-এ রকম ঠৌ-আশল! ব্যবস্থা 
দর্শককে লন্দিঞ্জ ক'রে তোলে। শেক্স্‌পীয়ারে তো রূপক নেই, তবু “জুলিয়াস 
সীজার” বা “ছ্যামলেট*-কে আধুনিক পোষাকে ও দৃহ্ঠসজ্জায় মঞ্চে নামাতে 
বিলাতী পরিচালকদের ছিমসিম থেয়ে যেতে হয়, কারণ, থেকে থেকে এমন 
একট! পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যাকে কোনোক্রমেই আমাদের শতাব্দীর 
কালাস্তরিত করা বার না। সীঙ্জারকে ছোরা দিয়ে হত্যা করা চলে না-- 
কারণ আধুনিক রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড নিশ্চয়ই আশ্ররান্ত্র দিয়ে সাধিত হবে। 
অথচ ফোরাম দৃন্তে ক্রুটাস ও গর্যাপ্টনির গুরুত্বপূর্ণ বতুতা ছুটির মধ্যে ক্রমা্বয়ে ওই 
ছুরিকাঘাতের কথা বল! হচ্ছে । এই দৃণ্ুটি বাদ দেয়া অসম্ভব, তা হলে চাতুরী 
ক”রে এড়িয়ে যাওয়া! হবে, পরোক্ষভাবে স্বীকার করা হবে -শেকৃস্পীয়ারকে 
আধুণিক পোষাকে লাজানো যার না। ঠিক এই রকমই এক ছুরূহ সমন্ত'_ 
“র্তকরবীর রাজা।” 

কিন্তু হুন্নহ হলেও সমাধান বোধহয় অসস্ভব ছিল না। ঠিক কী করলে 
ছোতো', তা শ্ডুবাবুই ভাল বুঝবেন, তবু স্পর্ধা করে ঘলি-_রাজাকেও আধুনিক 
ধনতান্ত্রিক রা্রের একজন কর্ণধার করলে রূপক ব্যাহত ছোতে] কি? নিশ্চয়ই 
নয়, কারণ, আধুনিক রাষ্ট্রের কর্ণধার সত্যিই একটা জালের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে 
আছেন। সে জালটাকে সত্যি জাল না ক'রে সরকারী প্রাসাদের সন্তুখভাগ 
করলেই কি আর দর্শক ভার তাৎপর্য হায়ঙ্গম করতে ব্যর্থ হ'তেন? আর 
এ অনৃষ্থ ক্র 1 আধুনিক রাষ্ট্রের কর্ণধাররা সাধারণের কাছে শুধু বম্বরই 
তো--রেডিওতে বা মাইক্রোফোনে বা ডিক্রোৌফোমে। এটাই তো৷ সমস্[মরিক 
রাজনীতির বৃহত্তম সত্য। দেখা যাচ্ছে অস্তনিহিত তাৎপর্ধাটি বোঝাবার জন্তে 
মোটেই ব্যন্থগা-ব্যদীর অবভারণা করার প্রগ্নোজন নেই, বরং সহ, শহরে 
রাজনৈতিক জীবনেই অচেল মালমলল! ছড়ানো রয়েছে বা থেকে গৃহীত হতে 
পায়ে বিশেষ কাব্যিক তাৎপর্যপূর্ণ এক একট কাহিনী। 


নাট আনোলবের ৩* বছর ৮ 


বহুরপীর হিতীক্ষ চ্যালেঞ্জ -রবীন্্রনাটকে যঞ্চপজ্জা। সেই গ্রকারজনক 
ফাক! মঞ্চের চং না দেখিয়ে, তার গলে তাপন দেনের অত্যাশ্্য আলোক 
পম্পাতে বিকশিত খালেদ চৌধুরীর দৃণসঙ্জা দেখে বোঝ! যায় শত্তুবাধু 
রবীন্নাটক ব'লে আলাদা অপাধিব ধরণের কিছু নাটকের অস্তিত্ব স্বীকার 
করেন না। বৃবীন্দ্রনাট্যই হোক, আর শ্রদ্ধেয় শচীন সেনগুগ্ডের এঁতিহালিক 
নাটকই হোক--মধ্চে ওঠার বেলায় তাকে মঞ্চের ঠাটে, যঞ্চের বিশেষ 
ঘরোধানায় দীক্ষিত হ'তে হবে-+কারখ, মঞ্চট| কলেজি আবৃত্তির কমনরুম ঘর । 
কিন্ত আবার পূর্বে উল্লিখিত কারণেই খালেদ চৌধুরীর ৭তধর্মী দৃণ্ত পরিকল্পনার 
সঙ্গে সৃল, বাস্তব চরিত্রগুলির প্রতিমুহূর্তে ঘটে সংঘর্ষ, সুর যায় কেটে ফেটে। 
ফান্তলাল, চন্দ্র আর নব্বরমারা শ্রমিকদের আমরা দেখতে অত্যন্ত বস্তীতে, 
ৰা প্রালানদদোপম অট্ালিকার সামনে ল্যাম্পপোষ্টের নীচে । দৃঠসজ্জায় বৃহত্তর 
রূশকের আযেক্ষট। নিশ্চয়ই রাখ! উচিত, কিন্তু, হয় তা! বর্তগান জীবনের নানা 
পরিচিত বন্তর অতিরঞজিত চিত্রণের মধ্য দিয়ে হওয়া! উচিত ছিল, অথবা 
চরিত্রগুপিকে্ পাগডি আর রঙীন জোবব। পরনে! উচিত ছিল (তাতেই যে 
প্রণ্তঠ চরিত্র সাংকেতিকতার নিগড়ে বাধা প'ড়ে যেত, তারই বাকী মানে? 
বলিষ্ঠ অভিনয়ে ওর মধ্যেও দর্শকের সঙ্গে অস্তরঙ্র হওয়। সম্ভব )। আধুনিক 
রূপকে নিশ্চয়ই ঈষং বাকানো ল্যান্পপোষ্ট, দাস্তিক অট্টালিকার অসংখ্য 
ইম্পাত-শলাকার বেড়াজাল, বৈতিত্র্যহীন। নির্জীব খোলার ঘরের সারী 
এ সব থেকেই নিগ্রিত হতে পারে এমন এক কাব্যময়, বিচিত্রবর্ণ দৃষ্তপট যা, 
গ্রতিদিন দেখা ভূ বাঝ্তবের পরিবেশটাকে রাডিয়ে তুলবে, কল্পনার উদ্দামতাকে 
ক'রবে সংঘশঃ 'তার নান! খেয়ালের হেঁয়ালিকে দেবে এক একট! লহজবোধ্য 
রূপ, জীবনের খগ্ডতিত্রের মধ্যেই আনবে মছাজীবনের সম্পূর্ণতা, আবার 
মহাজীবনের জটিল দর্শনকে বাঁধবে খগুচিত্রেয স্বরপরিসরে | 

প্রথমে যে কথা বলেছিলাম প্রসঙ্গত; তাতেই আবার এসে পড়েছি। 
বহুরূপী বাংলা মঞ্চের গ্রহ এতিহটিকে ধরেছেন । এই এতিকে আছে ছুটি 
খারার মিলন--প্রধম, দেশজ যাত্রার দ্বিতীয়, মুয়োশীর বাঝবনী মঞ্চ। 
“রক্তকরবী” দেখে অবঠ অঙ্গলি নির্দেশপূর্বক বলা যায় না--এট হলো 
ঘাত্রার প্রভাব, আর এটি সর্বাধুনিক মুরোপীয় মঞ্চ পরীক্ষার ফল। কারণ, 
'অঙ্গা্গী মিলনে এমন স্থাতন্ত্রা খোঁজা বাঁলহিল্য। তবুল্পটট অনুভূতি জাগে, 
কোথায় যেন বহৃরী খাটি বাংলা নাটারাপটা ধরেছেন--বাতিক অভিনয়ে হিেখ- 
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ক'রে। পুরো নাটকের কথোপকথন, যেন একটা সঙ্গীতের উত্বান-পতনের 
মতন কানে আছড়ে পড়তে থাকে, তার মধ্যে শততৃবাবুর নিজের উদাত্ত কঠন্বর 
যেন স্তদ্বপর্দায় কতকগুলি চমকগ্রদদ তান দিয়ে বৈচিত্র্য আনে, গান জঙিয়ে 
দেয়! কঠিন চরিত্র স্্টির মধ্যেও এই সুরের আর গগ্ুছন্দের খেলায় বহুরূপী 
অগ্রতিতবশ্বী ; এখানেই বিশেষ ক'রে শ্রারা খাটি বাঙালী । অন্তপক্ষে যুরোপীর 
মঞ্চের প্রোসিনিয়ামের অভ্যন্তরে ইন্ত্রজাল হাতির অপূর্ব কলাকৌশলও বহুল 
পরিমাণে এনে ফেলতে সক্ষম হয়েছেন শত মিত্র। ক্রেগের মতে রং, রেখা 
ও ছনের এঁকাতান হই হবে প্রকৃত অভিনয়ে । দৃশ্ীপটের যেমন রং আছে, 
তেমন রেখাও আছে। এ সবটা এক মরে, এক রূং-এ, এক বেখায়, এক 
ছন্দে গাথবেন পরিচালক। এটাই আধুনিক যুরোগীয থিয়েটারের প্রধান তত্ব 
শল্ুবাবু দৃঢ়পদে এদিকে পা বাড়িয়েছেন “রক্তকরবীষ্তে । যক্ষপুরীর স্বর্ণ-জঠর 
থেকে নির্গত বখ! শ্রমিকের মিছিলের দৃপ্তটি ; এই রংরেখা-ছন্দ সমস্বয়ের এক 
অপূর্ব নিদর্শন এই দৃশ্তটি। প্রতি অভিনেতার চলন তঙ্গী, নন্দিনীর আর্তনাদ, 
লাল আলোর চমক, নেপথ্যে কর্ষক ধাতব ধ্বন্ন--সব মিলে একটা নৃষ্ন ভাব, 
নৃতন রকমের সৃষ্টি হয়। 

/ অন্তপক্ষে একটা বিষয়ে বছরূগীর দৃষ্টি আকর্ষণ কর! কর্তব্য মনে করি। 
শাস্তিনিকেতনী স্তাকামি আঙ্গিক অভিনয় থেকে উচ্ছেদ করেছেন শত্তুবাবু, 
ভালো কথা ! আধার যাত্রার নিছক' শোভাবর্ধনকা রী নৃত্যমূলক অঙ্গ সঞ্চালনেরও 
কোনো স্থান শভভূবাবুর '“রক্তকরবীণ্তে নেই, মানলাম। কিন্ত ওই সুরোগীয় 
নাট্যশালাতো এ বিষয়ে মহাশিক্ষা দিয়ে গেছে। শুরা যাকে বলেন-- 
0০92000818107 বা! 00816107081 106910185০1 ৪৫০:৪--এর স্থচিন্তিত ব্যবহারে 
নাটকের কাব্যগুণ অনেক পরিমাণে রক্ষিত হয়, কথার ধ্বনিগত সৌনর্যয মূর্ত 
হয় সমগ্র মঞ্চে অভিনেতাদের অবস্থান ও স্ব'ন পরিবর্তনের দৃটি গ্রাহথ 
পারিপাট্যে। আবার চলাফেরা শুধু ভাইনে বায়ে, আগে পেছনে নয়, সমতল 
মঞ্চকে পিঁড়ির সাহায্যে একাধিক প্লেনে বিভক্ত করে উচ্চ-নীচ ৫0200818100 
ও আধুনিক বাটিকে অপরিহার্য্য । অথচ বছুরপীর প্রযো গ্নায় মঞ্চের একথারে 
সিড়ির ধাপ অবহেলিত হ/য়েই রইল, বড়জোর ব্যবন্ধত হোলো কয়েকটি 
নেছাৎ প্রবেশ বা গ্রন্থানের প্রয়োজনের | আবার মঞ্চের এক কোণে শ্রমিকদের 
ভীড়, অন্তদিক শোচনীয়ভাবে ফাঁকা ভারসাম্যের এমন অভাবও থেকে থেকে 
পরিলক্ষিত হচ্ছিল। “দর্শকচক্রে*-ও বহুয়পী মাঝে মাঝে এই রকম অপরিচ্ছ্ 
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চলাফেরা ও &:০০:০৪-এর পরিচয় দিয়েছিলেন- বিশেষ ক'রে ড্রইংরুমের 
দৃত্তে। তাই মনে হয় এটা গুদের একটা স্থায়ী দোষে দীড়িয়ে গেছে । অথচ, 
কথার অমন স্ুরঝংকার বহুল বিস্তারের কী শক্তিশালী, কী লালিত রূপই ন/ 
দেয়া যেত দশধাপের এক বৃহৎ আড়াআড়ি পি'ড়ির সাহায্যে। 

কিন্ত বারবার মনে হচ্ছে, মুখ্য কিছু ক্রাট না ধরতে পেরে যামুলি কিছু 
সমালোচনা ক'রে চলেছি কলমপেষার তাগিদে । তাই, যা আমাদের দিয়েছেন 
তার জন্ঠেই বহুরূগীকে কৃতজ্ঞত] জানিয়ে এ আলোচন! শেষ করি ৮টি 

১৯৭২ সালে বহুরগী বারো অনেক নাটক মঞ্চস্থ করে ফেলেছেন। তার মধ্যে 
শু মিত্রর রাজা ওয়াদিপাস একটি স্মরণীয় প্রাকপন বলা বায়। :৯৭২ সালে 
রবীন্দ্রনাথের রাজাকে নতুন করে নাট্য রসিকদের কাছে নিয়ে এসে হাণ্জর 
করলেন। রাজ! নাটকের নেপথ্যে শু মিত্রর ক্ম্বর যেন দর্শক মনকে আন্দোলিত 
করে। তবে রাজ! নাটকের আসল অভিনয়ে তৃপ্তি মিত্র অসাধারণ ক্ষমতার 
পরিচয় দিয়েছেন এই নাটকে । নাচ গান, অভিনয় করে বহুমুখী শিল্পীর প্রতিভার 
পরিচয় পাওয়া গেল তৃপ্তি নিত্রর অভিনয়ে । এই প্রসঙ্ে আনন্দবাজার পত্রিকায় 
কোলকাতার কড়চা ৭ই মে+৭২ বহুরধপী সম্পর্কে একটা লেখ! প্রকাশ হয়। 
আমি দেই লেখাটি এখানে ছেপে দিলুম। 


ূ বছুরগীর পুর্ণ যৌবনে 

“বহুরূপী ১ মে আকাদমি প্রেক্ষাগৃহে রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটক মধচ্থ করে 
পঁচিশ বছরে পা দিল। “ভালো করে ভালো নাটক করব' এই প্রতিশ্রুতি 
নিয়ে বহরপীর সঙ্গে জড়িত সবাই পচিশ বছর আগে যাত্র! শুরু করেছিলেন । 
বলতে দ্বিধা নেই, সে-কথা তার! রেখেছেন। বাংলাদেশের জলবায়ুর এমনি 
গুণ এখানে কোনও কিছুই টেকে না। সেখানে “বহুরূপী” আত্মমর্ধাদা 
বজায় রেখে পঁচিশ বছরে পা দিল, এ একট! আশ্চর্য হবার মন্তই ঘটনা । আর 
সেই আশ্চর্য সংগঠক শঙভু মিত্র, তিনি তো আজ এক দৃষ্টান্তে পরিপত।. 

১৬ অক্টোবর ১১৪৯ শি়ালদছের রেলওয়ে ম্যানসন ইন্পটিটিউটে তুপলী 
লাহিড়ী রচিত "পথিক" মঞ্চস্থ করে এরা সাধারণের সামনে “বহুরপী"-রূপে 
গ্রথম বত্মপ্রকীশ করেন] (যদিও দল হিলাবে সুচনা ১৯৪৮. তখন 
“বহছগী" নাম ছিল না। কোনও নামই ছিলকি? নাম নাথাক, কাছের 
পরিচয় যে আছে, তার প্রয়াণ ”৪৮ লালের ১৩, ১৪ এবং ১৫ সেপ্টেম্বর 
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রঙুমহলে গণমাট্য সঙ্ঘের সফল নাটক 'নবার়ে'র পুনরতিনয়। 'মহথ্ি' 
“মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ১৯৫* সালে দলের নামকরণ করেন “বহয়পী*। ) 

১৯৪৯-এর অক্টোবর থেকে ১৯৭১-এর ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত “বহুরূপী” নতৃন 
নাটক মঞ্চগ্ঘ করেছেন (এবং “ভালো করেই» করেছেন) বত্রিশখান!। তার 
মধ্যে রবীজনাথেরই সাতখানা (চার অধ্যায়, রক্তকরবী, স্বর্গীর প্রহসন, ডাকঘরঃ 
মুক্তধারা, বিসর্জন আর রাজা)। আর যে-সব নাটক অভিনীত হয়েছে তার 
মধ্যে শু মিত্রের রচনা আছে সওয়া ছয়খানা (কাঞ্চররঙ্গে 2+-বিভাগে এ )। 
তার মধ্যে অন্রবাদ বা গ্বান ও কালের উপফোগী করে গ্রহণ তিন্খান! ( গনীল, 
ইবসেন এবং দোফোকেদ )। বাল সরকারের নাটক আছে চারখান!, 
তুলসী লাহিভীর তিনখানা (পথিক, ছেঁড়া তার ও চৌর্যানন্দ ), গঙ্জাপদ 
বন্ধুর ““অংনদার*। এছাড়া নীতীশ সেন ও অজিত গাল,লীর ছুখান! করে, 
এবং শা বন, হনথ রায়, কুমার রায়ের একখান! করে। 

দেখা ধাচ্ছে, নাট্যকার সম্পর্কে ছুৎ্মার্গ নেই এঁদের। 'ভালে! নাটক' 
পেলেই হল। আর পঁচিশ বছরে ঢাল নেই তলোয়ার নেই, চাল নেই চুলে! 
নেই, শু মাত্র আদর্শ আত্তরিকতা, ত্যাগ, কঠোর পরিশ্রম এবং কঠিন শৃঙ্খল! 
পাথেয় করে বত্রিশখানা ভাগ নাটকের ভালে! করে পরিবেশন, অবশ্তই গর্ব 
করার মত সাফলা। সাধারণ রক্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথেকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্ট! 
করেছিলেন শিশির ভাহুভী। কিন্তু “বহুরূপী” এবং শু মিত্র রবীন্দ্রনাথের 
নাঁটককে অপূর্ব প্রত্বোগ দক্ষতা এবং অভিনয়ের গুণে সাধারণ দর্শকদের ঘনিষ্ঠ 
“করে তুলেছেন। বহুরূপী এগিয়ে না এলে রবীন্দ্রনাথের নাটক এ যুগে হয় বই বন্দী 
হয়েই থাকত, আর ন! কয় সদিচ্ছালম্পয় কোনও আযামেচারের পাল্লায় পড়ে ত] 
মাঠে মার যেত। এরফখা আজ নিঃসনেছে বল! চলে। সেই সঙ্গে এই 
কথাটাও ; “বহন্নগী* ভ্ডান্ব পঁচিশ বছরের নিরলস সং প্রচেষ্টার দ্বারা শুধু যে 
একটি নতুন প্রয্বোগরীতি এযং আভিনয়ুধারার প্রতিষ্ঠা করেছে তা নয়, আমার 
হতে, তার থেকেও একটা বড় কাজ বহুয়পী করেছে। ওর! এ যুগের দর্শকদের 
একটা ভালে! অংশের হনে স্থথ পরিছয় এবং প্রবল একট! নাট্যরুটি গঁড়ে 
দিয়েছে । যার কলে ভালে নাটক তালে! করে করার যত দলের যেমন 
তেমনি ভালো করে দেখে ভালে! লাগাবায় মত লোকের সংখ) এই প্রি 
বহরে এদেখে বেড়ে গিয়েছে । সাধু বহযগী ভোষাম্ব যৌবন অক্ষয় হোক. 


থিয়েটার সেপ্টার / যুখোশু 


(1১৯৫৪ সাল। কোলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে তরুণ রায়ের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠা 
পেল নতুন একটি মঞ্চ, থিয়েটার ষেন্টার। নবনাট্য খান্দোলনে এই মঞ্চ 
নডুন পথ খুলে ছিল। যে সময়ে বাংলাদেশে একাংক নাটকের বিশেষ কোন 
প্রচলন ছিল না, ঠিক সেই মুহূর্তে খিয়েটার সেপ্টারে তরুণ রায়ের একক 
খ্রচেষ্টায শুরু হল একাংক নাট এজিবোগিড় । 

জীবনের নেক কিছু কর্থুলায়ান্ত' রূপ-বেখার আচর টেনে একটি মা 
দৃশ্তের আবর্তে ভাবা, যার! বিেটির সেন্টার মঞ্চে সে দিন তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা 
পেল। অবন্ত এর. অুগে'ষে একাংক নাটক লেখ! হয়নি একথা আমি বলছি না 
কিন্তু আজ ফোন'সন্দেহের অবতারণা না করেই একথা স্বীকার করতে হবে, 
যে প্রতিষী। 'গড়। হস্মেছিল থিয়েটার সেপ্টারে সেই গ্বেবীকে আবাহন বরা 
হল, তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হল। আজ একাংক নাটকের যে জোয়ার এসেছে, 
দিকে দিকে একাংক নাটকের প্রতিযোগিক্জার মাধামে যে নব তরজের সি 
হয়েছে, তাকে বদি আমরা স্বীকার করি ভাঁহলে তার মূল খুঁজতে গিয়ে আমরা 
দেখতে পাই, ১৯৫৫ সালে তরুণ রায়ের খিঙ্কেটার সেপ্টারে তার সুর । 

আজ আমরা বাংলাদেশে থিয়েটার আন্দোলনের' অংশীদার রূপে, 
এমন অনেক দলকে দেখি, যাদের অনেককেই থিয়েটার সেণ্টার পরিচয় করিয়ে 
দিয়েছে । এই প্রপঙ্গে অমৃত বাজারের আলোতনাটি খুবই সূল্যবান। 
“ভারতবর্ষে এই ধরণের প্রচেষ্টা এই প্রথম। এর দ্বার! উদ্দীয়মান এযামেচার 
ও কনিষ্ঠা নাট্যদলগুলির মধ্যে টৃ্টভঙগীর আদান-প্রদানের বৃহত্তর সুযোগ 
ঘটিয়েছে ।” এছাড়া স্টেটসম্যান প্রেক্ষাগৃহ সম্পর্কে বলতে গিরে বলেছেন £ 
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খিয়েটার সেপ্টার যদি গ্রতিটঠিত না হত তাহলে বহু একাংক ও পূর্ণ 
নাটকের অভিনস্ব দেখার দ্মুযৌগ গ্সেকে আহরা বকিত খাকতুম। যেষর 
অভ্যুদয় নাট্য, সংস্থা একটি নাল। যদিও তদের অন্ম ১৯৫১ সালে কিছ 
সুযোগের ভারে 'উরাগু আমাকের লাষনে আগতে পচন না। আমা 
খের প্রভাকসন ফেখছে গেুছ না। 


৪ নাট্য আন্দোলনের ও* বছর 


আর একটি দলের নাম করা বায় ক্যালকাটা মেরী মেকার” ক্লাব। ১৯৫৬ 
সালে শৈলেশ গুহ নিয়োগীর 'গোলপার্ক' নাটক নিয়ে এর এলেন । সেদিন 
তাদের বিশেষ সম্মানে ভূষিত করা হয়। এমন কি থিয়েটার সেণ্টারে ১২টি 
শায়ের ব্যবস্থা কর! ছয়। থিয়েটার সেণ্টারের এক হাজার দর্শককে দেখাবার জন্ত 
এ নাটক। একটি সন্ত নতুন দলের অভিনয় দেখে এ এক হাজার দর্শক মুখ 
হয়ে গিয়েছিল এবং পরবর্তাকালে শৈলেশ গুহ নিয়োগী (পিকলু) মুখোশ 
মলের সঙ্গে অনেক দিন অভিনয় করেছিলেন। আজ যাকে আমরা 
নাট্যকার-পরিচালক-অভিনেতা হিসাবে দেখছি তারও আধিভাব এ থিয়েটার 
সেণ্টাবের মাধ্যমে । 

যতদুর আমি জানি ১৯৫৫ সালে “নবজন্প' নাষে একটি একাংক নাটক 
প্রথম স্থান অধিকার করেছিল । নাট্যকারের নাম না| জানার দরুন দিতে 
পারলুম না। অমরেশ দাসগুগুর “?দনল্দীন”ও প্রথম শ্বান অধিকার 
করেছিল এবং কিরণ মৈত্রের 'আয়ন!' তৃতীয়। ছিতীয় স্থান অধিকার 
করেছিল গোপীকানাথ রায় চৌধুরীর সম্রাজজী। এই নাটকের নির্দেশনায় 
ছিলেন অগ্নি মিত্র । ১৯৫৬ সালে ধনঞ্জয় বৈরাগীর «এক পশল! বৃষ্টি' প্রথম 
স্বান অধিকার করে। কিরণ মৈত্রের “বুদবুদ” দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। 
“বুদবুদ' নাটকের পরিচালনায় ছিলেন গ্রভাত গৌতম। শিল্প নির্দেশনা 
সুধীর খা। আলোক সম্পাতে গোবিন চট্টোপাধ্যায় মিউডিক সুনীল বোস, 
অনিল ভাহুড়ী, রবীন পাল ও রূপ সঙ্জায় নীহার পোদ্দার (রূপম )। অভিনয়ে 
ছিলেন প্রভাত গৌতম, কল্যানী দাস, তারক ঘোষ, কিরণ মৈত্র, লীলা 
বন্দোপাধ্যায়, শ্যামল লাহিড়ী ও হ্রণ মৈত্র । আগন্তকের “শতাবীর স্বপ্ন” 
নাটকটিও এ প্রতিযোগিতায় অভিনীত হয়েছিল। এছাড়া আরে! বছ দল 
এ মঞ্চে নাটক অভিনয় করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। 

এই প্রতিযোগিতার উৎকর্ষ বিচারের ভার যাদ্দের ওপর ছিল তাদের মধ্যে 
ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়, অহীন্র চৌধুরী, শতভু হিত্র, প্রন রায়, মহন সিং 
সগর, প্রেমেজ মিত্র, কে এম ওলাধা ও বি এম লিং । থিষ্েটার সেপ্টার কি 
শুধুমাত্র প্রতিযোগিতা করেই খান্ত ছিলেন? না, এ একই লঙ্গে গুরা তারত- 
বর্ষের বিভিগপ্ন তাষাতেও নাট) উৎসব করেছিলেন । চার বছর ধরে এট উৎসবে 
অংখ নিয়েছিলেন বহুরূপী, লিটল থিয়েটার, মুখোশ, অনাহিক! (হিন্দী), সাত 
খর, এযামেচার থিয়েটার গ্রুপ, পাঞ্জাবী অন্তর এযালোসির়েশন, গুজরাট লাহিত্য৮ 


নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর ৯৯ 
এছাড়া থিয়েটার সেপ্টার পশ্চিম বাংলার একটি প্রতিষ্ঠান হওয়া! সন্বেও এরা 
রাষ্ট্রপুঞ্জের ইউনাইটেড নেশান এডুকেশনাল স্যোশাল এবং কালচারাল 
অর্গানাইজেশান-এর সঙ্গে এর অস্তভূক্তি ইণ্টার ভ্তাশনাল থিয়েটার ইনষ্িটিউটেক 
সহিত।ভারতীয় নাট্য সঙ্ঘের মাধ্যমে যুক্ত আছেন 
(সপ সালে ৫ই জানুয়ারী থিয়েটার সেপ্টার হলে মুখোশ দলের প্রথম, 
নাটক ধনঞজয় বৈরাগীর “রূপোলী চাদ! অভিনয় শুরু হল। এই নাটকে 
বারা অংশ গ্রহণ করেছিলেন £ অমরেশ দাসৎগ্ত, গোবিন্দ চক্রবর্তী, তারাপদ 
গঙ্গোপাধ্যায়, বাঁকা রায়, রবীন্দ্রলাল রায়, বিথীন সেন, হরেজ্্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, 
কষা রায়, হিল্লোল, অরণ দত, গ্গি্থ বন্দোপাধ্যায়. গোপাল কৃষ্ণ রায় শৈলেশ 
গুহ নিয়োগী, তরুণ রায়, যা্িনী হ্রিত্র, গ্রণবেশ বর্ধন, অসিত রায়, মোহন মিত্র” 
সুনীল সিংহ, অরুণ চট্টোপাধ্যায়, শিবকুমার শর্মা, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও সৌমেন 
চক্রবর্তী। পরিচালনায় ছিলেন তরুণ রায় । 

১৯৬) সাশ থেকে ধিয়েটার সেপ্টারে সুখোশ দল নিয়মিত নাঁটক 
মঞ্চগথ করে আঙগছেন। বেসন ধনঞ্জয় বৈরাগীর “আর হবে ন! দেবী” অমৃতলাল 
বহর “অলীক বাবু”, দিলীপ রায়ের 'অঘটন আজে ঘটে” প্রেমেজ্ম মিঅর “ওর 
থাকে ওধারে', ধনঞ্জয় বৈরাগী (নিশাচর) 'পুড়েও যা পোড়ে ন1” 'লেবেডেফ,” 
“বিদেহী' । ধনঞ্য় বৈরাগীর “রজনী গন্ধা'", “কেঁচো খুড়তে সাপ" “পরাজিত 
নায়ক।' ইতিমধ্যে থিয়েটার সেপ্টার আগুনে পুড়ে যায়। তার ফলে শিল্পীদেক 
বেশ কিছুগ্গিন অন্থুবিধায় পড়তে হয়। 

পরাজিত নায়ক দেখার পর তরুণ রায়কে আনন বাজার পত্রিকায় 
১৮ই জুন, ১৯৭১ সন্তোধকুমার ঘোষ একটা খোলা চিঠি লিখেছিলেন, আমি 
সেই চিঠিটা এখানে ছেপে দিলুম। 

দ্বাজনীতি নিয়ে একটা খোল! চিঠি একবার লিখেছিলাম, মনে পড়ছে 
সরাসরি প্রধানমন্ত্রীকে । কিন্তু এবারের বিষয় সাংস্কৃতিক, চিঠিটা তরণবাবু 
আপনাকে । অব্যবহিত হেতু “পরাজিত নায়ক'কে নিয়ে আপনি জয় যাত্রা 
বেরিয়েছেন। থিয়েটার সেপ্টার নামে ছোট কেন্ত্রবিচ্ছুটি ছাড়িয়ে আপনি 
পড়েছেন বৃহত্তর পরিধিতে। আগামী শুক্রবার ফাইন আরটস আযাকাডেমিকু 
্রেক্ষাগুকে, পরে গুনেছি দেশের উত্বর পশ্চিমে নানা দিকে বেরিয়ে যাওয়ার 
বালনাও আপনার আছে। আপনার সাছসকে তারিক করি, সেই সঙ্গে 
বলিহারিও বলি। 


ও নাট আন্দোলনের ও* বন 


লাহগের কথাটা উঠছে এইজন্তে যে, তরুণবাবু, আপনার পিছনে তো কোনও 
লগত প্রগর' নেই-পৃষ্ঠের পোষণ ধাকে বলে! এতট্গিন ধরে এত নাটক 
করলেন, কিন্তু বী সোচ্চারে, কী কানাকানিতে, কই কাউকে তেবিশেষ উচ্চবাচ্য 
করতে শুনিনি । “হুইসপারিং ক্যামণেন* আপনার বেলায় একেবারে নেই। 
তার কারণ আপনি কোনও কালেই, যতদুর জানি, কোনও বিশেষ আখড়ায় 
পান লেখানণি, নিপ্গের সাধ্য, বিশ্ব'ল আব আদর্শেই স্থিত আছেন। বাংল! 
মঞ্চের জন্তে অনেকেই বনে কিছু করেছেন। কিন্তু নিজের বসত বাটিতে 
প্রতিকৃপগ অবন্বাতেও একটা থিয়েটার বপিয়েছেন, বাল রেখেছেন কে? 
কয়জন? এ সেই নিষ্ঠ, সে আদর্শ পু ধা পোডেনি। তথাকথিত 
প্রাগতিক হাওয়া পালে লাগালে এর চেয়ে ঢর বৈনী ক্মাপনাব হিল হয়ে যেছ। 
অনেকের গিয়েছে । 

এই দেখুন না, এট নিয়ে ্বাপনার কম নাটক তো দেখল'ম ন', কম-সে-কম 
শ-বারোট। | কিন্ত উপযাঁচক হয়ে কখনও কিছু জ্িখেছি কি? না। যে- 

ংকোচ বোধ করেছি, সেট! অন্টের বেলাধ কিন্তু বাধা হয়ে দীাডাক়নি। কিন্ত 

এবার না লিখে পারছি না, তরুণবাবু “পরাক্ষিত নায়ক' আমার সমস্ত ছিধা- 
প্রতির়োধকে পরাস্ত করেছে। 

পরাগ্ত এই লেখক, আর কে? নায়ক তো নিশ্চরই)' নামেই ভার স্বীকার 
আছে। পরাজিত বোধ হয় এই নাটকের নায়িকাও) জীবনে যে-মেয়েটি বার 
বার পুডল, পোঁড খেল প্রতারিত হল গ্রবঞ্চক মান্ুষর হাতে, তার এই শেষ 
ঘটনায় দেখছি আরও একবার পরাজিত সে। মাত্র হু-তিন গিনের সাহচর্ষে 
সাচ্চ' মানুষ বলে যাকে গ্রহণ করতে যাচ্ছিপ-_ভালও বেসে ফেলেছিল কিনা 
বল! যায় না--হুর্টি ঘণ্টার থাত প্রতিঘাতে রুবস্বাস অভিনয়ের শেষ মুহূর্তে দেখা 
গেল সেই মানুষটা ও খড মাটির, তাঁর সব রং ধুয়ে গলে কাণা হয়ে গেছে। এই 
ট্র্যাজেডি গ্রধানতঃ ওই মেয়েটিরই, যাকে সাবলীল অভিনয়ে দীপানি তা অভ 
বিশ্বাস্য, মর্মগ্রাহ্ী রূপ দিয়েছেন । আপনার অভিনীত চরিক্রটিতে তবু বাচনে 
আতিশয্য আছে--শেষ ক্ষণের আহলাদে গদগদ প্রলাপ সংলাপের তো তুলনাই 
নেই--কিন্ত হ্বভাবী, শ্বচ্ছদ অভিনয় কতদূয নিয়ে যেতে পারে, এই নাটকে 
শীপাদিতার কলা-কৌশলও তার উদাহরণ । 

নাটকটির বিগেষ আলোচনা আমাদের নাট্য সমালোচক আগেই করেছেন, 
«মে হাসের শেখের দিকে, আমি তার দ্বিরুক্তি করবনা। তবু পুদক্তি বদি 


নাট আন্দোলনের ৩* বছর ৯৩ 


'ৰরছান্ত হয় তবে বলি এর বিষয়ংস্ত শুধু বান্ুতই রাজনৈতিক । আনল বঞ্ধ' 
মানুষের । যে-মাজঘ সংগ্রামী, আরোহণ-কামী, সাপ-লুভোর খেলা, যার ওঠ1- 
নামার প্রতীক । 

আর প্রয়োগ প্রকরণ ? এক কথায়, এমনি পরিচ্ছঙ্গ ঠাসা হিপুণ নাটক 
বাংলায় অনেক দিন দেখিনি । আর এর জন্য আপনাকে বিদেশী কোনও মহ!- 
জনের কাছে হাত পাততে হঝ্সমি, লেও বিশেষভাবে উল্লেখ্য একটি বাহাছরী। 
টু ইজ কমৃপ্যানি। সারাক্ষণ মঞ্চ অধিকার করে আপনার! ছু'জন। হৈত ভূষিক। 
একটুখানি তো আছেই, আক্ষরিক অর্থেও এ অভিনয় ধৈত। আর মনে 
করুন যেখানে আপনি লিছনে জনতা রেখে বক্তৃতা করে বাচ্ছেন--বন়্ৃত। 
নর, শুধু তার নির্বাক ভঙ্গী--সেই দেযাতনার কোনও তুলনা হয় না। তুলন। 
হয় না একেবারে শেষে নায়িকার যেন টেলিফোনে স্বাগত বিলাপ 7 অথচ সেই 
সময়ে সে হাত দিয়েও ওই দুরতাষ বঞ্জটিকে স্পর্শ করেনি। আলোক সম্পাত 
আর আবহুসংগীতের কথা না বললে আমার বস্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে হাক্গ। 
এ পেই আলো যা প্রয়োজনোতিত, এ সেই আবহ ধ্বনি যা পরিস্থিতিতে অলক্ষ)- 
ভাবে ওতঃপ্রোত। আমর শুনেছি, আবার গুনিওনি, সবটাই একটি প্রবাহের 
যধ্যে শান্ত; স্থিত, লীন হয়ে মিশে গেছে। চেতনাকে ধাক! ন! দিয়ে শুধু 
অনুভব করা আর করানোর একটা ব্যাপার । আপনার রুচি আর শক্তিকে 
প্রশংসা করি। 

কিন্তু প্রশংসা তো শুধু সেই জনই আপনার প্রাপ্য নম্ব, আমার কাছে 
আপনার*গ্রক্কত দাবি অস্ত্র । সঙ্সাময়িক বিষয় আত্ম গভীর, স্থায়ী, তাখপর্দময় 
সুসক্ই, এ-ছুয়ের সহ-অবস্থিতি সপ্তব কিন, এ নিয়ে আমার দীর্থকালের সংশগ্র । 
আপনার নাটকটি সেই সংশয়ের উত্তর দিতেছে । এ-নাটকে নায়ক. পরাজিত 
হতে পারে কিন্ত নিঃসংশয়ে বিজয়ী এক নাট)কার ।” ইতি--নন্কোবকুমার মোষ 


নবনাট্য আন্দোলন / রূপকার 


১৯৫৫ সাল। বৎদরের শেষ দিন ৩১শে ভিসেম্বর॥ আর একটি নতুন দল 
উজ্জল লন্ভাবনার পথে পা বাড়িয়েছিল। গুরু হল নতুন বৎসর, জন্মু নিল 
রূপকার। রূপকার নামের লঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি নাম লবিতাব্রত দত্ত । 

বাংল! মঞ্চের একাধারে সঙ্গীত, অন্ত ধারে জীবন ধর্মী অভিনয়, একই সঙ্গে 
ছুটি গুণ বোধ হয় বিগত ত্রিশ বছরে আর এক জনও শিল্পীর নাম করা যায় না। 
সবিতাবাবু, কালা সরকার, তুলসী লাহিড়ী, মহঃ ইসরাইল এর! সকলেই এক 
সময়ে ছিলেন বহুরূপীতে । মতবিরোধই হোক বা অন্ত যে কোন কারণেই 
হোক, এঁরা বহুরূপী থেকে চলে আসেন । পরবর্তাকালে এদেরই প্রচেষ্টায় জন্ম 
নেয় রূপকার । তুললী লাহুড়ীর দেই গভীর জীবনের নাটক “ছেঁড়াতার' দিয়ে 
যাত্রা শুরু করল রূপকার । ছেঁড়াতারের গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে পরিচিত 
হবার পরই .রূপকারের শিল্পীদের নতুন পদক্ষেপে তুলসী লাহিড়ীর 'বাংলার 
মাটি? দিয়ে। ১৯৫৬ সালের বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে 'বাংলার মাটি' পেল প্রাণ । 
সেদিন বাংলার মাটিতে যারা অভিনয় করেছিলেন 3 তুললী লাহিড়ী, অমর 
বনু, সবিতাব্রত দত্ত, রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মহঃ ইসরাইল, সথখেন্ু চট্টোপাধ্যায়, রাণী 
বায়, অনিতা চক্রবর্তী, লতিকা মগ্ুল, গীতা দত্ত ও কালী সরকার | এই কালী 
সরকার মহাশয় সম্পর্কে কিছু বলার আছে, না! বলে পারছিনা তাই বলি! তিনি 
পেশাদার রঙ্গ মঞ্চ থেকে এসে নবনাট্য আন্দোলনে অংশ নিলেন। বহুরূপীর 
“পথিক' নাটকে আমর! তাঁকে প্রধ্ম দেখি । সত্যি বলতে কি এতে! শক্তিশালী 
অভিনেতাকে নবনাটের মঞ্চে দেখে আমর! যেমনি অবাক হয়ে গিয়েছিলুষ। 
“আবার' তেমনি মুগ্ধও হয়ে গিয়েছিলুষ'। তার পুরোন ব্যক্তিকেন্ত্রিক অভিনয়ের 
প্ডল্সী পরিবর্তন করে নবনাট্যের জীবনধর্মী চরিত্র অভিনয়ের সঙ্গে বিশে গিয়ে 
নতুন জীবনকে সার্থক রূপ দেওয়ার ফলে। সমন্ত টিমটার মধ্যে যেন একটা 
স্কুলিঙ্গ মনে হত তাকে । এতে। বড় একজন প্রতিভাবান শিল্পী, ধাকে প্রথম 
দেখেছিলাম “ছৃঃখীর ইমানে* তাকে যে এতো কাছে পাৰ ভাবতেও পারিনি । 
তীর সম্বন্ধে কিছু জান! যেমন দয়কার তেমনি জানানও প্রয়োজন বোধ করি। 
ভাই এ প্রসঙ্গে রূপকারের ১৯১৮ সালেক স্থ্যতেনিয়ে শতুদ! লিখেছেন 
কালীবাবুর মৃত্যর পর্বে । আঙি সেই লেখাটি ছেপে দিচ্ছি। 


শাট্য আন্দোলনের ৩* বছর ৯৫ 
“কালী সরকার মহাশয়” 
শু মিত্র 


“প্রথমে মহধি গেলেন, তারপর তৃলসীবাবুঃ তারপর কালীবাবু। এঁরা 
বাংলাদেশের 'অন্ত বিয়েটার'-এর লোক । যদিও সবাই সমান সময় থেকে এবং 
সমান ভাবে নয় তবু। 

মহধি একেবারে শুরু থেকে-_-সেই পঁচিশ বছর আগে যখন এই নতুন নাটে)র 
প্রথম পদক্ষেপ শুরু হয়, তখন থেকে; তাই বা বলি কেন, যখন থেকেই দেখেছি 
তিনি এই তখনো অজাত নতুন নাটেযের স্বপ্নের বীজ ছড়িয়েছেন। তখন 
থেকেই-নেই জণ অবন্থা থেকেই--তিনি এই আসর স্ভব নাট্যকর্মের সঙ্গে 
যুক্ত ছিলেন। 

কালীবাবু এসেছিলেন মহর্ধির টানে। প্রথমে গণনাট্য সঙ্ঘে। বোম্বেতে 
খরতি-কে লাল ছবি করার পর কলকাতায় এসে তাঁকে দেখি। তুলসীবাবুকেও 
এনেছিলেন মহধি, তার “পথিক' নাটকের সঙ্গে, তবে সে আরও পরে। 

কালীবাবু বহুরূপীতে একদম শুরু থেকে ছিলেন মহুধির সঙ্গে। অন্তত শ্রদ্ধা 
ছিল তার মহধির সম্পর্কে। এমন কি মহর্ধির সঙ্গে মতে না মিললেও যদি 
যহযি জোর ক'রে কোন কাজ করতে আদেশ করতেন তাহলে হতো ক্ষতি 
বা অন্থবিধেই হোক না কেন কালীবারু তা পালন করতেন ব'লে আমার 
বিশ্বাস। একথা বলতে গুনেছি তাকে । কিন্ত ওরকম জোর ক'রে আদেশ 
দ্বার যতো লোকই ছিলেন ন। মহুধি তাই কালীবাবুরও একলব্য-সমান প্রমাণ 
দিতে হয়নি! কিন্তু দরকার হ'লে তিনি যে দিতেন এইটাই তার চরিত্রের 


একটা পরিচয়। 
শ্রীর্লম মঞ্চে “ছুঃখীর ইমান' নাটকে ও নিউ থিয়েটার্স-এর 'অঞ্জনগড়' 


ছবিতে অভিনয় ক'রে তিনি খ্যাতিলাভ করেন। তারপর তীর য! কিছু শ্রেষ্ঠ 
অভিনয় সবই এর অন্ত নাটঃপ্রচেষ্টার মধ্যে । টুকরে। টুকরে! অনেক অভিনয়ের 
কথা মনে আসে। তার বিশদ বিবরণ দেবার বা বিশ্লেষণ করবার স্থান এটা 
নয়, কিন্ত সেই-_মজলিশী-মেজাজের উদ্ফ্দিত-গ্রাণ মানুষটিকে ধারা দেখেছেন 
ঠাদের পক্ষে তাকে ভূলে যাওয়! শক্ত। 

বাংলাদেশে নতুন নাট্যপ্রয়াদের এই যে ধারা চলেছে তার বয়স বড়ো! কম 
হোল না। এই পথে চলতে চলতে আমরা এক একজন করে সাথী হারাচ্ছি, 
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তবু এখনে! আমাদের সামান্ত লক্ষোও আমরা পৌছুতে পারিনি। এখন অন্ত 
যুগ এসেছে, কতো নতুন কর্মী ও শিল্পীর দল এই কাজে এসে হাত লাগিয়েছেন । 
এখন সমন্ত ভবিব্যৎটাই নির্ভর করবে তাদের বোধ, তাদের ইচ্ছা এবং তাদের 
এঁকাস্তিকতার ওপর। বিগত যুগের এই সমস্ত মাস্থষ যাঁরা নতৃন নাট্য 
গরাচেষ্টায় নিজেদের উৎদর্গ ক'রে গেছেন * নাট প্রচেষ্টার বর্তমান ও তবিষ্যতের 
মধ্যে তাদের আত্মা যেন সার্থক হয়। 

বাংলার নব নাট্যসংস্কৃতির সমস্ত কলাকারদের সঙ্গে শ্রীকালী সরকার 
মহাশয়ের স্থতিকে নমস্কার জানাই ।” | 

রূপকার গোঠীর রবীন্্রনাথের “কালের যাত্র+ অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে মিনিষ্ট্রি 
অফ সাইনটিফিক রিসার্চ এণ্ড কালচারাল এ্যাফেয়র্স থেকে এককালীন সাহায্য 
করেছিল। যাতে রূপকার গোঠী থিয়েটারকে আরে! উন্নত করতে পারে সেই 
জন্তেই এই সাহায্য কর! হয়েছিল। রূপকার গোঠীও সেদিন নাট্য অনুরাগি 
দর্শকদের এই আশ্বাস দিয়েছিল । থিয়েটারের উদ্নতি তারা নিজের প্রচেষ্টাতেই 
করে যাবে। 

পরবর্তীকালে আমরাও রূপকার গোষ্ঠীর বিভিন্ন গ্রডাকসনের মাধ্যমে দিনে 
দিনে অভিনয় শিল্পের উন্নতির পরিচয় পেয়েছি, পাচ্ছি। ভার্দের অভিনয় 
শিল্প যে কতো উন্নত হয়েছে তার একটা চৃষ্াপ্ত পাওয়। যায় ১৯৬২-৬৩ সালে। 
দিল্লীর লংগীত নাটক একাডেমী রূপকারের 'ব্যাপিক] বিদার' অভিনয় দেখে 
তাদের শ্রেষ্ঠ পুরদ্বারে পুরস্কত করেছে। শুধু একট পুরস্কার পেয়েছে বলেই 
আমি তাদের ভাল বলছিনা। বাংলাদেশের জনগণও তাদের প্রভাকসন দেখে 
খুবই আন্দদ পেয়েছে । এছাড়া (৯৬ সালে তাদের দিল্লী ও বোম্বাই 
তে যে তৃতীয় নাট্য উৎসব হয়েছিল তাতে তারা যথেষ্ট সাফল্য লাভ করে। 
ভার! বিতিন্ন সময়ে যেসব নাটক অভিনম্ম করেছেন ভার একট! তালিকা 
দ্নেওয়। হল। ১৯৫৬ ছেঁড়াতান্ন £ তুলসী লাহিড়ী, চলচিতচঞ্চরি £ স্থকৃমার 
্বায়, বাংলার মাটি £ তুলসী লালিড়ী, শান্তি $ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । ১৯৫৭ £ নায়ক 
£ তুলসী লাহিড়ী, নাটটকার £তুললী লাহিড়ী, কাধুলী ওয়ালা ; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর )' 
১৯৮ £ ম্বণসৃগ ৫ ববীজ্রনাথ ঠাকুর । ১৯৫৯ £ ছুংখীর ইমান £ তুলপী লাহিষ্ঠী, 
মালদ'ন £ রবীজনাথ ঠাকুর । ১৯৯০ £ ব্যাপিকা বিদায় £ সরা অগৃতলাল 
বনু, চৌধ্যানগ্গ $ তুঁপনী লাহিড়ী, ভিডি £কুলনী লাহিতী, ত্যাগ । বৃর্ধীজনাথ 
ঠানুর'। ১৯৬% 8 ভিলতরণ $ রসরাজ জটানলাল' ধঙছগ; লাহিছিইি $ খাঁর 
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মুখোপাধ্যায়, জীবিত ও মৃত ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । ১৯৬২ ঃ কালের যাত্রা 
£ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । ১৯৬৪ £ মুচিরাম গুড় £ বহধিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভিটেকৃটিভ 
£ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । ১৯৬৬; অচলায়তন £ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুয় । সব থেকে 
আননের ও গৌরবের কথা ১৯৫৫ সালে যে মাসে তাদের জন্ম হয়েছিল, 
আজ থেকে ১৬ বছর আগে, তারা তুলসী লাঁহিড়ীর “ইঁড়াতার+ দিয়ে যাত্র! 
শুক্ধ করেছিল, ১৯৫৬ সালে তার! যে «বাংলার মাটিকে” বেছে নিয়েছিল আজ 
৭২ সালে আবার তারা তুলসীদার বাংলার মাটিকে নব রূপে প্রযোজনার 
দ্বায়িত্ব নিয়েছেন । 'সবিতাব্রত দত্তকে আমর! জানাই আস্তরিক অভিনন্দন । 
তিনি একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সেদিনের ক্রটি বিচ্যুতিকে সংশোধন করে আজ 
আবার বাংলার নব জাগরণের মুখে সেই “বাংলার মা'র প্রাণ প্রতিষ্ঠা 
করছেন । এ প্রসঙ্গে রপকারের স্থ্যভেনিবের একটি লেখা আমি উল্লেখ করছি। 

*১৯০৫ সাল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রতিবাদে কবিকঠ সোচ্চার হয়ে 
গেয়েছিল £ 

বাংলার মাটি, বাংলার জল 
ধহ হোক? ধন্ত হোক হে ভগবান । 

বাঙ্তালীর আশা, বাঙ্গালীর ভাষা এবং বাঙ্গালীর বুক তরা ভালবাসার 
বর্মকখাটি_ প্রেম এবং বিদ্রোহের জোড়-কলমে-লেখা হয়েছে মানব-রদী 
নাট্যকার তুলসী লাহিড়ীর “বাংলার মাটি" নাটকটিতে । 

সাহিত্যের রসোতীর্ণতার সঙ্গে কালোতীর৭ণতার এক অদৃণ্ঠ মেল-বন্ধন দেখ! 
যার। ১৯৫৩-৫৪ সালে রচিত এ নাটকে সমসাময়িক মৌল সমন্তাকে নিয়ে 
নাট্যকার যে “ক্ষণিক অবসর বিনোদনের জন্ত আসর সাজাননি তার প্রমাণ 
মিলবে সত্তরের দশকের সেই সমস্তার পুনরাবৃত্তিতে। ভূষিকায় নাট্যকার 
নিবেদন করেছেন যে 'বাংলার মাটি' “ভাঙ্গা বাংলার বর্তমান ভাঙ্গা! মনের 


কাহিনী ।» 
তাই কয়েক বুগ পরে আবুষিঞা ও কালীবারুর বন্ধুত্বে আজ নতুন করে 


আবার বিচ্ছেদ এসেছে । লটকা আর নুরুদদের রক্তে ঢাকার রাজপথ খআবাক 
লাল হয়েছে ৭১ সালে। *পশ্চিসা গুলার সাথে* গরীবুল্যাদের আজও বনছে 
না। তবে সেদিনের সদানন্য উকিল আর সলিম মিঞার আঙ্গ হয়ত তেমন 
ভাবে আর বেচে নেই, কিন্ত এ নাটকের রচনাকালে তারা অশরীরে পায়ে ছেটে 
রঙ্গমঞ্চে উঠে এসেছিল পূর্ব পাকিস্তানের মাটি থেকে। 

না. আ. ৩* বছর--৭ 
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চিত্রাদের সমন্তা আরও গভীরে । তাদের সমন্তা সমাধানের যে ইঙ্গিত 
নাট্যকার দ্বেখেছেন, তার সস্তাব্যতাকে নিয়ে বিতর্কের ভৃষি না করে শুধু বলা 
বায়, আজ যখন লটক1 আর নুরুরা কাধে কাধ মিলিয়ে বাঙ্গালীর দ্বাধীনতা 
সংগ্রামে আত্মবপিদানের যজ্ঞে মেতেছে তখন তাদের চরমত্যাগের মন্ত্রে 
দ্বীক্ষিত হতেই হবে। 

এ নাটকের মুল কথাট! “অত্যাচারী বকরাক্ষপকে বধ করতে সমবেত 
অন্তায়-বিরোধী জনসাধারণই ভীম সেন।” 

আজকের রূপকারের বাংলার মাটিতে যারা অভিনয় করছেন তার] হলেন, 
সবিতাব্রঠ দত্ত, দেবব্রত দে, নিরঞ্জন গাঙ্গ,লী, সুধাংপ মুখাজি, প্রশাস্ত বোস, 
অতীশ সেন, শৈলেন চন্দ্র সাহা, অমল ঘোষ দ্ভিদার, সলিল চক্রবর্তী, মধুস্থদন 
দত্ত, নারায়ণ চ্যাটার্জা, সমীর রায়, সলিল চক্রবর্তী, অলক চক্রবর্তী, দিলীপ 
ব্যানার্জা, কমলা ব্যানার্ভা, রম! ব্যানার্জা, কল্যাণী বোদ ও গীত। দৃত্। 

নেপথ্যের শিল্পী--আলো তাপন সেন, মঞ্চ নরেশ দত, শবপ্রেক্ষণে_ 
কমল চোঁধুরী, রূপসজ্জা--দি মেক-আপ, নির্দেশনা-_-সবিতাব্রত দত্ত । 

এছাড়া নেপথ্য শিল্পী গোঠী! মধ্যে আরো যারা রূপকারে বিভিন্ত সময়ে 
ছিলেন, কেউ কেউ এখনও আছে তাদেরও নাম দেওয়া! হল। সংগীত-_ 
খনগোপাল গাঙ্গ,লী, রবীন দাস, শচিন ঘোষ, শৈলেন মণ্ডল, নিরঞ্জন ব্যানার্জী, 
আলো--অমিতাভ সেন, মেক-আপ--মহঃ হাসিদ; মহঃ লত্তার। অচলায়তনে 
রবীন্দ্র সঙ্গীতে ছিলেন গ্রন্থন দাসগগ। 


গণনাট) সঙ্ঘ / হরিপদ মাস্টার 


১৯৫৫ সাল।, বহু সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে জনসাধারণ এগিয়ে চলেছেন । কতো 
শোবিত মানুষ শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাড়িয়েছে । কতো জীবন আত্মান্থতি 
দিয়েছে বীচবার জন্তে লড়াই করতে গিয়ে। ১৯1৪ সালে মাস্টার মশাইরা 
আর আন্দোলন থেকে দূরে থাকতে পারলেন না। পারলেন না বলেই 
বেঁচে থাকার দাবীর ভিত্তিতে আন্দোলনে নেনে পড়লেন। দিনের পর দিন 
রাজভবনের সামনে বসে রইলেন আমাদের হাস্টার মশীইরাও একাধারে তাদের 
অভিনন্থন জানালেন দেশের অগণিত জনসাধারণ । অন্তধারে পুলিশ দিয়ে 
নিশ্পেষণ চালালেন দেশের সরকার । 
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লুল দত্তর হরিপদ মাস্টার এই ঘটনাকে নিয়ে লেখা । আমাদের জীবনে 
যেমন আশ।-আকাত্থা, কাষনাশবাসন| থাকে, মাস্টার যশাইদের জীবনের মধ্যেও 
তেমনি কিছু চাওয়া পাওয়ার সাধ আছে। হরিপদ মাস্টারও সেইভাবেই 
বাচতে চেয়েছিল, কিন্তু পারল না। কিন্ত সামাজিক নিষ্পেষণ আর অন্ঠায় 
অবিচার তাকে বাঁধ্য করল সেই পথে নামতে । এই নাটকটি মুশিদাবাদ 
পুলিশ কতৃপিক্ষ শো বন্ধ করে দিয়েছিল। ভারতীয় গণনাট্য লজ্ঘের বরানগর 
শাখা এই নাটকটি অভিনয় করতেন। এতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তারক 
ঘোষ, কিরণ মৈত্র ও আরে! অনেকে । নাটকটি ১৯৫৪ সালে বহরমপুরে গণনাট) 
সঙ্ঘ অভিনয় করতে গিয়ে সরকারী কতৃপক্ষ নাটকের শো বন্ধ করে দেয়। 
এই "নিয়ে সেই সময়ে তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলেন জনসাধারণ। উৎপল 
বত্ত বহরমপুরে প্রতিবাদ জানাতে গিয়েছিলেন অগ্ঠায়ের বিরুদ্ধে । 


গণনাট্য আন্দোলন।পোস্টার নাটিকা 


১৯:৫-৫৬ সাল। গণনাট্য আন্দোলন নবপর্যায়ে শুরু হলো। গণ- 
'জীগরণের ক্ষেত্রে যেমন শুরু হলে নতুন জয়গান, নাট্য আন্দোলনেও 
তার প্রত)ক্ষ ছাপ পড়ল। গণশিল্লীরাও আর বদে থাকলেন না, গণ- 
আন্দোলনের তালে তাল দিনে তারাও ছড়িয়ে পড়লেন সহরে গ্রাষে গ্রামান্তরে ৷ 

একটি রাজনৈতিক বক্তব্যকে ধিরে পোস্টার নাটিকার মাধ্যমে আরে! বেন 
জনগণের কাছাকাছি পৌঁছলেন গণশিল্পীর! । মঞ্চ নেই, আছে শুধু একটা 
তক্তাপোষ, আলোর মধ্যে পাওয়া গেছে শুধু একটা গ্যাসলাইট। সেট সেটিং-এর 
বালাই নেই। রপসজ্জারও প্রয়ো্ষন নেই ৷ শুধুমাত্র একট। বলিষ্ঠ বক্তব্য, যে 
বক্তব্যটাই সাধারণ মানুষের অন্তর গভীরভাবে স্পর্শ করত। পশ্চিমবঙ্গে পোস্টার 
নাটিকা! সর্বপ্রথম লেখা. হয়. সুলিল চৌধুরীর -একটি-গলপকে--কেন্ কয়ে বন্দী 
সুক্তি আন্দোলনের . পটৃভূমিকায় “চোর্জসীট'”। এই নাটকটি যদিও উমানাধ 
ভ্টাচার্যর নাষে প্রকাশ হয়েছিল আসলে কিন্তু এটাতে অনেকেরই অবদান 
আছে।, একথা উমানাধ বাবু তার ভুমিকায়, স্বীকার. .বরেছেন। তাদের, 
মধ্যে নায় কর! যার উৎপল জত, খাত্িক হ্টক, যমতাজ আমের, উমানাধ ততাঁধ 


+ত মু বশ্েহনারহ চাররারাগারল্হাগ 


্রভৃতি।.. এই নাটকাট. থম গ্রাথম অভিনহ হয় হাজর! পার্কে একটি. জন্স্ভাঁয 


০ ০ 
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পরিবর্তীকালে আমার বেশ মনে আছে খাগ্ের দাবীতে যখন দেশের মানুষ 
আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে আমাদের মহলা হয়, 
সেইখানেই ঠিক হল একটা নাটক করতে হবে । কে লিখবে? (পা পাল 
লিখলেন নাটক। নাম দেওয়া হল “কতো! ধানে কতো চাল" ৷ সেই নাটক 
ধর্মতলার রাস্তায় প্রথম অভিনয় হয়। গ্রাম থেকে লোক এসেছে রাজতবনের সামনে 
তাদের দাৰী জানাতে । সেদিন ধার অভিনয় করেছিলেন তারা হলেন £ খত্বিক 
ঘটক, মমতাজ আমেন, শান্তনু ঘোষ, অমল কর, ন্ুনীল দত্ত ও পান্নু পাল। _ - 

পানু পাল পরবর্তীকালে একটি নাটক লেখেন ওয়েটিং ফর লেফটি অবলম্বনে । 
নামটা আমার ঠিক মনে নেই। সে নাটকটি মনুমেণ্টের তলায় একটি জনসভায় 
অভিনীত হয়েছিল । 

সেই সময়ের নাট; আন্দোলনকে কেন্দ্র করে উৎপল দত্ত সম্পাদিত পাঁদ- 
প্রদীপ নামে একটি পত্রিক৷ প্রকাশিত হত। সেই পত্রিকার চৈত্র সংখ্যায় নান্দী 
( সম্পাদকীয় ) নামে একট। লেখ! প্রকাশ হয়েছিল। আমি সেই গুরুত্বপূর্ণ 
লেখাটি ছেপে দিলুম সেই সময়কার অবস্থাটা বর্ণণ] করার জন্তে। 


॥ পাদ্বপ্রদীপ ॥ 
॥ নার্দী॥ 


প্রথমেই মার্জনা তিক্ষা! এই বিশৃঙ্খল এবং «পাদগ্রদীপ' প্রকাশের 
বিলঘ্বের কারণ কতকগুলি আমুল সাংগঠনিক পরিবর্তন । বিশেষ করে 
সম্পূর্ণ অপেশাদার, অর্থাৎ নিছক আদর্শবাদী পত্রিক হওয়ার ফলে “পাদ প্রদীপ” 
কিছু কিছু অনভিজ্ঞতাপ্রহৃত হূর্বলতায় ভূগছে। বর্তমান পরিবর্তনে যে তা 
একেবারেই দুরীতত হোলো, এমন প্তোকবাক্য পাঠকদের দেব নাঃ তবে বিশৃংখলা 
কমলো এটা নিশ্চিত। এইসঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানাই গ্রাহকদের, ধার! অসীম ধৈর্য 
সহকারে আমাদের সকল ক্রটি ক্ষমা! করেছেন। 


সার! দেশে নির্বাচন হয়ে গেল। এই নির্বাচনী সংগ্রামে একাধিক দল 
সাংস্কৃতিক কর্মীদের সাহায্য পেয়েছেন। আমর! এইসব কর্মীদের অভিনন্দন 
জানাই, কারণ আমর] মনে করি না যে একদেশাশী আখ্যা পাওয়ার ভয়ে 
সাংস্কৃতিক কর্মীদের রাজনৈতিক প্রচার কাধ পরিহার করে চলা উচিত ছিল। 
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এতে সাংস্কৃতিক কমীর! রাজনৈতিক দলগুলির ব্রীড়নক হয়ে পড়বেন এ 
আশঙ্কা অমূলক, রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করা গুধু আমাদের অধিকার নয়, 
কর্তব্য। থেকে থেকে অবশ্ত শোন! যায়--শিল্পীরা রাজনীতিতে মাথা গলান 
কেন? সেই স্থুরেই অনুযোগ হয়- ছাত্ররা বড় বেশী রাজনীতি করছেন, 
উদ্বাস্তরা রাজনৈতিক প্ররোচনায় উত্তেজিত হচ্ছেন, শ্রমিকরা তাদের অর্থনৈতিক 
স্বার্থ রক্ষা করতে করতে আজকাল বড় বেশী রাজনীতি করছেন, শিক্ষকরা 
রাজনীতি নিয়ে এমন মেতেছেন যে মিছিল পর্যস্ত বার করেছেন, সংবাদপত্র- 
গুলিকে (এই সেদিন) সতর্ক করার চেষ্টা হয় তাঁরা নাকি দেশের স্বার্থের 
দিকে ঝুঁকছেন ; এমন কি চিকিৎসকদের সর্বভারতীয় সম্মেলনের প্রতিও অনুরূপ 
কটাক্ষ বধিত হয়েছে । দিজ্েষ করি-_রাজনীতি তবে করবে কে? ছাত্র যদি 
রাজনীতি না করেন, অধ্যাপক-শিক্ষক-চিকিৎসক বদি রাজনীতি না করেন, 
শ্রমিকরা যদি রাজনীতি না|! করেন, ভবে বাকী থাকে বোধ করি কতিপয় 
“পেশাদার'” রাজনীতিজ্ঞ ও কিছু গুপ্ডা-আইনের আসামী ! আসলে রাজনীতি 
থেকে দুরে থাকার এইসব উপদেশ গণতন্ত্রবিরুদ্ধ, ভারতের সংবিধান বিরোধী । 

ঠিক এইজন্েই শিল্পীরা রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করবেন। বৃহত্তর 
পরিপ্রেক্ষিতে এই অংশ গ্রহণের ছুটি তাৎপর্য £-- 

(১) জনজীবনে যেসব আলোড়ন আসে তাই বর্দি আমাদের নাটক, 
প্রভৃতির উপজীব্য হয় তালে নির্বাচনের এই প্রবল উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে নাট্য 
আন্দোলন পুষ্টি লাভ করবে, নৃতন নাটকে গানের শ্রোত গুরু হবে। দক্ষিণপন্থী 
হোক, বামপন্থী হোক নৃতন ভাবধারায় নাট্য আন্দোলন প্রাবিত হবে + পাঁশা- 
'পাশি নানা ধরণের নানা মতের রাজনৈতিক নাটক ৃত্টি হবে। এর অধিকাংশের 
সূল্যই হয়ত সামরিক হবে;কিস্ত অসংখ্য কালোপযোগী সমন্তামূলক নাটক 
থেকেই অবশেষে ত্য হয় কালজয়ী রলযাপিকের। উনবিংশ শতাবীতে বাংলা 
দেশে যে সামাজিক বিপ্লবের প্রচেষ্টা দেখা গিয়েছিল তার প্রতিটি সমস্তা, 
প্রতিট সংগ্রাম রূপ পেয়েছিল অসংখ্য ছোট বড় নাটকে। তার সঙ্গে এসে 
মিশেছিল ব্রিউশ অত্যাচারের বিরুদ্ধে ত্বণা ; তবেই না সম্ভব হয়েছিল “নীল- 
দর্পণের" জগ্ম। রাজনৈতিক লংগ্রামে অংশ গ্রহণ করলেই শিল্পীদের ভাববিলান 
কাটবে, “শাখত* নাটক হৃতির মোহ কাটবে, সাধারণ মানুষকে তার! বুঝবেন, 
দৈনন্দিন সমন্তাকে এড়িয়ে স্বপ্রসৌধের উপর যে “শাহত' নাটক স্টি হুয় না 
“বরং দৈনশিন লমন্ডাগুলোকেই যে জীবন দর্শনের রলে সিঞিত করে ভাকে 


১৪২ | নাট্য আন্কোলনের ৩* ধছর 


বিবৃত তত্বের মার্গে তুলে আনতে হয়, তাকে স্থান কালের সীমাবদ্ধত! থেকে মুক্তি 


দিতে হয়--এ তথ্যটি শিল্পীর! বুঝবেন। 
(২) ভারতে যে গণতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ দেখ! দিয়েছে । একে জাগিয়ে 


রাখার, ছড়িয়ে দেবার দায়িত্ব আর সব মানুষের মত শিল্পীগেঠীর ওপরও এসে 
পড়েছে। গণতন্ত্রের মূল কথাই তো৷ প্রতিটি পরিণত বয়স্ক মানুষের ভোটাধিকার 
প্রয়োগ । শুধু অধিকার পাওয়া বড় কথা নয়; এদলকে দেববাও দলকে 
- দেব--সেটিও তত বড় প্রশ্ন নয়, যত বড় হচ্ছে নির্ভাকভাবে, উৎসাহ সহকারে 
ভোট দেওয়া । এদেশের মানুষ নাট্যপ্রিয়। নাটকের মাধ্যমে তাদের এপবিত্র 
অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা সম্ভব । তীদের বোঝানে! সম্ভব নির্বাচন 
আসলে ছটি বিরোধী নীতির সংঘর্ষ, ব্যক্তির নয় ; এবং এ সংঘর্ষের বিচার করবেন 
জনতা । যাকে খুসী তোট দিন, কিন্তু ভোট দিতেই হবে। নইলে 
আমাদের মুমুতু গণতন্ত্র অতি শীত্রই শ্শানযাত্রা করবে। নাটয)শিল্পীরা তথ্যবহুল 
প্রচার নাটিকা মঞ্চ্থ করে তাদের কর্তব্যই করেছেন। 

এতে এক শ্রেণীর লোক, এক শ্রেণীর শিলপীও নিতান্ত অসহ্ষ্ট হয়েছেন 
সঙ্গেছ নেই। আর্টের মহত্ব খর্ব হচ্ছে বলের্তীর! দীর্শ্বাস ত্যাগ করবেন । 
কিন্ত উপায় নেই! শিল্প কৰে কোথায় রাজনীতি নিরপেক্ষ হয়েছে আমাদের 
জান! নেই। লব শিল্প প্রচেষ্টাই প্রচারধর্মী, কোনোটি প্রচ্ছন্প, কোনোটি গ্রকট, 
' কোনোটি বা আবার উৎকট। 

এবার আসছে আমাদের নিজেদের কথা। নাট্য আন্দোলনের নিজম্ব 
কতকগুলি অভিযোগ আছে £ নির্বাচনে প্রার্থাদের দৃষ্টি এ বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ 
করা আমাদের বর্তব্য। কলকাতার প্রতি পাড়ায় সাংস্কতিক সংগঠন রয়েছে ; 

ঃস্থলেও অসংখ্য সংগঠন । এগুলিই প্রমাণ করছে বাংলার সাধারণ মানুষের, 
বিশেষ কৰে যুব সম্প্রদায়ের, শিরবোধ ও শিল্পের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ 
করার আকাঙ্খা। প্রচণ্ড দারিজ্রের চাপে এদের কোনোরকম বিকাশ হতে 
পারছে না। অথচ এরা একাধিকবার প্রতিভার স্করণে কলকাতাকে চমকে 
দিয়েছেন। একবার প্রচুর চক্কানিনাদ সহকারে বিঘোধিত হয়েছিল--সরকার' 
'অকণ্মাৎ সংস্কৃতি সচেতন হয়ে গেছেন ॥ তারা এবার থেকে উপযুক্ত সংগঠনগুলিকে 
অর্থসাহাষ্য দেখেন এবং যোগ্য শিল্পীদের বৃত্তি দেবেন। হু-একটি ফে 
'তারা দেননি এমন নয়, তবে বিনিময়ে যেসব অর্ডারি মাল সেই হতভাগ্য 
সংগঠন ও শিল্পীদের স্বন্ধে তারা আরোপ করেছেন, তাতে করে তাদের গ্বকীয়ত) 


নাটা আন্দোলনের ৩* বছর ১০৩ 


স্বাধীনতা ও প্রতিভার অকান্মৃত্যু ঘটেছে । এর নাম কি গণ-সংস্কতিকে রক্ষা? 
আবার ওপর থেকে এক অপরূপ সংগঠনকে “লোকরঞজন” উদ্দেশে সি করে 
দেওয়া হয়েছে; এদের কাজ কতকগুলি আধা বিলিতি সুরে সরকারী প্রশস্ত 
গাওয়]। সত্বা বিকিয়ে কোনে! বরেপ্য শিল্পীই এই রাইটার্স বিল্ডিং মার্কা 
কাল্চার প্রচারে রাজী হন নি। 

সত্যিই গণ-মংস্কৃতির প্রতি যর্দি কোনো শ্রদ্ধা সরকারের থাকত তবে: 
সাততল]। থেকে “লোকরঞ্জন" না করে শুরু করতেন প্রতি পাড়া, গ্রতি গ্রা 
থেকে। পল্লীর সাংস্কৃতিক বিকাশ বে সঙ্বের মাধ্যমে হচ্ছে সেই সঙ্ঘকে করা 
উচিত ইউনিট; এইরূপে ক্রমশঃ পিরামিডের আকারে এসে পৌছুনে৷ উচিত. 
ছিল কলকাতার সরকারী মহলে, যেধানে শুধুমাত্র সাংগঠনিক ব্যাপারেই 
কাজকর্ম আবদ্ধ থাকবে। তা তোহবেনা! শেখ গোমানি, রমেশ শীলকে' 
সাংস্কতিক নেতৃত্ব দেবেন জনৈক ব্রিটিশ আমলের আমল! ! স্পর্ধা! 

বাংলার লোককবিরা যে অনাহারে মৃতামুখে পতিত হচ্ছেন, বাংলার যাজ্রা- 
শিল্পীরা যে ক্ষুধার শীর্ণাকার ধারণ'করেছে সে সংবাদ কি «“লোকবগুনের” 
সংগঠকদের কাছে পৌছয়? কীর্ভনের হাম্তকর অনুকরণে কংগ্রেসের গুণগানে 
অত টাকা' খরচ না করে যাত্রার দলগুলিকে কিছু অর্থ বরা করে দিলে 
বাংলার নিজন্ব একটি লোকনাটা হয়ত বেঁচে যেত। | 

শহরের অপেশাদার নাট/সম্প্রদায়গুলিকে কয়েকটা হারযোনিয়াম, কিছু 
ষঞ্চের ষক্ পাতি, পোষাক তৈয়ারীর জন্ত কিছু কাপড় প্রভৃতি সরবরাহ করলেই 
তীরা ধুসী হয়ে বাংলার মঞ্চের গৌরব বর্ধনে ব্রতী হতেন। আর ষঙ্ি অতি 
বৃহ পরিকল্পনা! ছাড়া অন্ত কিছু কর] সরকারের পক্ষে হেয় মনে হয়, তবে 
আয়্ারল্যাণ্ডের অনুকরণে সিভিক থিয়েটার গঠন করতে পারতেন, প্রতি 
মিউনিসিপ্যালিটি মারফৎ সন্তায় কাঠ ও এযালবেসটসের ছাদযুক ছোট ছোট 
প্রেক্ষাগৃহ তৈরী করে দিলেও চলত। এই ধিয়েটারগুলি বিনামূল্য বা নামমাত্র 
মূল্য ' এলাকার ইউনিটগুলির ব্যবহার্ধে দেওয়া যেত; কারণ সকলেই জানে 
রমঞ্চগুলি কয়েক ব্যক্তির অর্থলালস! চরিভার্থের উপারমাত্র । ফলে সাধারণ 
সঙ্ঘগুলি রঙ্গমঞ্চ ভাড়া নিতে অক্ষম; মঞ্চের ঠাঁট বজায় রাখতে গলাধর্ম 
হতে হয়। | 

, এই যেস্ুবিধাগুলি আমর! দাবী করছি, একি তিক্ষা? মোটেই নয়। 
যে বিপুল অর্থ গ্রমোদকর হিনাবে আমস্যুই সরকারে কিয়ে থাকি তা থেকেই 


৯১৬৪ নাট্য আন্দোলনের ৩৯ বছর 


'অনায়াসে এ সকল ব্যবস্থা হতে পারে। এই শতকর!] ২৫ টাক] প্রমোগকৰের 
রুক্তচক্ষুর সামনে অনেক অপেশাদার সম্প্রণায় দরজা বন্ধ করে হাপ ছেড়ে 
বেঁচেছে। অথচ পেশাদার রঙ্গমঞ্চগুলিকে এ কর দিতে হয়না। আর দিতে 
হয় না তাদের ধার! বছরে একবার নিউ এম্পাযারে শ্রীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গৃহে 
মুখ্যমন্ত্রীর অমুক ফাও্ বা দাঞ্জিলিং-এ স্বেতাঙ্গদের অমুক ছাত্রাবান তহবিলের 
সাহাব্যার্থে নাট্যাভিনয়ের ভাগ করেন । : 

আবার গ্রমোদকর যাতে কেউ ফাকি না দিতে পারে তজ্জন্ত বিনিদ্র প্রহরার 
ব্যবস্থা আছে (এ তে! আর কোটিপতির আয়কর ফাঁকি নয় যে পুলিশ অফিসার 
বদলি করেও তাঁকে বক্ষ! করতে হবে )। সব টিকিট বিক্রী হ'লে যে টাকাট। 
সঞ্চিত হবে তার একচতুর্থাংশ একটি টিকিটও বিক্রী হবার পূর্বেই জমা 
দিতে হুবে গ্যার।টি হিসাবে । মণ্ডপ নির্মাণ করে, মঞ্চ বেঁধে, টিকিট ছেপে, 
দৃহুসঙ্ডাদি প্রস্তত করে, মায় ফায়ার ব্রিগেড ও পৌরসভায় সেলামী গুণে, 
আবার টাক! কোথায় পাওয়া যাবে? সে ভাবনা হতভাগ্য শিল্পীদের । 
তারপর তর এক রসিকতা ! সব টিকিট বিক্রী না হলে গ্যারার্টির কিছুটা 
' ফেরৎ পাওয়ার কথা; কিন্তু এ টাক! উদ্ধার করতে চুল পেকে যাওয়ার উপক্রম 
হয়। 

এত সত্বেও বাংলার নাট/পিপাস্ু মানুষের প্রেরণার নাট্য আন্দোলন বেঁচে 
আছে। অতএব আর এক অস্ত্র--সেন্দরশিপ। গণতস্র আদি আদর্শবাদী 
বাক্যালঙ্কার পুঁধির পাতায় থাক, বাংলার নাট) আন্দোলনের কোনোরকম 
মতামতের স্বাধীনতা বরদাস্ত করা হবে না। তাই পুলিশের গুটিকয়েক 
অর্ধশিক্ষিত কর্তার হাতে ভার দেওয়! হয়েছে দীনবন্ধু-মাইকেল-রবীন্দ্রনাথের 
নাটকের ছাড়পত্র প্রদানের । এরাই তো শোন! যার ধ্বংসাত্মক কথাবার্তায় 
উত্তেক্ষিত হয়ে “নীলদদর্পন” লেখককে জরুরী তলব পাঠিয়েছিলেন লালবাজারে 
আসতে | সবশেষে রয়েছে ব্রিটিশ সুষ্ঠ :৮৭৬ সালের আইন, বদ্দারা খাকীতূষিত 
সংস্কাতির নায়কগণ যে কোন নাটকের অভিনয় নিষিদ্ধ করতে পারেন। এই 
সেঙগিনও গণনাট্য সঙ্যের ওপর এই ১৮৭৬-এর ভাগুব চলেছে। 

আমাদের প্রার্থাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন দারিস্রগরন্ত সশ্প্রদায়গুলিকে 
অর্থনাহায্য করা হবেকি? লোককবিদের রক্ষার চেষ্টা হবে কি? লোক- 
নাট্য বাচরে কি? প্রমোদকর রদ বা অন্ততঃ কমানো হবে কি? আজ 
পর্ধস্ত প্রমোদকর বা সংগৃহীত হয়েছে তা কোন্‌ বন্ধপথে কোথায় অনৃষ্ত হোলো 


নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর ১০৫ 


জানতে পারব কি? ১৮৭১ সালের আইন ও পুলিশীহস্তক্ষেপ বন্ধহবেকি? 
এলোকরঞ্জন*-এর বর্তমান কারদা! পরিত্যক্ত হবে কি? যে সব শিল্পী আছেন 
“মাটির কাছাকাছি" সত্যই তাদের নেতৃত্ব কায়েম হবে কি? অসুস্থ ও বুদ্ধ 
শিল্পীদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা হবে কি? 

সর্বোপরি যে প্রশ্ন মনে জাগে তা হচ্ছে খেতে পাবকি? ক্ষুধার্ত মানুষ 
যে সাংস্কৃতিক জীবনের স্বাদ গ্রহণে অসমর্থ তা সকলেই জানে । কঠোর 
ভ্যাগেও যে অনির্চনীয় আনন্দ (ইদানীং যার কথ! এমন সব ব্যক্তির মুখে 
শোন] যাচ্ছে যাদের জীবনে অভাবও নেই, ত্যাগের প্রয়োজনও নেই!) সে 
বোধকরি ভারতের বিশেষ এঁতিহ (লক্ষ্মণ চে'দ বছর অনাহারে ছিলেন বলেই 
'কিনা কে জানে 1)। স্বাভাবিক বুদ্ধিতে মনে হয় উদরের ক্ষুধা নিবৃত্ত হবার 
পরেই শুধু মনের ক্ষুধা জাগে ।” 

পোস্টার নাটিকার যে জোয়ার এসেছিল, পর্ব্র্তাকালে দেখা গেছে উৎপল 
দত্ত নির্বাচনের পটভূমিকায় “স্পেশাল ট্রেনয লেখেন। বাংলা হিন্দী ছুটে! 
"ভাষাতেই এই নাটক ছাপা হয়েছিল। এই নাটকে অভিনয় করতেন উৎপল 
দত্ত, রবি ঘোষ, ইন্দ্রক্িং সেন, কমল মুখোপাধ্যার, সত্য বন্দ্যোপাধ্যার, 
বিধান যুখোপাধ্যাক, সমরেশ বন্দোপাধ্যায়। এই নাটক হিন্দ মোটরল-এর 
কারখানাকে কেন্দ্র করে লেখা । এ এলাকার জনসভায় প্রথম অতিনয় 
হয়েছিল। এরপর সুনীল দত্ত নিবাচনের পটভূমিকায় লেখেন “ভাঙ্গাতরী”। 
সুরে গ্রামে বহু সংগঠনের উদ্মোগে এই নাটক অভিনীত হয়। পরবর্তীকালে 
সুনীল দত্ত বাংলা বিহার সংযুক্তিকরণের বিরুদ্ধে 'মাঁলা বদল”, “শুভতুততি' নাষে 
ছুট নাটক লেখেন । সেই সময়ে এই আন্দোলনের সহায়ক হিসাবে এই নাটক 
দু'টি খুবই সমাদৃত হয়েছিল। পোস্টার নাটিক। আরো অনেকেই লিখেছেন । 
নীরু মুখোপাধ্যায় 'লন্বকর্ণ, দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায় 'কাঠালের আমসত্ব।” 


ব্রাইট থিয়েটার 


১৯৫৫ সালে কয়েকজন সাদস্তের মাধ্যমে ব্রাইট থিচ্ছেটার+ সংস্থা! জগালাভ 
করেছিল। প্রথম পুর্ণাঙ্গ নাটক মঞ্চস্থ করলেন বিভুতি মুখোপাধ্যায়ের “অমৃত 
বন্ত্রণা' | তারপর একের পর এক নাটক মঞ্চগথ করলেন। ১৯৬৮ সালে 
অগমোহন মজুমদারের “ওরা কাছ করে” স্থানীয় নাট্য সংস্থা গুভলাক- 


১০৬ নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর" 


আয়োজিত প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ সংস্থা ও পরিচালকের সম্মান লাভ- 
করেন। ১৯১৯ সালে প্রথম বাইরের প্রতিযোগিতায় ঘোগদান করে 
ব্যারাকপুরের সুভাষ মঞ্চে রতন ঘোষের “শষবিচার' নাটকটি নিয়ে। 
ওখানে তীর প্রশংসাপত্র অর্জন করলেন। তার পরের বছর থেকে আজ 
পর্যন্ত নৈহাটির যাত্রিক আয়োজিত প্রতিযোগিতার অংশ গ্রহণ করেছেন গুরা। 
তাছাড়া আরও কয়েকটি প্রতিযোগিতায় যোগদান করে প্রশংসা! ও পুরস্কার 
অর্জন করেছেন। এবছর '"৭২-এর শতবর্ষে নবতম প্রযোজনা স্বরূপ ব্রদ্ধের 
সাগর প্রাণ' নাটকটি ২৪শে জানুয়ারী 'যাত্রিক” আয়োজিত নাট্য প্রতিযোগিতায় 
প্রথম মঞ্চগ হ'লো। এব্যাপারে আগামী দিনের নাট্য আন্দোলনকে আরও 
জোরদার করে তোলার জন্ত বাংলা দেশের নাট্যকারদের সহযোগিতা করতেও 
গুর] গ্রস্তত আছেন। 

(ক) বর্তমান সম্প!দক শ্রী অক্ষয় কুমার সেন। 

(খ) এতাবৎকাল অভিনীত নাটক ও নাট্যকারের নাম এবং তাছাড়া 
আরে! যেসব নাটক করেছেন £ যবমিকা কম্পমান--সত্যেন ভঙ্্র, 
চৌর্ধ্যানন্দ__তুলসী লাহিড়ী, বাজীকর-_জ্যোতু বন্দোপাধ্যায় এবং নবতম 
গ্রযোক্ষন। স্বরূপ ব্রন্গের সাগর প্রাণ' । 

পুর্ণাঙ্গ :- আমি এ চাইনি-_হধাংগু দাশৎপ্ত, পাখীর ৰাসা-_-জগমোহন 
মজুমদার, ঝিঝি পৌঁকার কান্লা--অব্িদূত, বৌদির বিয়ে--শৈলেশ গুহ 
নিয়োগী, কাটা তারের বেড়া-_শচীন ভট্রাচার্ধ এবং শিশু নাটক অরুণ-বরুণ 
কিরণ মাল1-- শৈলেন ঘোষ । 

(গ) পরিচাপকের নাম £--দূর্গাশঙ্কর পাণ্ডা। 

(ঘ) নাটক মকায়নে অস্থৃবিধা £-_প্রথমতঃ এখানে স্থায়ী মঞ্চ নেই। একট: 
স্কুলের ব্যক্তিগত মঞ্চে অথবা সিনেমা হলে অভিনয় করতে হয়। দ্বিতীয়তঃ অর্থ 
ও মহিলা শিল্পী। তৃতীয়তঃ দর্শক । 

(৬) নাটকে অংশ গ্রহণকারী সন্ত £- দুর্গাশকর, প্রদীপ্ত বন্ধু, অক্ষয় 
সেন, কানাই সামস্ত, সৌরীন্ত্র আচার্য, শঙ্কর দে, রবীন মালাকার, কাণীন।থ' 
দাস, তুষার চক্রবর্তী, শোতন ঘোষ, অজিত ব্যানার্জী, চণ্তীগাস, রমেশ দত্ত, 
দিবাকর দাস, নব কোলে, স্কূমার সেন, প্রশান্ত দে, কল্যাণ চক্রবর্তী, রাজেন 
বাস প্রভৃতি । , 

(চ) অন্তান্ত £--তাছাড়! ছোটদের নাটক যাতে মঞ্চস্থ হয় সেজত ছোটদের 


নাট্য অন্দোলনের ৩* বছর ১৬% 


নাটকও এর! করেন। শ্রীমতী গীতা সিংহের অরান্ত পরিশ্রমের ফলে “অরুণ 
বরুণ কিরণমাল1” নাটকটি মঞ্চস্থ করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া আগামী 
প্রধোজন৷ “মিতুল নামে পুতুলটি'র মহড়া চলছে। 


লোক ও নাটক থেকে লোক মঞ্চ: 


১১৫৬ সাল, লোক ও নাটক সাধারণ মানুষের হাসি কান্নার কথ্থা বলার' 
জন্তে ছোট ছোট নাটক ননয়ে শুরু করলেন তীদের যাত্রা । আমর দেখলাম 
যাঠে ময়দানে এদের প্রথম সার্থক নাটক গিরিশংকরের আজকের নাটক তিন 
শিক্ষক আন্দোলনের পটভৃমিকায়। অবপ্ত এর আগেও এর! শ্রমিক জীবনের 
পটভূমিকায় আজকের নাটক ১৯৫* সালে করেছেন। ১৯৫৩ সালেও 
আজকের নাটকের উৎসব করলেন। সেই অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন তুলসী 
লাহিড়ী ও অজিতকৃষার ঘোষ । ১৯৫ সালে এর অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের শিক্ষক 
জীবনের পটভূমিকায় 'ভাঙ্গন+ ও উদ্ধান্ত জীবনের বেদনাকে ঝড়ের মধ্যে দিয়ে 
প্রকাশ করেন গিরিশংকরের 'পথ” অভিনয় করে। পর পর তিনটি পূর্ণাঙ্গ নাটক 
মঞ্চস্থ করলেন এঁরা বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদের আহ্বানে । 
গিরিশ নাটা প্রতিযোগিতায় অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের “এক অধ্যায় একাংক নাটক 
অভিনয় করে পুরস্কত হন। এই প্রযোজনাটির পরিচালনার দাযিত্ব নেন 
ব্িদিব লাহিড়ী। এর পর ১৯৬৪ সালে চিত্ত ঘোষালের “উইল, পূর্ণাঙ্গ নাটক 
অভিনয় করেন এবং একই সঙ্গে নাট্যকারের বিমঝুমি একাংক অভিনয় করে 
যথেষ্ট স্থনাম অর্জন করেন। 

১৯৫৬ সাল পর্যন্ত এই দলে ছিলেন গিরিশংকর, দিমাই চট্টোপাধ্যায়, তৃপ্তি 
চৌধুরী, মীনাক্ষী চৌধুরী, মনীষা! চ'টাপাধ্যায়, শান্তনু দাস, প্রণ ভট্টাচার্য, 
ভবতোষ সিংহ রায়, ত্রিদিব লাহিড়ী, সত্যেন সেন, অমর গঙ্গোপাধ্যায়, জ্ঞান 
গাস্ুলী ও শৈলেশ বাবু। 

১৯৫৭ সাল। এবার ভাঙ্গনের পালা, নাটক নয়, দল ভাজলো। লোক ও 
নাটক ভেঙে সৃষ্টি হল, লোক মঞ্চ । এ'র! গ্রথম কাজের দারিত্ব নিলেন একটি নাট 
সেষিনান্ের | মহাবোধি সোসাইটি হলেহলো তিন দিন ব্যাপী পশ্চিম বজ নাট 
লেষিনার । এই সেমিনারে সভাপতি মগুলীতে ছিলেন পবিত্র গঙ্কোপাধ্যায়, 


১৯৮ নাট্য আন্দোলনের ৩০ বছর 


মন্মধ রায়, অধীন চৌধুরী। আহ্বায়ক ছিলেন অজিতকুমার ঘোষ, সাধনকুমার 
ভট্টাচার্য ও গিরিশংকর। নাটকের নানা সমস্তার ওপর এখানে আলোচন! শুরু 
হয় এবং একথা জোরের সঙ্গে বলা যায় এই প্রথম সেমিনার যেখানে একটা 
স্বগ্ততাপুর্ণ আলোচনার মধে) দিয়ে নাট্যান্ুরাগীদের একট! এক্য স্থাপন হল। 
পরস্পরের মধ্যে চেনা জানার তেতর দিয়ে সামান্ত কিছু পরিচয় ঘটল । 


এরা গুরু করলেন গিরিশংকরের 'সাইরেন” কাব্য নাটক দিয়ে। মহাজাতি 
দনে কাব) মেলায় এই 'সাইরেন' অভিনয় করে যথেষ্ট স্থনাম অর্জন করলেন । 
এর পর ওয়াই এম সি এ চৌরঙজীতে একাংক নাটক গিরিশংকরের “এক 
চিলতে শহীদ স্থৃতি' মঞ্চস্থ করেন। এই সময়ে গিরিশংকরবাবু বাংলা দেশে 
প্রথম একক অভিনয় শুরু করেন । নাটকের নাম "শেষ সংলাপ'। ১৯৫৮ সালে 
তৃপ্থি চৌধুরীর “ঘরোয়া”, মন্মথ বায়ের “রক্ত কদম', সুনীল দত্তের “কুয়াসা+, 
গিরিশংকরের “ঘর বদল' পূর্ণাঙ্গ নাটক পর পর অভিনয় করলেন। ১৯৫৯ সালে 
কক ধরের কাব্য নাটক নিয়ে আবার যাত্রা শুরু করলেন। রুঙমহলে 
গিরিশংকরের মধ্যবিত্ত জীবনের উপর নাটক"সকাল হুপুর সন্ধ্যে অভিনয় 
-করলেন। ১৯৬০ সালে মন্সথ রায়ের 'পেটপাঁড়া,, 'মমতামরী হাসপাতাল+ একাংক 
নাটক বিভিন্ন জায়গায় অভিনয় করেছেন । ১৯৬১ সাল ১৮ই ডিসেম্বর লোক 
মঞ্চ বিস্তাসাগরের জীবনীর ওপর রচিত নাটক সুনীল দত্তের 'বর্ণপপরিচয়' মঞ্চ 
করলেন। 
বিস্ভাসাগর মহাশয়ের বিরাট কর্ম জীবনের সামান্ত অংশ-_যেমন স্ত্রীশিক্ষার 
প্রসার আর সমাজের কু-সংক্কারের বিরুদ্ধে তার বলিষ্ঠ বক্তব্যকে এই 
নাটকে দেখানো হয়েছে। নাটকটি পরিচালনা ও বিস্তাসাগরে ভূমিকায় অভিনয় 
করেছিলেন গিরিশংকর। অতিথী শিল্পী হিসাবে অভিনয় করেছিলেন প্রধ্যাত 
-নট কালী সরকার মহাশয় ও সুনীল দত্ত। আবহ সঙ্গীতে ছিলেন "অনল 
চটোপাধ্যায় ও আলোয় তাপস সেন। আর বিভিন্ন চরিত্রে লোক মঞ্চের শিল্পীদের 
মধ্যে ছিলেন বজেন্দু মুখার্জী, অক্ষণ চৌধুরী, শিশির বন্দ্যোপাধ্যায়, রঞ্জন 
ভট্টাচার্য, মিহির গঙ্গোপাধ্যায়, গণপতি সেনগু, নিরগুন চট্টোপাধ্যায়, হার 
'রাষ, অনিত! হোম চৌধুরী, মনীষা চট্টোপাধ্যায়, শান্ত দাল, প্রভাত লেনগুপ, 
এসৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, মুকুন্দ চক্রবর্তী, গুভেন মুখার্জী, জহর দাস, অমল সান্তাল, 
শ্রাজ ঘটক, অজয় দাসগগ্ত ও শ্রীমতী বন্দনা। 
১৯৬৮ সাল। দীর্ঘ সাত বছর পরে লোকমঞ্চ সুনীল বতের গোর্বান্ব এনিমিজ 


নাট আন্দোলনের ৩* বছর ১৪৯. 


অবলম্বনে *'দানব' নাটকের অভিনয় করলেন। গোকাঁ শতবাধিকীতে মিনার্ভায়: 
লোক মঞ্চের স্থ্াতেনিরে একটি লেখা প্রকাশ হয়েছিল আমি সেটা ছেপে 
দিলুম। 

“পুঁজিবাদের লোহার শেকল মজুরদের হাতে তৈরী, পুঁজিবাদের চমৎকার: 
জীবন মন্ভুরবাই তৈরী করে থাকে। কিন্তু তারা নিজেরা পদদলিত, নিঃস্ব, 
এই কথা বলেছেন গোকাঁ। আর এই কথার মুল তত্বটিকে সামনে রেখেই এই 
নাটকের গ্রয়াস। | 

গোর্কীর কালজয়ী নাটক “এনিমিজ'-এর ভাঁবানসারে “দানব” । পুঁজিতজী 
সমাজে ব্যক্তিগতভাবে শ্রমিককে বলা হয় শ্বাধীন। অবশ্ত তার নিজের বলতে 
আছে শুধু শ্রমশক্তি। সেই শ্রমশক্তিকে ধনীক শ্রেণীর কাছে বিক্রী না করলে 
তাকে না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হুয়। অবনত মালিকের মঞ্্রির উপর নির্ভর করে 
শ্রমিকের শ্রমশর্তিকে কেনা না কেন।। তাদের মুনাফার পাহাড় থেকে সামান্ত- 
একটু ধ্বস নামলেই. শ্রমশক্তিকে কেন! বন্ধ করে তারা তখন অল্প খরচে বেশী 
মুনাফার দিকে লক্ষ্য রাখে। শ্রমিক তখন হয়ে যায় বেকার। এইভাবে 
শিল্পপতিগোষ্ঠী তাদের ক্ষমতা বঙ্জায় রেখেছে । , আর একেই বলা হয় বুর্জোয়া 
সভ্যতা । গোর্কা বোধ হয় এই কথাই বলবার চেষ্টা করেছেন যে, এই' 
মুখোশধারী রক্তচোষ। ধনিক বনিক গোষ্ঠী হচ্ছে পৃথিবীর সমস্ত শোধিত 
মানুষের শক্র। বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে এই প্রথম সর্বহারা শ্রেণীকে এমন. 
এক শক্তিরণে প্রতিফলিত করেছেন গোর্কী, যার! এই সমাজ ব্যবস্থাকে 
পালটাতে দৃঢ় সংকল্পবন্ধ। আজ শ্রমিক শ্রেণী বুর্জোয়া! ভণ্ডামীর মুখোশ খুলে' 
দিয়ে যে সংগ্রামী মন নিয়ে এগিয়ে চলেছেন, তারই কিছুটা চিত্র এই নাটকে 


রাখার চেষ্টা করা হয়েছে । 
আমাদের দেশের নিপীড়িত মানুষ যারা নির্যাতন ভোগ করছে, আবার 


সময় সময় তার 'বিরুদ্ধে রুখে দীড়াচ্ছে, তাদের যদি কিছুমাত্র কাজে লাগে এ 


নাটক, তবেই আমাদের শ্রম সার্থক।"*. 
অভিনয়ে যার অংশ নিয়েছিলেন তারা হলেন আনন্দ ঘটক, চন্দ্রনাথ 


চট্টোপাধ্যায়, রমেন নম্ী, রঞ্জিত দা, গোপাল হাজরা, মহাদেব প্রসাদ গুহ 
খাসনবীশ, বৃন্দাবন কুণ্ড,, বিমলচন্ত্র ঘোষ, স্থণীল দত্ত, দেবেন গঙ্গোপাধ্যায়, 
অরণচন্্র ঘোষ, শ্তামলাল সোম, বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়, তপন সেন, জ্যোতির্ময় 
বন্দ্যোপাধ্যায়, মনীয! চট্টোপাধ্যায়, অশোক নন্দী । মঞ্_বৃন্দাবন কু, আবহ: 


১১০ নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর 


সঙ্গীত--রমণী মোহন সান্তাল, বিমলচন্ত্র ঘোষ, রূপলঞ্জা-_মনীবা চট্টোপাধ্যায়, 
ধদেবেন্্র গঙ্গোপাধ্যায় । নির্দেশনা শিমাই চট্টোপাধ্যায়ের । 


ক্যালকাঁট। মেরী মেকার্স ক্লাব 


চ্যালকাট। মেরী মেকার্স ক্লাব প্রতিহত হয় ১৯৫৬ সালে। এই সংস্থার প্রথম 
নাটক শৈলেশ গুহ নিয়োগী ( পিকলু নিয়োগী ) রচিত ও পরিচালিত 'কলেজ 
হোস্টেল'। এই নাট্য “সংস্থা সর্বপ্রথম জনপ্রিয়তা লাভ করে থিয়েটার সেণ্টার 
আয়োজিত নাট প্রতিযোগিতায় শৈলেশ গুহ. নিয়োগী রচিত ও পরিচালিত 
“গোল পার্ক” নাটক অভিনয় করে। গিরীশ নাট্য উৎসবে অভিনীত একই 
নাট]কারের নাটক “ক্যাম্প-থি, সংস্থাকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়। 
নাট্য সম্মেলনে সঙ্গী ত*্নৃত্যবহুল নাটক 'বুমুর' মঞ্চ্ছ করে অকুঞ প্রশংসা লাভ 
করে ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে আমন্ত্রিত হয়। পরবর্তাকালে এই সংস্থা শ্রীগুহ 
নিয়োগীর “কু,” 'রি-ঞ্যাকশন্ “পলিটিক্স, “প্রাইভেট এমপ্রমে্ট এক্সচেঞ্জ”, 
“রিহার্দাল', ডাইতোন”, “পাহাড়ী ফুল', “বৌদির বিয়ে» ঝা, কানস্ত-ূপকার', 
“রঞ্জন রায়ের পাঞ্চালী', অতুপকৃষ্ণ মিত্রের “তুফানী' এবং আরব্য উপনাসের 
কাহিনী অবলম্বনে রচিত “কুজ দরজী' অভিনয় ক+রে প্রথম শ্রেণীর নাট) সংস্থা 
ছিসেবে পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে স্প্রতিঠিত হয়। উপরোক্ত 
নাটক গুলিতে প্রশংসনীয় অভিনয় করেন--+অঞ্জিত দাস, বিমল রায়, বঞ্জন রায়, 
কমল চন্দ, শিবকুমার শর্ম!, শৈলেশ গুহ নিয়োগী, বিমান বিশ্বাস, তুষার ঘোষ 
ব্বায়, কালিপদ মুখার্জী, বিশ্বনাথ দাস, নিরঞ্জন দে, রামেশ্বর রায়, অরুণ ব্যানার্জী, 
কালিদাস ব্যানার্থা, ভিবউর ঘোষ, মানস ঘোষ, মিলন রায় চৌধুরী, নিমাই 
ঘোষ, দিলীপ চট্টোপাধ্যায়, দিঙ্গীপ সেনগুপ্ত, অশ্রজিত ব্যানার্জী, সরোজ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, বেলা রায়, মীরা হাজরা, তৃপ্তি গাঙ্গলী, স্থতপা ভট্টাচার্য, 
হন্ব। দেবী, হিমানী গাঙলী, দতা মুখার্জী, রীতা পলিন, ঝুমা মুখার্গী এবং 
গ্লতিমা! পাল। ' 


রঙ্গম শিল্পী সঙ্ 


১৯৫১ সালে রঙ্গম শিল্পী সঙ্ঘ নবেন্দু ধোষের সাজিনা অবলম্বনে 'স্বীপ” 
(নাট্যরূপ অগ্রিমিত্র ) মঞ্চহ করেন মার্চ মাসে। এ বছরই ওর! রবীন্ত্রনাথের 
'বৈকৃষ্ঠের খাতা” মঞ্চস্থ করেন। এই নাটক ছুটি বিভিন্ন জায়গার অভিনয় করে 
গ্রচুর প্রথংস| পান এঁর! । ১৯৫৭ সালের গোড়ার দ্দিকে “মাটির কেল্লা” (অগ্নি 
মিত্র) নামে একটি নাটক ওর| মঞ্চস্থ করেন। কলকাতার খিয়েটার সেন্টার 
আয়োর্গিত একাংক নাটক প্রতিযোগিতার “দৈনন্দিন ( অমরেশ দাসগুপ্ত ) 
নামে একটি মৌপিক নাটক মঞ্চ করেন ও প্রথম স্থান অধিকার করেন। 
“দৈনন্দিন” নাটকট, বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন, ইণ্ডে' সোভিয়েট কালচারাল 
সোনাইটি, যুব উংসব, অল ইণ্ডিস৷ ফযামিলি প্লানিং কনফারেন্স এবং কলকাতা 
ও আশ-পাশের বিভির জায়গায় অভিনয় করে দর্শক সমাজের কাছ থেকে 
প্রচুর প্রণংদা অর্জন করেন। ১৯৫৮ সালে আবার খিয়েটার সেন্টার আয়োজিত 
একাংক নাটক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। “মেঘনুক্তি” . নাটক 
( অমরেশ দাসগুপ্ত) এবার দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। 

নটনুর্ধ অহীন্দ্র চৌধুরী এবং শড়ু “মব্রের উৎসাহ এবং আশির্বাদ এই শৌখীন 
সম্প্রদায়কে এগিয়ে দিলো অনেকখানি । 

চলার পথে এর! অমরেশ দানগুণ্ডের “অবলম্বন” ও “দূর থেকে” এবং 
অমিতাভ সেনের “চমক” নামে তিনটি মৌলিক একাংক নাটক মঞ্চগ্থ করেন। 
তাছাড়া হালকা রসের পূর্ণাঙ্গ নাটক “কন্তারত্ব* ( অমরেশ দাসগুপ্ত ) রঙমহলে 
সঞ্চন হয়। 

এছাড়া রবীন্দ্রনাথের «নাট্যনীড়” নাট্যরূশ (অক্ষয় মুখোপাধ্যায়) 
বিশ্বরূপায় গিরিশ নাটেযাৎসবে এবং রঙমছলে সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চসব করা! হয়। 
নিখিল বঙ্গ রবীন সংস্কৃতি সগ্মেলনে রবীন নাথের “পোস্ট মাস্টার”-এর নাট্যকূপ 
মঞ্চ করা হয়। 

এদের বিভিন্ন নাটকে বিডি ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সর্বশ্রী অনরেশ 
ালগুণু, স্থনীল মুখার্গী, শঙ্কর সিকদার, শবদেশ দাসগুপব, স্থনীল আচার, সত্য 
ভট্টাচার্য, দিলীপ ম্ুমদার, পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য, অজিত দে, তারাপদ গাজ,লী, 
সৃনাল বহু, নরেন সেনগপ, নুগীল চ্যাটার্গাঁ, শান্ধি ব্বার, মিনতি সরকার, 


১১২ নাট্য আনেোেলনের ৩* বছর 


অঞ্জুরী চ্যাটার্জা, শ্থানন্দা ভট্টাচার্য, কমল! মুখার্জা, বনগ্রী চক্রবর্তী, কাজল: 
রার, কুমারী কুমকুম, মীরা আইচ ও মিনতি ব্যানাজীঁ। 
অমরেশ দাঁসগুগ্চের পরিচলনায় প্রঠিটি নাটক প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। 


লিটুল থিয়েটার গ্র“পের নাট্য উৎসব 


১১৯৫৭ সাল। লিটল খিয়েটার গ্রুপ ১৭ই জুলাই রঙমহল মঞ্চে তিন দিনধরে 
নাট্য উৎসব শুরু করলেন। উৎসবের নতুন নাটক সিল গোকাঁর লোগার' 
ডেপথম্‌ অবলম্বনে উমানাথ ভট্রাচার্ষের “নীচের মহল” । ধনতান্ত্রিক সভ্যতার 
বেড়াজালের বাইরে যারা পথে ঘাটে ফুটপাতে জীবন যাপন করে, যাঁরা ভব- 
ঘুরে, নির্যাতিত, শোধিত, সমাজে শ্থানচুযত যারা পোড় খাওয়া। নোংর।, নিঃম্ব, 
কিন্ত যাদের আছে গ্রচণ্ড আত্মমর্যাদা, যার! স্বপ্পু দেখে বড় হবার, বেঁচে 
থাকবার, সুখী সমৃদ্ধ খবাধীন জীবনের এমনি কিছু খণ্-বিচ্ছিন্ন জীবন চিত্র 
নিষ্বে নীচের মহল” । 

লিট.ল খিয়েটার গ্র,পের কাছ থেকে 'নীচের মহল' অভিনয়ের মধ্য দিয়ে 
এদিন নতুন কিছু দেখতে পেলাম। যা পেলাম তা হচ্ছে অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে 
যে সমবেত সুর বাজা সম্ভব । (কালেকটিব এযাকটিং ) সেটা আমরা এ প্রথম 
দেখলাম এবং যুদ্ধ হয়ে গেলাম। অভিনয়ের প্রতিটি চরিত্র যেন জীবন্ত মানুষ 
হয়ে আমাদের সামনে ঘোরাফেরা করছে । সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্ত বল] যায়, 
উৎপল দত্তর মত গুণী শিল্পীর পক্ষেই এট সম্ভব হয়েছে। 

এই উৎদবে ধারা অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন তারা হলেন তরুণ মিত্র,শোভ! 
সেন, কৃষ্ণ' রায়, বিধান মুখোপাধ্যায়, সত্য বন্দোপাধ্যায়, নিমাই ঘোষ, সুনন্দ! 
গুহ নিয়োগী, মঞ্জু সেন, নীলিমা! দাস, প্রভাস বনু, পরে উমানাথ ভট্টাচার্য, 
সুনীল রায়, শ্তামল সেন, সমরেশ বন্দোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, দীপেশ সেন, অজয় 
মিত্র। নাটকটি পরিচালনা করেন উৎপল দত্ত। মঞ্চ স্থাপনায় সলিল ত্টাচার্য, 
আলোয় তাপস সেন। এই উৎসবে লিটল বিযেটার গ্রপ আরো যে ছুটো নাটক 
অভিনয় করেছিলেন তার মধ্যে একটি রবীন্দ্রনাথের “তপতী', আর একটি 
এঁতিহানিক নাটক গিরীশ ঘোষের “সিরাজদৌললাঃ | 

' ১৯৫৮ সালে বিশ্বরূপায় আবার নাট্য উতসর্ধকরলেন, সেই উৎসবে একটা 


নাট্য আন্দোলনের ৩, বছর ১১৩ 


স্যাভেনির প্রকাশিত হয়েছিল । তাতে শোভা সেন লিটল থিয়েটার গরপের 
সম্পার্দিকা হিসেবে একটি রিপোর্ট তৈরী করেছিলেন । আমি সেই রিপোর্টটির 
কিছু অংশ ছেপে দিলাম। 
“সবিনয়ে নিবেদন, 

বৎসরাস্তে উৎসবের উপলক্ষে ছু'একটি কথ! উপস্থিত করার লোভ সামলানো 
শক্ত। কারণ, এ স্থযোগ তে! রোড রোজ আসে না। চেষ্টা করলে, আসে 
একবার--বছরে । 

নাটুকে দল আমরা। ট্রেজের বাইরে আমাদের কিছু বলার থাকে কিনা 
জানি না। য] বলার, বলতে হবে ্রেজে দাড়িয়ে--নাটকের মাধামে । এই-ই 
প্রচলিত নিয়ম । কিন্তু তবু কথা! অনেক থেকে যায়, য! বলা যায় না ট্টেজে 
দাড়িয়ে, নাটকের মাধ্যমে । তাই এমন সুযোগ হাতের কাছে এলে মনটা 
আকুলি-বিকুলি করতে থাকে । কাজ করতে গিয়ে সার! বছরে কত কথাই তো 
জম! হয়ে গেছে; একবার অন্ততঃ মনের আগল খুলে যাক; পাচজনে গুনুক, 
শুস্থক আমাদের মনে কি আছে? সারা বছর নাটক করে কি বুঝেছি, কি 
করেছি; জানতে চেয়েছি কি, বুঝিনি কোন্‌ কথা। 

কৈফিয়ৎ এ নয়; দর্শক ও শুভানুধ্যায়ী বন্ধুদের কাছে এ আমাদের সবিনয় 
নিবেন । মনের কথ] পাচজনের কাছে খুলে না বললে সেটা ঠিক কি বেঠিক 
বাচাই হয় নাঃ তাই এই ভূণ্মকা। 

আমাদের গ্র,পের বয়স এগার বছর ॥ কিন্ত নিজেদের চেষ্টায় বছরে একটা 
করে উৎসব উদ্যাপন করার ক্ষমত] অর্জন করেছি মাত্র এক বছর--গত ১৯৫৭ 
সালের জুগাই মাসে আমাদের গ্রধষ উৎসব । এবং গত উৎসবের পর থেকে 
আজ পধ্যন্ত আমরা কিছুই করিনি, একথা বললে ভূগ হবে; আত্মপমালোচনার 
নামে আমরা আত্ম-ধিকার দিয়ে বসব। আর বদি বলিঃ অনেক কিছু 
করেছি, হা করেছি-_বেশ করেছি, খুব করেছি ॥ তাহলে সেটাও ভূল হবে, 
আত্ম-বিল্লেষণ করতে গিয়ে মত্ত দন্ত প্রকাশ করে' বসব। তাই প্রথমে, সারা 
বছরে আমরা কি নাটক করেছি, কতগুলো অনুষ্ঠান হয়েছে,_-তার একটা 
ফোটাযুট হিসেব উপস্থিত কর! যাক £ 

“নীচের মহল” ২ গত নাটেযাৎসবে “নীচের মহলের” প্রথম অনুষ্ঠান । 
তারপর «নীচের মহলের” অনুষ্ঠান হয়েছে মোট পনেরোটি। 
না. আ, ৩* বছর-”৮ 


১১২ নাট) আন্দোলনের ৩* বছর 


“জঙ্গীকবাবু” 2 প্রথম অনুষ্ঠান হয় তিলক সভাগৃহে এ বছরের ৭ই মার্চ। 
ভারপর *“অলীকবাবুর” অনুষ্ঠান হয় মোট আটটি। 

“জোধবোধ” 2 প্রথম অনুষ্ঠান হয় বি, কে, পাল পার্কে ১১ই মে৫৮ 
তারিখে । এরপর১১ই অক্টোবর পর্যযস্ত “শোধবোধের” অনুষ্ঠান হয় মোট সাতটি। 

এ তিনটি নতুন নাটক । এ ছাড়া পুরনে! নাটক যা আগেই আমাদের 
তৈরী ছিল; তার অভিনয় হয়েছে £ 

ম্যাকবেখ--দশটি, তপতী--একটি, জুলিয়াস সীজার-__ছটি, হুক্বিচার 
€ একাক্ক )-_চারটি, বুড়ে। শালিকের ঘাড়ে রেঁ।-_ছুটি, মা (মে দিবস )--একটি, 
খুরুবাক ( একাঙ্ক )--ছ'ট, নবসংগ্করণ ( একাঙ্ক )--এগারটি, দাশ রজনী-_ 
তিনটি ও পিরাজদ্দৌল! ( গিরিশচন্দ্র )--একটি। 

উপরের হিসেব অনুযায়ী মোট অনুষ্ঠানের সংখ) একাত্তরটি। গর বেশীর 
ভাগ ন! হলেও বেশ কিছু সংখ্যক অনুষ্ঠান হয়েছে কতকাতার বাইরে। বাংলার 
বাইরেও গেছি আমরা £ গত বছর আগ মাসে লখ.নউ-এ আমাদের ছুটি 
অনুষ্ঠান করতে হয়-_-“নীচের মহল” ও “ম্যাকবেখ”। 

গত এক বছরে বিভিন্ন শ্রেনীর বিডির রুচিসম্পন্ন দর্শকের কাছে উপস্থিত 
হওয়ার সৌভাগয আমাদের হয়েছে । যেমন, *ম্যাকবেখ”" অভিনয় করেছি 
কলকাতা ছাড়াও বাংলাদেশের গণ্ুগ্রামে, শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক এলাকায়। 
«নীচের মহল" অভিনয় করেছি সারা ভারত কৃষক সম্মেলনের বিরাট প্যাণ্ডেলে, 
যেখানে কম করে বলা যায়, পনেরে! হাজার দর্শক উপস্থিত ছিলেন ? থিচ্ছেটার 
সেণ্টারের বাৎসরিক নাট্যোৎসবে (১৮-১-৫৮)--মহাজাতি সদনে এবং 
কলকাতার আশেপাশে শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকদের সামনে । “অলীকবারু'” অভিনয় 
করেছি বন্গসংস্কৃতি সম্মেলনে (৩*-৩-:৮)ও আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রতিষ্ঠা 
দিবসে নেতাজী ভবনে (২৭-৪-৫৮)। «শোধবোধ'” করেছি নিখিল বজ রবীন্দ্র 
সংস্কৃতি সম্মেলনে ( ১৫-৫-৫৮ )। 

অর্থাৎ, আমাদের দর্শকদের মধ্যে, একদিকে পেয়েছি সহরের শিক্ষিত 
নুধীজন, অপর দিকে গ্রামাঞ্চলের নিরক্ষর কৃষক, শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক এবং 
মধ্যবিত্ত । আনন্দ পেয়েছি এতে ; দেশের সর্বস্তরের মানুষের কাছাকাছি 
হতে পারছি, এই বোধ মনকে দোলাগিত করেছে । যাদের জন্তে নাটক, সেই 
বৃহত্তর জনতার সঙ্গে একাত্ম হতে চলেছি, এই আশা মনকে উত্তেজিত করেছে। 
কিন্ত গ্রশ্নেরও শুরু হয়েছে সেইখান থেকেই। 
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আধুনিক নাটক বলতে আমর! কি বুঝি, স্পষ্ট করে বলে রাখি । নাটক 
'জীবনের প্রতিবিষ্ব। মানুষের জীবন লমাঙ্গ-বিচ্ছি্ন নয়; সুতরাং নাটক 
'সমাজেরও প্রতিবিষ্ব । অর্থাৎ সামাজিক পরিবেশে মানুষের জীবনকে প্রতিফলিত 
করা, দর্পণের ন্যায় তার চোখের সামনে তুলে ধরাই হল নাটকের কাজ। 

আমাদের সমাজ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ জটিল থেকে জটলতর আকার 
ধারণ করেছে । সামাঞ্জিক জীব হিসেবে মানুষের জীবনও জটিল থেকে 
জটিলতর রূপ পরিগ্রহ করছে । মানুষে মানুষে সম্পর্ক, সমাজের সাথে মানুষের 
সম্পর্ক ক্রমশঃ আরও জটিল (0০920719হ) হুচ্ছে। 

কিন্তু তার প্রতিফলন নেই নাটকে । হম্বতো আছে, নাটকের বিষয়বন্ততে । 
আধুনিক জীবনের সমত্যা ও জটিলতাকে আমাদের নাটকে হয়তো! প্রাধান্ত দিই। 
কিন্ত সাধারণভাবে বিচার করলে, আধুনিক বিষয়বস্ত নির্বাচিত হলেও আধুনিক 
নাটক সার্থক নয়, কারণ আধুনিক জীবন তাতে সম্য করূপে প্রতিফলিত নয়। 
(ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু ব্যতিক্রম-_ব্যতিক্রমই । সাধারণটাই 


আমাদের আলোচনা । ) 
তার কারণ অনে হয় আমরা এক জারগায় পিছিয়ে আছি। চিন্তার ও 


নাটকের বিষয়বন্তর নির্বাচনে আধুনিক হলেও» আমরা সেই আধুনিক বিষয়- 
বস্তকে প্রকাশ করার যে উপায় সেটি এখনো আবিষ্চার করতে পারিনি। 
অর্থাৎ বর্তমানের এই জটিল জীবনকে প্রকাশ করার জন্যে আমরা এমন হাতিয়ার 
গ্রহণ করছি যার দিন শেষ হয়েছে বলেই বিশ্বাস ॥ গত যুগের বিগত-জীবনকে 
প্রকাশ করার জন্তেই যে হাতিয়ার বথেষ্ট ছিল। আধুশিক জীবনকে প্রকাশ 
কয়ার জন্ত প্রয়োজন আধুনিক আঙ্গিকের_এটা বোধ হয় আমর। এখনো 
পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পান্িনি। 

এখানে কিন্ত বিষয়বস্ত ও আঙ্গিকের বিবাদ এসে পড়ছেনা। কারণ বিষয- 
বস্ত সব নয় আঙ্গিকও সব নয়; ছুই এর সার্থক লমন্বই হল সার্থক সৃতির 
চাবি কাঠি। এক্খা আমরা মানি। তবু মনে হয় আমাদের নাটকে এই হই-এর 
মধ্যে কোথায় যেন একটা ফাক থেকে যাচ্ছে, যে জন্তে এখনে! “টি বাংলা 
নাটক বেশী বেশী করে লেখ! হচ্ছে ন1। 

এবং আধুনিক নাটক নিক্নে দর্শকের সামনে উপস্থিত হু হতে ন! পারলে তার 
দয পুরোপুরি জয় করা যাধে না--এটা তো ঠিক। তাইনাটুকে দল হিসেবে এই 
কথাগুলো আমাদের বলতে হচ্ছে প্রয়োজনের খাতিরেই । আর কিছু নয়।- 
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লিটল বিষেটারের এই উৎসবের দিনে আমর! শ্মরণ করিঃতাঁকে, যে ছিল” 
কিন্ত আজ নেই। গত বছর উৎসবের সময় তার একার উপস্থিতিতে যে ভবে 
রেখেছিল আষাদের হদয়। মাত্র বাইশ ব্ছর বয়স ছিল তার; কিন্ত কর্ম 
সম্পাদনায় সে মাতিয়ে রাখত সবাইকে । আজকের এই উৎসবের দিনে ক্ষণে 
ক্ষণেই তার কথ! মনে পড়ছে- আমর] তার অকালমৃত্যুতে শোক জানাই। 
স্বপন ভট্টাচার্য দীর্ঘজীবি হোক । 
অনেক কথ| বলেছি, কারণ মনে ছিল অনেক কথা । বন্ধু ও শুভাহুধ্যায়ীদের 
কাছেই তো মন খোলা দরকার । তাই বদি কিছু ভুলে বলে থাকি, আপনার! 
ংশোধন করে দেবেন । যদ্দি ঠিক বলে থাকি, আপনারা আমাদের সমর্থন 
করবেন। আপনাদের উপদেশ ও সমালেচনাই আমাদের পাথেয়, কারণ 
আপনারাই দর্শক । দর্শক ছাড়! নাটক নেই, দর্শক ছাড়া নাঁটুকে দল নেই। 
তাই দর্শক ও গশুতানুধ্যায়ীদের কাছে এ আমাদের কৈকিয়ৎ নয়। এ 
আমাদের সবিনয় নিবেদন।” 
ইতি-_ 
শোভা সেন 
সাধারণ সম্পার্দিকা 


র গণনাট্য থেকে নবনাট্যর শরিক হলেন শৌভনিক 


২১৯৫৭ সাল, ভারতীর গণনাট)' সঙ্ঘর দক্ষিণ কলকাতা শাখা রাহমু্ত 
নিয়ে যেসময়ে রমরম করে আোতের মত এগিয়ে চলেছে সেই মুহূর্তে শিরীদের 
মধ্যে এলে গ্রন্থ, এলে! সংঘাত । দলগত- সংগঠনগত-মতবাদগত । এক 
কথায় বল। যায় ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে যতো মতবিরোধ সৃষ্টি হল! সেই 
সংকটের আবর্ত থেকে বেরোনোর একমাত্র পথ পাওয়া গেল। কিছু বেড়িয়ে এলো 
কিছু রয়ে গেল। যার! রয়ে গেল তার! পরবর্তাকালে গণনাট্য সঙ্ঘর প্রান্তিক 
শাখায় পরিণত হল, আঁর যার] বেড়িয়ে এলো তাদের নাষকরণ করলেন 
বাঁরেশ মুখোপাধ্যায় «শৌগনিক*। রাহমুক্ততে বীরেশ মুখোপাধ্যায় 
আর নিবেদিতা দাস ভীম আর পল্প এই ছুটি চরিত্রের রূপ দিয়ে গেইডসময়ে 
খ্যাতির চুড়ায় উঠেছিলেদ। এই ছুজনই পরব্তাকালে শৌতনিকের মূল গায়েন 
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বল! যায়, অবন্ত এদের সঙ্গে আরো অনেকেই এসেছিলেন, তাদের মধ্যে শৈল 
মুখার্জী, টুলু বস্তু, অরুণ কর, অতুল ভটাচার্ধ্য, গোবিন্দ গাঙ্গ,লী, গোপাল 
স্যান্তাল, নিযু ভৌমিক প্রভৃতি । 

অবস্তি একথ! বলা যায় গণনাট্য সঙ্ঘ থেকে বেড়িয়ে এসেও এঁ সময়ে 
ওদের আদর্শ ও লক্ষ্য ছিল গণনাটয আন্দোলনেরই ব্যাপ্তি ও প্রসার | রাহ্‌- 
খুক্তকে হাতে নিয়েই ওর! প্রথম দিকে এগিয়ে গেলেন। এরপর ওর] বিশ্বশ্রহ্িক 
আন্দোলনের শ্রেঠঠ সম্পদ গোকাঁর মাদার অবলম্বনে বীরেশ মুখোপাধ্যায়ের 
'ম' নিয়ে নতুনভাবে যাত্রা শুরু করলেন। সেই সময়ে কর্পে।রেশনের কাউন্সিলার 
স্বত্রত সেন 'মা' নাটকে অভিনয় করছেন, তারই প্রচেষ্টায় ভি. এন মিত্র স্কোয়ার 
জোগাড় করে সেইখানে ১৯৫৮-র ১২ই, ১৩২, ১৪৯, এপ্রিল শৌভনিকের প্রথম 
গণরঙমন্ল অভিযানের নাটোৎসব অনুঠিত হ'ল । মাঠ ভর! দর্শকের সামনে 
সে কাঁ উত্তেজনা, কী উদ্দীপনা, দৈনিক ১৯ পয়স] টিকিটের হার । তিন হাজার 
ষর্শকের আসন সামনের দিকে ১:২৫ পয়সা পিজন টিকিট। প্রথম দিনে গোকর 
“মা' দ্বিতীয় দিনে বীরেশ মুখোপাধ্যারের এতিহানিক কাছিণী অবলম্বনে “দ্বিতীয় 
মহীপাল” ও শুদ্রকের 'মৃস্থকটিক* এই তিনটি নাটক পরিবেশন কর! হয় । 

তিনদিনের উদ্বোধক ছিলেন যথাক্রমে ডঃ ব্রিগুণ| সেন, মনো বনু ও 
অহীন্্র চৌধুরী । প্রতিদিনের হাজার হাজার দর্শকের হাততালিতে শিল্পী 
জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করলেন এ রা। 

ধিতীয় গণরঙমহল উৎসব অনুঠঠিত হলো এ ডি. এন. হিত্র স্কোজারেই 
অক্টোবর ১৯৫৮ সালে । এবার অভিনয় হুল 'ম1,' রবীন্দ্রনাথের 'গোরা” ইবসেনের 
“ঘোস্টস্* বঙ্গীয় করণ মমতা চট্টোপাধ্যায়। এই গণরঙমহল অভিযানে সক্রিয় 
সহযোগিতা করেছেন, অহীন্দ্র চৌধুরী, কমল মিত্র, বিজয় ব্যনার্জা, লাধন কুমার, 
ভট্টাচার্য । 

১৯৬* লালে আবার গর! ডি. এন মিত্র স্কোয়ারে ৭ দিন ব্যাপী নাটে]াৎলবের 
আয়োজন করেন, এবারে অভিনয় হয়েছিল গোরা, মা, যাছিংসী কল্যানী, 
€ঘোস্টন্‌, মানুষ, (যা নয় তাই) ও মৃচ্ছকটিক । 

৭ দিনের গণরঙমহল অভিযান সফল হুবার পর বিভিন্ন জেল! থেকে 
গণরঙষহল অভিযানের ভাক এলে! । দলবল নিয়ে গর! উত্তরবঙ্গ চলে গেলেন.। 
এবার এর! এগিয়ে গেলেন: নিজন্ব স্থায়ী মঞ্চের দাবীতে । সেদিন ওদের 
অধ্যে ক'জন বীরেশ দুখার্খ, নিবেদিত! দান, সুব্রত সেন, শৈল 'মুখার্ছাঁ, জিব: 
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সন্ধানে বেড়িয়ে পড়লেন । জমি কেউ কোন সংগঠনকে লীজ দিতে রাজী নন। 
সেই সময়ে সমীরণ দত, বিশ্বকল্যাণ দাস, ঘবিজু ভাওয়াল, দীপ্তি চক্রবর্তী এই 
মঞ্চের সন্ধানে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন । শেষে এঁদের-ই প্রচেষ্টায় প্রমোদ 
লাহিড়ীর জমিটুকু পেলেন । 

(১৯৬০ 'সালের সাধারণ সভায় স্থির হয় শৌতনিক নাট) নিকেতন, তারই 
প্রথম পদক্ষেপ কলকাতায় একটি স্থায়ী মুক্তান রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার কাজে: 
ব্রতী হয়েছেন। এই পরিকল্পনায় বল! হয়েছে একটি স্থায়ী মুক্তাঙ্গন রক্ত মঞ্চ 
পরিচালনা, একটি নাট্য বিস্তালয় পরিচালনা, নাট্য বিষয়ক একটি পত্রিকা 
গ্রকাশন!, শৌভনিকের পাঠাগারকে সাধারণ পাঠাগারে পরিণত কর! 
গ্রামাঞ্চলে ১২টি মুক্তান্্রন রঙ্গমঞ্চ পরিচালনা, নাট্য বিষয়ে একটি গবেষণা 


কেন্ত্র ও একটি প্রদর্শনী পরিচালনা করা । 
১৯৬৯ সালে ও'র। সত্যি সতিা যুত্তণাঙ্গন মঞ্চ বাস্তবে রূপায়িত করলেন।' 


এ বছরেই ২৭শে নবেম্বর লেবদফ দিবসে দক্ষিণ কলকাতায় বর্তমান মুক্তাজন: 
রজালয়ের গ্রাতিষ্ঠ। করে শৌভনিক বাংলাদেশের নাট্য ইতিহাসে একটি স্থান 
অধিকার করে। মুক্তাঙ্গন রঙ্গালয়ে প্রতি বুহম্পতি, শনি' রবিবার ও প্রত্যেক, 
ছুটির দিনে একটি করে প্রদর্শনী হয়। এমন একটি নাটক দিয়ে যাত্র। শুরু করেন' 
ধে নাটকটি বিশ্বশ্রত্ষিক আন্দোলনের ও নিপীড়িত মান্তষের একমাত্র উপন্ভাস' 
গোর্কার মাগার । বীরেশ মুখার্জার নাটরূপ *ম।” এ প্রচেষ্টা হত এবিষঙ্কে 
কোন সন্দেছ নেই, তবে এই ধারাকে বহন করে গেলে তবেই এই মহত্বটা: 
মহৎ হুয় এটাও সত্যি কথা । সেটা আর সম্ভব হলনা। কারণ জানি না। 
১৯৬১ সালে রবীন্দ্র শতবার্ধিকীতে € দিন ধরে মুক্তাঙ্গন রঙ্জালর়ে রবীন্তর 
নাটক অভিনয় করে শতবাধিকী উদ্ধাপন করে। ভাতে রাজা, রাঁজা ও 
রাবী, বাশরী ও মুক্তির উপায় নাটক অভিনীত হয়, এই বছরেই এ বা জামসেদপুর,. 
ঝৌরকেল্লা, পাটনা, লক্ষৌতে ববীন্ত্র নাটক অভিনয় করতে যান। 

১৯৬৫ সাল। এবার এঁরা নাটকে নতুন পথ ধরলেন, আর সে নাটক- 
পরিচালনা করলেন গোবিন্দ গাঙ্গ,লী। চিরাচরিত নাট্য রীতির বাইরে" 
একটা নাটক তিনি বাছলেন। বাদল সরকারের “এবং ইন্্রজিৎ' | নতুন আঙ্গিকে 
তিনি এই নাটককে মঞ্চস্থ করলেন। 

এই নাটকের মুল কথ! ধরতে গেলে এই কথাই বলা যায়। যানুষের জন্ম 
থেকে মৃত্যু অবধি যে জীবন খারা প্রবাহিত হয়ে আসছে-জীবনের পর সমাধিতে, 


নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর ১১৯ 


তাই আমর! দেখি নাটকের প্রতিটি চরিত্রের মুখে একটি কথা প্রতিধ্বনিত হয়) 
«আজও তাই 
পথের শেষ 
নাই পাইছ। 
এই নাটকটি প্রায় ৩** রাত্রি অভিনীত হুয়। "এবং ইন্দ্রজিৎ, গ্রসঙ্গে ৫ই 
কাঠিক ১৩৭২ সালে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সমালোচনা এখানে 
ছেপে দেওয়া হল। 


পাদবপ্রদীপের আলোয় 
শৌভনিক প্রযোজিত “এবং ইজ্জজিৎ* 


*মুক্ত-অঙজন মঞ্চে শৌভনিক-এর নতৃণ নাটকাঁ“এবং ইন্দ্রজিৎ* নাট্য প্রযোজনার 
ক্ষেত্রে এক বিশেষ এক্সপেবিমেপ্ট হিসাবে অভিনন্দিত হবে । (*বি-নাটকীর* 
এই নাটকের ফরমই বড় কথা । এবং ত৷ নাট্যরচনা (বাদল সরকার রচিত ) 
এবং নাট্য প্রয়োগ ( গোবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায়) উভয় ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে প্রকাশ. 
পেয়েছে। 

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত জীবনযাত্রার কয়েকটি ভগ্ন চিত্র নিয়ে এই নাটক অথবা 
অ-নাটক। নাট্যকারের বক্তব্য সম্ভবত এই £ জীবনের অথণ্ড চিত্র আজকের 
দিনে খুঁজতে যাওয়! বিড়ম্বনা মাত্র। পরিণামবিহ্ীন এই জীবনের ছবাদি ও 
অস্ত বৃ্তাকারে নিরত ঘূর্ণায়মান । আবততিত জীবনচক্রেয্ধ কয়েকটি নিমেষ” 
বুঝি বা একটি চিত্রকল্প, “এবং ইন্দ্রজিৎ*-এ তুলে ধর! হয়েছে। 

“এবং ইন্দ্রজিৎ” শুধু অমল, বিমল, কমলের কথা নয়। নিরম ও রাঁক্ি 
দিক্সে বাধা অসার্থক অতি সাধারণ জীবনের করেকটি প্রতিতু অল, বিমল” 
কমলের সঙ্গে ইন্দ্রজিৎ-এর কথাও নাট্যকার্‌ বলতে চেয়েছেন । 

নাটকের প্রথম দৃশ্তে দেখানে। হয়েছে এক কৰির যন্ত্রণা । সে নাটক লিখবে ॥ 
কিন্ত কাকে ব! কাদের নিয়েনে নাটক রচনা করবে? তাকে প্রেরণা দেয়া 
এক নারী (সে কি সহধর্মিণী? নাকি তার মানলী1)। বলে ওই তো 
তোমার চোখের সামনে রয়েছে কত মান্ধব। ওদের নিয়েনাটক লেখ? 
লেখক অন্থরোধ করে কয়েকজন দশককে যার] সবে আগনে বসতে যাচ্ছিল ট 


১২৪ নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর 


আপনারা একটু আসবেন মঞ্চের উপরে? ওরা আমতা আমত! করে এগিয়ে 
বায়। অমল, বিষল, কমল এবং উন্দ্র্গিৎ। ওরাই নাটকের পান্র। ওদের 
জীবনের টুকরো টুকরো ঘটনা! নিয়েই নাটক। ইন্ত্রিৎ অসাধারণ হতে 
পারত। কিন্তু পারেনি। তার স্বপ্ন ছিল, তেজ ছিল। অথচ উদ্ধার মত 


শত ভেদ করতে পারেনি । শুন্ভতার মধ্যেই ডুবে গিয়েছে । 
বর্তমান মধ্যবিত্ত জীবনের অবক্ষয় ও শুগ্ভতার অচলায়তনে বন্ধ, বিপর 


কয়েকটি জীবনের প্রতিচ্ছবি «এবং ইন্্রজিৎ” | অনেকটা বূপক-নাট্যের আঙ্গিকে 
রচিত। রূপক শুধু ভাবেই নয়, কর্মেও পরিস্ক,ট | 

প্রয্োগের বৈশিষ্ট্যও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। প্রথমেই অকুঠঠঃপ্রশংসা করতে 
হয় নাটকের বক্তব্যান্ুসারী ব্যঞনাত্মক মঞ্চরূপের | রাজপথের লাল বাতি 
(যা সব কিছু থেমে যাওয়ার ইঙ্তিত) গোঁড়া থেকেই মঞ্চে জালিয়ে রাখা 
হয়েছে। নাটকের শেষে পাত্র-পাত্রীরা যখন “চরৈবেতি* মন্ত্রে উদ্বদ্ধ হয়েছে 
তখন জলে উঠেছে সবুজ বাতি। ঘুর্ণার়ষান চক্রের ছায়্াভাসটিও চমৎকার । 
একই শিল্পীকে একাধিক চরিত্রে উপস্থিত করানোর যধ্যে প্রয়োগ-করনার 
অভিনবত্ব দেখা! যার়। এবং খণ্ড খণ্ড ঘটনা ও দৃষ্ত বিস্তাসের মধ্যে (যার মধ্যে 
ফ্র/াশব্যাকও আছে) এক! ভিন্নতর প্রয়োগ-রীতির পরিচয় মেলে। অবাক 
হবার মত অনেক কিছুই রয়েছে এই আত্িক-প্রধান নাটকে । 

নাটকের বক্তব্য সম্পর্কেই শুধু প্রশ্ন থেকে বায়। নাটকটি কথাপর্বন্থ। 
দেটা দোষের.কিছু নয়। ঘটন! যেখানে সামান্ত সেখানে কথা দিয়েই সব দৃশ্ঠ 
ভরিয়ে তুলতে হবে। কিন্তু যে আত্মিক বন্ধ্যাত্ব ও গতিহীনতার কথা নাটক 
প্রধানত বলা হয়েছে, সে সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ আছে । এই নৈরাশ্যবাদ 
অবনত শেষে তিরোহিত। তারপর যাত্রার কথা উঠেছে। যাত্রা আছে তীর্থ 
নেই। এই আদর্শহীনতা ও লক্ষাহীনতা নিয়েও বিতর্ক হতে পারে। ভাবগত 
অস্পষ্টতা নাটকে যাই থাকুক, নাটকট যেন ভিরধর্মী তাতে সংশয় নেই। এবং 
মননলীলতায় সমৃদ্ধ । ) তার চেয়েও বিস্ময়কর এই নাট প্রযোজনা--বা শোঁতনিক 
গোঠীকে অগ্রগামীর সম্মানে ভূষিত করবে। 

প্রত্যেকটি চরিত্রের অভিনয় বুদ্ধিদীপ্ত সাবলীল। কে কার চেয়ে ভাল 
অভিনয় করেছেন বল! কঠিন। তবে যে ছুজন মনে গভীরভাবে রেখাপাত 
করেন তাঁরা হলেন গোবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায় (লেখক) ও মমতা চট্টোপাধ্যায় 
(ষানসী')। অন্তা্ চরিবে নুকুমার ছোঁষ ( ইন্জর্জিৎ) পায্াীলাল সৈত্র (অমল), 


নাট) আন্দোলনেত্ব ৩ বছর ১২১ 


বীরেশ্বর মিত্র (বিল ), ননী দাস (কমল) ও ইন্দু চট্টোপাধ্যায় দর্শকের প্রশংস! 
পাবেন । 

সংগীতের ব্যবহার পরিমিত ও অর্থবহ (দেবাশিল দাশগুপ্ত ।। আলোক- 
সম্পাত (হ্বপ্ূপ মুখোপাধ্যায়) ও মধ্চ পরিকল্পনা (বিমল চক্রবর্তী) বিশেষ 


ক্কৃতিত্বের পরিচায়ক |" 
১৯৬৬ সাল, ২২ শেমে শ্টোভনিকের স্বপ্রসৌধ মুক্তাঙ্গন বঙ্গালয় আগুনে 


পুডে ভন্মীভূত ছয়ে গেল। কিছুই নেই আর, পড়ে আছে শুধু কযেকথান। 
পোড়া কাঠ। "বার নতৃন ভাবে গড়তে হবে মুক্তাক্ষনকে | এই প্রতিজ্ঞা 
ঢু প্রতিজ্ঞ হলেন বাংল' দেশের সমস্ত নাট্য দলের শিল্পীরা । বহুরূপী, লিট্গ 
থিয়েটার গ্রাপ, নান্দীকার,চতুমুখি, ন্বপকার, রূপান্বরী, অতুাদয় ও আরো অনেকে । 
২৩ শে মে চত্ুযুখি মুক্কা্গনের সাহায্যে পথে অভিনয় শুক করলেন 'জনৈকের 
মৃ$)'। সে এক অভূতপূর্ব দৃণ্ত | শুধু তাই নয় পথে নামলেন শিল্পীরা । মুক্তাঙ্গনকে 
পুনর্গঠন করতে হবে । জনতার মাঝে নালেন শি্গীরা | মুক্ত হস্তে সাহায্য 
করুন, মুক্তাঙ্গমকে রক্ষা করন। আজও আমার মনে আছে সেদিনকাৰ 
মিছিলে ধারা ছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন অজিতেশ বন্দোপাধ্যায়, সবিতা ব্রশ্ 
দত্ত, তাপস সেন, ক্ষোছন দত্তিগার, সুধীগ্রধান, কিরণ মৈত্র, অসীম চক্রবর্তী, 
পার্থপ্রতিম চৌধুরী, দীপ্তিচুমার শীল, সুনীল দত্ত, কৃঞ্চচন্্র কু, মুক্তাজনের 
শিল্পীরা ও আরে! অনেকেই এই মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন, টাকাও তুলেছিলেন । 
মত, পথ, যার যাই থাক না কেন সেদিন সমস্ত শিল্পীদের জময়েতের মধ্যে 
দিয়ে একটা কথা পরিফার হয়ে গেল, মঞ্চের যে কোন সমন্তায় শ্লীরা 
'অন্তত এক সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারেন। ১১ 

এবং ইন্্রজিতের পর রতন ঘোষের “অমুতত্ত পুত্রাঃ+, অতিনস্ব করেন ও 
পর পর যেসব নাটক অভিনয় হয় তার তালিকা দেওয়! ল £ 

বাশরী, তাদের দেশ, নূরজাহান, জোয়ান অব. আর্ক, ওখেলো, 
শেষরক্ষা, মার্চেট অব. ভিনিস্‌১ খরে বাইরে, নোনা! জল মিঠে মাটি, 
ব্ান্তিগোন, হয়তো সেদিন, মলাটের রঙ মুহূর্ত, শেষ কঠসম্বর । একাংক +-- 
পাতা ঝ+রে যায়, চিড়িয়াখানার গল্প, ছুটি, উপসংহার, এর! কার। 
€শৌন্তনিকে বিভিষ্ন সময়ে বার! অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছেন £ নিবেদিতা দাস, 
বিনত। রায়, প্রীতি চট্টোপাধ্যায়, আলপন। গণ, সুজাত! রেমন, যঞ্ুত্রী রাহা, 
তৃপ্তি মুখার্জা, শ্রীলেখা মহা, গৌরী ভট্টাচার্য, সন্ধ্যা চক্রবর্ভাঁ, নীলা চক্রবর্তী, 


১২২ নাট্য আন্দোলনের ৩৭ বন 


কষ চট্টোপাধ্যায়, সথব্রত সেন রখীন ঘোষ, গোবিন্দ গাঙ্গ,লী, কৃষচন্্ কৃ, সরোজ 
বন্দ্যোপাধ্াায়, শোক ঘোষ, পার্থ বকৃলী, টুলু মুখার্জী, স্বধাংস্ত মণ্ডল, অশোক 
মিত্র, অসীম মুখোপাধ্যায়, নিমু ভৌমিক, সুভাষ ব্যানার্জী, দীপক গাক্র,লী, 
গোপাল সান্যাল, চনী চট্টোপাধ্যায়, অমর বন, বিশ্ববদ্ধ সান্যাল, রজত রুদ্র» 
মোহন মেহরাত্রা, জ্যোতির্ময় ব্যানার্জী, অজয় চট্টোপাধ্যয, শ্রীমান আশীষ, 
ইন্দ্রজিৎ সাহা, মুরারী, কানন মুখার্জী, নবেন্দু ভট্টাচার্য, বুলবুল চৌধুরী, বিমল 
বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশীনাথ হালদার, সুকুমার ঘোষ, পান্নালাল মৈত্র, অমল: 
মুখোপাধ্যায় । 

আলে! $- স্বরূপ মুখোপাধ্যায়। 

রূপসজ্জীকর £-_-পার্থপ্রতীম বল্জী, সুধাংগ্ড মণ্ডল, সমীর দাস, মহুঃ হেসিব। 

নির্দেশক ১-- আগে ছিলেন বীরেশ মুখোপাধ্যায়, পরে কৃষ্ণন্ত্র কু 
গোবিন্দ গাজলীঃ অশোক মিত্র, বিমল বন্দ্যোপাধ্যায় "* 

সঙ্গীত তত্বাবধায়ক £--ধনগোপাল গঙ্গোপাধ্যায়, পরে ভাস্বর মিত্র ।' ) 


গণনাট্য শাখা থেকে অনুশীলন সম্গ্রায় 


১৯৫৭ সাল, গণনাট্য সঞ্ঘের অনুশীলন শাখা ভেঙ্গে জন্ম নিল অনুশীলন 
স্শ্রদায়। ২,শে জানুয়ারী মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে এদের গ্রথম নাটক, 
দেখলাম রনেম ঘোষ দাশ্ডিদার ও মষ্তাজ আকষেদ খাব “ইম্পাত, 

অনুশীলন সম্প্রদায় তার জন্ম থেকেই বিশ্বা করেছে নাটকের উৎকর্ষতা। 
9০৪1165-তে, 0980165-তে নয় । তাই কোন্‌ নাটক কত রাত্রি অভিনীত হুল' 
কতহাজার দর্শক তা অবলোকন ক'রে ধন্ত হল এটা তথা হলেও সত্য নয়। তাই 
অনুশীলন সম্প্রপায় তার গত দশ বছরের জীবনে প্রযোজন! রেছে মাত্র আটটি 
নাটক। কিন্তু তার প্রত্যেকটি যে নিজম্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে আত্মগ্রকাশ করেছে এ 
বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, তবু অনুশীলন সম্প্রদায় বিশ্বাস করে এটাই শেফ 
কথা নয়। 

শ্রষিক জীবনের পটভূমিকায লেখ! ইন্পাত। 

একটি ধর্মঘটকে কেন্ত্র করে কতোগুলো থেটে খাওয়! মানুষ, ঘাত প্রাতি- 
খাতের মুখোমুখি দাড়িয়ে কিভাবে জীবনের সবকিছু ওলট পালট হয়ে যাচ্ছে ॥ 


চি 


নাট) আন্দোলনের ৩* বছর ১২৬ 


আবার এই সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই সব কিছুকে তুচ্ছ করে কতো মানুষ ইস্পাতের 
মত কঠিন হয়ে যাচ্ছে এই নাটকের মুল তত্বট! এইটেই বলা যায়। সেদিন 
অভিনয়ের একটি মুহূর্তে আজও ভূলিনি কালী বন্দ্যোপাধ্যার়কে। একজন শ্রমিকের 
চরিত্রের একটি মুহুর্তে তাঁর চোখ দিয়ে যেন আগুন বেড়িয়ে আসছে। এ ধরণের 
জীবন্ত অভিনয় খুবই কম দেখা যায়। 

এরপরে অনুশীলন শাখা সলিল চৌধুরীর “অরুপোদয়ের পথে' অভিনয় 


করেন । 
এরপর এর! উমানাথ ভট্টাচার্যার “শেষ সংবাদ নাটক অভিনয় করে যথেষ্ট 


আলোড়ন সৃষ্টি করেন । রবীন্দ্রনাথের «বিসর্জন ও 'কাবুলিওয়ালা' এর! ববীন্্ 
' শতবাধিকীতে অভিনয় করেন । রমেন লাহিড়ীর পান্থশালা, হাসির নাটক ও 
এব] অভিনয় করেন। র 

এবপর এই দল ব্রেখট. অবলম্বনে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের বিধি ও ব্যতিক্রম 
নিয়মিত অভিনয় করেন বিয়েটার সেণ্টারে । এই প্রযোজনার মধো সব কটাই 
প্রায় মমতাজ আহমেদ খ। পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন । সহযোগিতায়" 
ছিলেন আদিত্য পাল। শিল্পনির্দেশনায় স্থবিমল রায়, রূপসজ্জায় মনতোষ রায়, 
আলোক সম্পাতে বিমল দাস। 

এই দল এরপর সুব্রত নন্দী ও ধুর্জটি দত্তর সারের অবলম্বনে “একা একা 
অভিনয় করেন । এছাড়া সুব্রত নন্দীর 'আরো আলো” অভিনয় করেন । 

এই দলে অভিনর করেন ননী নাগ, সুনীল দাস, সদ্দানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় 
সুন্দর সরকার, অরুণ দে, হরিদাস কাবাসী, কমলেন্দু ভট্টাচার্য, সীতা! মুখার্ভা, 
অঞ্জু স্থুর, গ্রীতিষয় ঘোব, স্বনীতা ঘোষ, সুনীল বিশ্বাস, সমীর মুখোপাধ)ায», 
আদিত্য পাল, মমতাজ আহমেদ খাঁ, ফজলুল হ₹কৃ। 


লোকতীর্থ 

১৯৫৭ সাল, অক্ষয় ভুতীয়ার দিন কালিঘাটে, স্ন্ীত মুখোপাধ্যায়ের 

“'আবিফার” নিয়ে এগিয়ে গেলেন লোক ভীর্ঘ। নাটকের দাবী একটাই, আপবিক- 

বোঁষার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ বন্ধ করতে হবে। পরিচালনায় ছিলেন জুন, 
বুখোপাধ্যায়। আঞ্চলিক যুধ উৎসবে এই নাটক প্রথম অভিনয় হয় 


১২৪ নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর 
এর পর এঁরা সুনীত মুখোপাধ্যায়ের “উলুস্টেশন'ঃ “ৃষ্টাস্ত'? “দীপা কেবিন", 
-পঞ্চ-মিত্রর “ছুর্ষের অপর পিঠ+,বিমল দের 'মুখবিম্ব', “পর্দাতিক' নাটক ১৯৬৪ লাল 
পর্যন্ত মুক্তাঙ্গন, মিনার্ভ! থিয়েটারে ও বিভিন্ন মঞ্চে বিভিন্ন সময়ে মঞ্চস্থ করেন । 
এরপর ১৯৭১ সালে স্থুনীত মুখোপাধ্যায়ের "বিদ্রোহের নাম গোলাপ" বিমল দের 
পরিচালনায় মুক্তাঙ্ধনে ১৮ই ডিসেম্বর মঞ্চস্থ হয়। লোকতীর্থে যারা বিভিন্ন 
সময়ে অভিনয়ে অংশ নিয়েছেন তাদের মধ্যে বিভূতি মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দ 
গাঙ্গলী হচ্ছেন প্রথম দিকের অতিথি শিল্পী। এছাড়া যারা বিভিন্ন সময়ে 
ংশ নিয়েছেন, তাদের মধ্যে গৌরী পাঠক, স্সিগ্ধা কৃ, মঞ্জুরী ঘোষ দল্তিদার, 
মঞ্কুরী চটোপাধ্যায়, মণিকা ঘোষ, রাধু রায়, বেলা পেনগুপ্ত, পার্থ চট্টোপাধ্যায় 
বিমল দে, অসীম মুখোপাধ্যায়, শচীন ভটাচার্য, মিলন মুখোপাধ্যায়, অরুণ 
সুখোপাধ্যায়। বিকাশ ঘোষ দত্তিদার। কৃষ্খলাল মুখোপাধ্যায়, প্রভাত ভূষণ, বাবুল 
তট্টাচার্ধ, অশোক খিব্র, দীপেন মুখোপাধ্যায়, সনৎ চক্রবর্তী, রতন ভট্টাচার্য, 
দিলীপ দত, পরিমল ভট্টাচার্য । লঙ্গীত পরিচালক হিদাবে সৌরেন পাল ও 
প্রভাত সেন। 


নবনাট্য আন্দোলন/ অন্বেষা 


/ অন্বেষা নাটাসংস্থা প্রতিঠিত হয় ২২শে সেপ্টে, ১৯৫৯ সালে। জম্মলয়ে 
সংস্যার নাম ছিল 'সাংস্কৃতিকী” । পরে নাম পরিবর্তন রা হয়। অন্বেষা? 
নাঁমকরণটি করেন প্রখ্যাত নট ও নাট্যকার গঙ্গাপদ বসু ॥ / 

১৯৬১ সালের আগে নাট্য আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির যধ্যে 
সংস্থার কার্ধ)াবলী সীমাবন্ধ ছিল। ১৯৬১ সালে প্রথম নাট্য প্রযোজনা 
“কাঞ্চনরজ' নাটাতিনয়ের মাধ্যমে । এই নাটকের একাধিক প্রযোজনার পর 
গঙ্ষাপদ বন্থ রচিত 'অংশীদার* নাটক'মঞ্চত্ব করা হয়। তারপর একাধিক্রমে 
বহু নাটক বনছুবার মঞ্চস্থ হুয়। নাট্য আন্দোলনের অন্ততম পথিকত গঙ্গাপদ 
ন্্ এই নাট্য সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত'ছিলেন গোড়া থেকেই। তার 
সক্রিয় সহযোগিতা ভিন্ন এই সংস্থার উন্নতি. সাধন সম্ভব হ'ত না। তিনি শুধু 
"মাত্র এই সংস্থার জন্তই চারটি নাটক রচনা করেছিলেন। নাটকগুলির নাম 
খ্মন্ধকারের বৃত্ত, একটি স্বপ্রের জনে, নহুমাত! ও অপমানিত । 


নাট) আন্দোলনের ৩৭ বন্র ১২৬ 


গঙ্গাপদ বন ছাড়াও র্মঞ্চের প্রতিভাবান আরো অনেক (শিল্পীই বিভিন্ন 
সময়ে বিভিন্ন নাটকে অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছেন। তাদের মধ্যে কালী 
বন্দোপাধ্যায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, জানেশ মুখোপাধ্যায়। জীবেন বনু ও জহর 
রায়, হরিধন মুখোপাধ্যায় এদের নাম উল্লেখ কর! যায়। 

( “অদ্েষা। নাটযগোঠী বিশেষ খযাতিলভ করেছে তাদের 'সত্য মারা গেছে” 
নাট্য প্রযোজনার মাধ্যমে । সত্য মার! গেছে ছাড়াও অন্ঠান্ত নাট প্রযোজন! 
গুলির নাম এবং লংগে নাট্যকারের নাম নীচে দেওয়া হোল। 

কাঞ্চনরঙ্গ (শভূ মিত্র ও অমিত মৈত্র ), অংশীদার (গঙ্গাপদ বনু), প্রতিধ্বনি 
( শেখর চট্টোপাধ্যায় ), গ্রজাপতয়ে নমঃ (গঙ্গাপদ বসু ), তাহার নামটি রঞ্জন! 
(বিধায়ক ভ্রাচার্য ), মহাগুরু নিপাত (গঙ্গাপদ বসু ), নমো (গঞ্জাপদ বন্ধু) 
নীতাপাশ (অগ্নি নরিত্র ), বিভাব (বহুরূপী ), অন্ধকারের বৃত্ত (গঞজাপদ বস্থ) 
সত্য যারা গেছে (গঙ্জগাপদ বস্তু), নহ মাতা (ও'নীল অবলঘনে গঙ্জাপদ বনু), 
একটি স্বপ্নের জন্তে (ইবসেন অবলম্বনে গজাপদ বনু ), অঙিথি (রবীন্জনাঞ 
, অবলম্বনে স্বদেশ বন্ধু ), বানাম (রবীন্দ্রনাথ অবলম্বনে স্বদেশ বনু ( অপঙ্গানিত 
(গঙ্জাপদ বনু )। 

'অন্বেষাঃ় বর্তমানে যে সব শিল্পীরা অভিনয় করছেন তাদের নাম: ম্বদেশ 
বনু, গ্রশান্ত সেন, নিমাই দে, সন্দীপ রায়, পার্থসারথী বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণ 
সেন, শ্বরাজ বনু, অরুণ চট্টোপাধ্যায়, শ্বপন বনু, সুদর্শন দাস, শংকর 
বন্দ্যোপাধ্যায়, মঞ্জ)্ রাক্মচীধুরী, শেলী বন্ধু, গ্রুব দাস, অশোক মিত্র প্রন্থৃতি। 

অদ্বেধাঠর ১৬ টি নাটকেরই নির্দেশনার দায়িত্ব পালন করেছেন শ্বদ্েশ বসু। 
শ্বদেশ বসুর পরিচালনার বিশেষ কয়েকটি দিক হলো; নাট্যগ্রযোজনায় 
আঙ্গিকের অকারণ গ্রাধান্ত দিয়ে নাটককে ভারাক্রান্ত করতে চান না। ভবে 
আঙ্গিকের উপস্থাপন অবপ্ত বিজ্ঞানসম্মত হবে। নাটক যেখানে সিরিয়াল 
সেখানে আক্রিকের কৌশল দেখির়ে দর্শকদের চমতৎকৃত করতে নারাজ । কেননা 
দর্শক তখন অভিনয়ের কথ! ভূলে গিয়ে আলোকমম্পাত বা আঙ্গিকের অগ্ভানত 
উপকরণের দিকে নধর দিতে আরস্ত করবেন। . 

অস্বেষার নাট/-নির্দেশিক হ্বদেশ বনু এই নাট্য সংস্থার প্রধান অভিনেতা) 
অন্ভান্ত সন্ভাবনাষয় অভিনেতাদের মধ্যে নিমাই দে, দ্থরাজ বনু, সন্দীপ রায় ও 
পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 


১২৬ নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর 


যে গল্গাপদ বন্ধুর প্রচেষ্টায় অন্বেষ! সেই গক্গাদ। প্রসঙ্গে কিছু জানা দরকার । 
তাই গঙ্গা? বসুর স্মারক গ্রন্থ থেকে আমি একটি লেখা উল্লেখ করছি। ঝত্বিক 


ঘটক সেই লেখাটির লেখক। 


আমাদের সেই গলাদ। £ শাস্ত মানুষটি 
খত্বিক ঘটক 


*্গঞ্গাদা'র মুড়া সংবাদ শুনে খুব মর্মাহত হয়েছিলাম । আরও খারাপ 
লাগছিলো যে তার দ্র্দিন আগে বখন তিনি বোদ্বেতে অভিনয় করতে 
“গিয়েছিলেন, তখন আমি সেখানেই ছিলাম। তা সত্বেও দেখা করিনি। দেখা 
“করতে গেলে হয়ত গঙ্গাদা”কে শেষবারের মত দেখতে পারতাম। 

গঙ্গাদা"র ন্মারক গ্রন্থে কিছু শিখতে পারলে ভারাক্রান্ত মনটা হয়ত খানিকটা 
“লক! হবে । এই ধরণের ম্মারক গ্রন্থ গঙ্গাদা”র জন্তে বেরুবে, এটা “অগ্রত্যাশিত। 
কেননা তাঁর মত মানুষ মার! গেলে স্তিরক্ষার চেষ্টার চাইতে, শ্থতিটাকে ধ্বংস 
ক'রে ফেলার প্রবণতাই বেশি হয়ে ওঠে। আমার মতে কারণটা দ্বিবিধ। 
প্রথমতঃ আঞ্জকের যুগটা ক্ষয়ে ক্ষয়ে এমনই একট! জায়গায় এপে দাড়িয়েছে যে, 
মনে হয় মৃন্ুর পর কারো সম্বন্ধে কিছু করতে হলে, জীবিতাবস্থায় তাকেই 
পাবলিসিটি করে, নিজের শোক সভার বা প্মারক গ্রন্থের যোগাড় দস্তর করে 
তবে তাকে মরতে হুবে। ঘিতাঁরতঃ গঙ্গাদা'র মর্ত অভিনেতা, বিজনবাবুর 
মত অঙিনেতার কৃতিত্বকে ধাম। চাপা দিতে পারলে তবেই গণনাট; 
আন্দোলনের ইতিহাস থেকে তাদের নাম বুঝি বা মুছে দেওয়' যাবে! 

আগামী দিনের নাট্য-প্রেমী মানুষের এদের নাম ভূলে যাবেন কিনা 
'আানিনা, তবে আমি ভূলব না। আমি এদের কাছে অভিনয় শিখেছি, এঁদের 
লাহুচর্য পেয়েছি,--এটাই আমার গৌরব । ১৯৪৬ সালে আমি গণনাট) সঙ্জে 
যোগ দিয়েছিলাম সাধারণ কমী হিসেবে । তখন গণনাট্য সঙ্ঘই ছিল সবচেয়ে 
সন্মানিত নাট্য সংস্থা । সেখানে অভিনয়ের সুযোগ পাওয়াটাই ভাগ্যের কথা। 
সেই ম্থযোগ আমি পেয়েছিলাম ১৯৪৮ সালে 'নবাননঃ নাটকে একটা ছোট্ট 
'ুমিকায় | গঙ্গাদাকে আমি তখন থেকেই জানি। তিনি গণনাটে ছিলেন 
একেবারে গোড়াথেকেই। কাজেই অভিনয়ে তখন তার স্ুনামও হয়েছে 
যথেষ্ট । গুদের সঙ্গে অভিনয় কয়তে জামার খুব ভয় করতো। কারণ আমি 


নাট্য আন্দোলনেত্র ৩ বছর ১২৭ 


তখন একেবারেই কাচা, তার ওপর আবার গন্ধের ছেলে। “নবামন নাটকের 
ছুই পরিচালক বিজন ভট্টাচার্য এবং শল্তু হিত্র মশাই উভয়েই অনেক সাহায্য 
করেছিলেন আমাকে, তবে তাদের হাতে দারিত্ব ছিল পঞ্চাশ বাটজন শিল্পীর । 
কাঙ্ছেই অভিনয়ের ব্যাপারে বিশেষ ভাবে আমাকে যে হু'জন শিল্পী সাহায্য 
করেছিলেন তারা হলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ও গঙ্গাপদ বনু । এদের হ'জনের 
সাহাধ্য ছাড়! আমি যেটুকু অভিনয় সেদিন করতে পেরেছিলাম, তা'ও করতে 
পার্তাষ না। ্‌ 
এর পরে গণনাট্য সঙ্ব থেকে আমর! চলে আসি এবং “নাট্যচক্র' নাষ দিয়ে 
একটি নাট্য সংস্থার উদ্ভব হয় যানে গণনাটয সজ্বের অনেকেই ছিলেন। গঙ্গা, 
'বিজনবাবু শভূদা, দিশিনবাবু এবং আরো! অনেকেই | “নাট্যিচক্রের' গ্রাযোজনায় 
«নিলদর্পন, মঞ্চগ হয়, এবং প্রসঙ্গব্রমে বলতে পারি যে “নীলদর্পণ' নাটকেই 
আমার গ্রথম একটা পরিচিতি হয়। ভাবতে অবন্ঠ আজ ফাসি পায় যে আমিও 
এককালে মঞ্চাভিনেত! ছিলাম। তাযাই হোক, সেই নাটকে ভুলতে পারব 
না ছুটি চরিত্রকে । একটি হলো বিজন ভট্টাচার্ধের “তোরাপঃ, অপরটি গঙ্জাপদ 
বন্থুর গোপীদেওয়ানঃ। নবান্রে'র “প্রধান সমাদ্দার এর চেয়েও বিজনবাবুর 
এতোরাপ' শামার বেনী ভালে! লেগেছিলো! ৷ আর গঙ্গাদা'র একটি সংলাপতে! 
এখনে! মি যেন শুনতে পাই। এই দৃষ্তে খুন অতাচার ইত্যাদি ঘটিয়ে 
বেরিয়ে যাবার আগে একটা লংলাপ উচ্চারণ করতেন স্টেজে একা দাড়িয়ে £ 
“সাতশ শকুনি মরলি পর একটা নীলকুঠির দেওয়ান হয়।” চোখের দৃষ্টি 
ংলাপ উচ্চারণের বিশিষ্টতা--সব মিলিয়ে তার যে অভিনয় আমি দেখেছি, 
ভাতে মনে হয়েছে, এটা একমাত্র গঙ্গাদা'র পক্ষেই সম্ভব--আর কেউ তার 


কাছাকাছি আসতে পারবে না। 
'নীলদর্গণ” সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হলেও “নাট্যচক্র' দীর্ঘায়ু হোলোন! । 


এর লমসামদ্ধিক কালেই 'বহুরপী'র গোড়াপত্তন । হর্দিও তখন 'বহুরূপী' 
নামকরণ করা-হয় নি । তৃলসীবাবূর 'পথিক' নাটক নিয়ে বলা হয়েছে । গজাদা", 
শভুদা” মনোজবারু, মনিদি (তৃপ্তি হিত্র )১ অমর গা্লী এব! সব রয়েছেন। 
তুলমীবাবু তো আছেনই । আমিও আলি রোজ । রিহাসীল রোজই হয়, 
কিন্তু নাটক আর হয় না। এগারো মাস ধরে রিহাদণল” হচ্ছে, তবুও নাটক 
অঞ্চস্থ হবার কোন লক্ষণ নেই। পয়সা কড়ির অভাঁৰ। সকলেরই এক অবস্থা ৷ 
এই সয় লক্ষ্য করত্যুম যে শেষের দিকে অনেকেরই উৎসাহে যেন কিছুটা' ভাটা 


১২৮ নাটা আন্দোলনের ৩ বছর? 


প'ড়ে গিয়েছিলো । আমার তে। মনে হোতো যে আর কতদিন ধরে রিহাসসাল 
দেবো! এভাবে ! যেতাম না, এমনও অনেকরিন হক্েছে। কিন্ত আনি 
এমন একটি মানুষ দেখেছিলাম বিনি প্রতিদিন ঠিক সময়ে রিহাসলে হাজির 
থাকতেন, তিনি হলেন গঙ্গাপদ্ন বসু । এত *ডিসিপ্লীনভ' এযাকটর আমি কখনো 
দেখিনি আগে। কিন্তু হুর্ভাগ্যের বিষয় 'পথিক' নাটক মঞ্চস্থ হবার আগেই 
মতান্তরের ফলে আমি এই সংগ্া ছেড়ে দিয়ে চলেযাই এবং যার ফলে 
গশ্গাদা+র সঙ্গে স্টেজে একসঙ্গে কাজ করার স্থযোগ আমার হয়নি । এই সময় 
আমি একট৷ নাটক লিখেছিলাম । তার নাম দিয়েছিলাম 'দলিল' | যে কারণে 
মতবিরোধ ঘটেছিলে। সে কাহিনীর অবতারণ৷ করতে চাই না, তবে একথা! 
বলবে! যে বহুরূগী' (তখনও নামকরণ হয়নি ) ছেড়ে চলে এলেও গঙ্গাদা'র 
সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক আমার আগের মতই ছিল। “দলিল' নাটকটি পরে 
গণনাট) সঙ্ঞে অতিনীত হ'লে ভারতবর্ষের শ্রেঠ নাটক, শ্রেষ্ঠ পরিচালক; শ্রেষ্ঠ 
অভিনেতা-_ ইত্যাদি পুরস্কার লাভে লমর্থ হয়েছিলো এবং এর কৃতিত্বে গঙ্জাদা+ও 
ংশীদার ছিলেন, কেননা আমি নাটকের প্রতিটি দৃণ্ত লেখ হলেই গঙ্গাদা'কে 
পড়ে শোনাতাম এবং নিজেও বলতেন : এখত্বিক, এটা বদলাও, এ দৃণ্তটা এরকম 
ক'রে করো, চরিত্রগুলে! বলে এইভাবে করো'-_এইরকম। 
মোটামুটিভাবে এই পর্যায়ে মঞ্চে গঙ্গার সঙ্গ ছাড়। হলেও চিত্রজগতে 
যেখানেই আমি যুক্ত ছিলাম, সেখানেই গঙ্গাদা'কে নিয়ে গিয়েছি অভিনয় 
করবার জন্তে। স্থর্গত নির্মল দে মশাই-এর “বেগেণী” ছবিতে আমি সহকারী 
পরিচালক ছিলাম, গঞ্চাদা'কে নিয়ে গিয়েছিলাম ওই ছবির একটি চবিত্র 
রূপায়ণের জন্তে। শ্রীবিমল রায়ের তিথাপি' ছবিতে আমি ছিলাম প্রধান 
সহকারী পরিচালক, সেখানেও গল্াদা+কে দিয়ে একটা ভালো কাঞঙ্জ করিয়ে 
ছিলাম। প্রসঙ্গক্রমে বল! দরকার ইতিপূর্বে ১৯৪৮ সালে শ্রীনিমাই ঘোষের 
“ছিন্নমূল' ছবিতে ছুটি প্রধান ভুমিকা গঙ্গাদ।' এবং আমি এক সঙ্গে অভিনয় 
করি। এটাই গঙ্গাদা'গন এবং আমার প্রথম চিত্রাতিনয় এবং “ছিপ্সমূল” যে কি 
অসাধারণ ছবি, তা যদ আজকালকার ছেলেমেয়ের দেখেন তবেই বুঝতে 
পারবেন। “ছিন্নমূলই” ভারতবর্ষের প্রথম বাস্তববাদী ছবি, আর গঙ্গা কতবড় 
অভিনেতা তারও প্রমাণ মিলবে এই ছবিতে । 
আমার প্রথম নিজদ্থ ছবি 'নাগরিক'। এই ছবিতে গঙ্গাদা' অভিনক়্ 
করেছেন। বিদ্ত ছবিটি মুক্তি পায়নি, জামার প্রথম মুক্তিপ্রাণড ছ্‌কি 


নাট আন্দোলনের ৩ বছর ১২৯ 


'অধান্ত্রিকেও গঞ্জাদ।” এক অন্ভুত সিরিগ-কমিক চরিত্রে রূপ দিয়েছিলেন । আট 
ঘা মিনিটের আউটভোরের কাজ ছিলো রাঁচীতে। কিন্তু তিনি ছিলেন প্রাক 
মাসখানেক ধ'রে। তখন গঙ্জাদা'কে দেখে মনে হতো যে আজকের দিনে তাক 
মত নিষ্ঠাবান শিল্পী পাওয়াই হুর্লভ। নতুনদের তিনি কি নিঃম্বার্থতাবেইউ 
না উৎসাহ দিতেন। 

গঙ্গাদার মৃত্যুতে তিনি যে ধারার অভিনেতা, তার মৃত্যু ঘটলো। অর্থাৎ 
কুর চরিত্র সারতে তিনি ছিলেন তুলনাহীন | তার হৃষ্ট কুর চরিত্র আর পাঁচ 
জন অভিনেতার চোখ বাকানে! ভিলেন নয়, কাজেই তারা জীবন্ত। আর 
সিরিও-কমিক রোলেও তীর কোন গ্রতিত্বদ্বী ছিলো না। তীয় তৈয়ী কমিক 
চরিত্র ভাঁড় নয়, স্বাভাবিক মানুষ । কাজেই এই সব চরিত্রস্থিতে ভতবিষ্যাতে 
আর কার দক্ষতার প্রমাণ পাওয়া! যাবে, আমি জানি না। 

এটুকু বলতে পারি অভিনেতা হিসাবে এবং গণনাট্য আন্দোলনের পথিরুৎ 
হিসাবে আগামী দিনের ইতিহাসে তীর নাম লেখা থাকবে__নতুন যানুষের 
নতুন সমাজে । 

গঙ্গাদা”র অভিনয় প্রতিভার দীণ্ডিতে শ্লান হয়ে যাবার ভয়ে যারা ভীত ছিল, 
সেইসব নকল নবীশদের ভাবা উচিৎ যে শিশিরকুমারকে অনুকরণ ক'রে গলার 
কারদ। দেখিয়ে যেমন বড অভিনেত! হওয়! যায় না, তেগনি গজাদা'র মত 
আজীবন-সংগ্রামী মানুষকে অবহেলা করেও ইতিহাসকে কখনও বদলে দেওয় 
ধায় না। আজ “বহরপী'র খুব নামভ'ক হয়েছে, কিন্তু এই “বহম্নপী'র প্রতিষ্ঠ। 
হয়েছিল খুবই দীনজ্জাবে। এবং দেই সাংগঠনিক দারিজ্রের মধ্যে বারা 
সর্বভোভাবে স্বার্থ ছাড়াই সাহসের লঙ্গে লড়াই করে গেছেন তাদের মধ্যে 
সনোরজীন ভট্টাচার্ধ, গঙগাপ? বসরা ছিলেন করেকজন যাজ। তাই আগ 
ধখন গঙ্গার মৃত্যুর দিনও তীরা অভিনয় বন্ধ করেন না বা তার মৃত পক 
একট! দিনের জ্ভও শ্বতি-আলোচনার ব্যবস্থা করেন ন!, তার কর্মবর় জীবন 
সন্ধে কোন আলোকপাত কর] হয় না, তখন বড় ছঃখ হয়। ফিজ্াানি, 
কিসের ভর? হে লোকট! জীবিত অবস্থায় কখনে। খেতাবের জন্তে কা্গাকাচি 


করে নি, সেই মানুষটা মৃত অবস্থায় এলে কার পাকা ধানে নই নেবে বলে 
আশঙ্কা, কে জানে! 

বাংল। নাট্যহ্চ গরতিষ়্। অ্গিত্িব নাট্যেংদহ উপলক্ষে স্থ্যতেনিকে খন 
একা লেখা গঙগাপদ বন্ধ পারণে লিখেছেন শড়ু নিজ। সে লেখাটিও ছেপে 
দেখা হল ।, . |] 
জালা €+ বহু” 


যেন ভুলে না যাই 
শু মিত্র 
“গজাপদ্ বন্থু ছিলেন বাংলা নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতির প্রথম সভাপতি । 
তাকে সন্দুথে রেখে যে কাজ আমর! গুরু করেছিনুম তা এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। 
আমাদের কাজের পথে যে অজন্র বাধা আর বিপত্তি আমাদের উমভ্রাত্ত করে, 
ও আরে! করবে, তার মধ্যে গঙ্গাদদার মতো একজন স্থিরবুদ্ধি, শাস্ত এবং বিচক্ষণ 
লোকের প্রয়োজন এখনো! রয়েছে ও আরও খাকবে। তাই তার অভাবটা 
আমাদের কাছে এতে! তীব্র। 
তিনি শিল্পী ছিলেন । ধারা তার অভিনয় দেখেছেন তারাই তার বৈশিষ্ট্য 
উপলব্ধি করেছেন । নবান্ন-র হারু দত্ত ছিলাবে তার--'মেয়ে তোর 1 নেয়ে 
আমার না' ? থেকে আর্ত ক'রে পথিক-এর 'হারমনিটা ভালে! হইয়েছে তো ?' 
এবং রাজ! অয়দিপাউসের 'রাছা, আমি যে এক ভয়ঙ্কর সর্বনাশের কিনারায় 
এসে দীড়িয়েছি” পর্যন্ত অঙ্ত্র সংলাপ তার অনন্থকরণীয় আভিনরতীতে 
অবিস্মরণীয় হয়ে আছে. 
সেই অনন্ত অভিনেতা! ছিলেন আমাদের বন্ধু' আমাদের পরামর্শদাতা, এবং 
বিপদ্বের দিনে আমাদের সবচেয়ে বড়ো সহায়ক । কোনে! নীচতা ছিল না 
তার মধ্যে। সন্কীর্ণতা, তূচ্ছ অহষ্কার ও দলাদলির উধ্র্বে ছিলেন তিনি। এখং 
এই শিল্পীষ্থুলভ ভদ্রতাবোধ নিয়েই তিনি কাজ ক'রে. গেছেন ১৯৫৬ থেকে 
১৯৭১ পর্যস্ত। 
আজ এই নাঁট্যোৎসবের প্রারত্ে নিন ররন ও 
অসম্পূর্ণ খাকবে। তার মতো শিল্পী ও সৎ মাছযেরই্‌-প্রযোঙ্গন বাংল! নাটিরফের 
; স্বপ্নকে সার্থক করতে । .এট সঙঘ্ত; মার়্ষের নিঃশব আত্মত্যাগ আঁদর।-য়েন 
'ফখনে! না ভূলে হাই ।” 


গণনাট্যর পথ ধরে নবনাট্যর পথ বেয়ে 
গানর্থ 


[ীবনন্থখী নাটযাদর্শে একটি নিরীক্ষাসূলক নাট্য লংগঠনরপে ১৯৫৭- 
পন্ধর্ব-র আবির্ভাব । উদ্দে্ঠ নাটকের যানোনয়নে তর্নিষ্ঠ থেকে নাট্যপ্রযোজনা, 
পত্রিক। প্রকাশ ও নাট্য প্রদর্শনীর আয়োজন করে গণরুচি নির্মাণ করা। প্রথম 
প্রযোজন! “দ্বাইভাস-টু-দি-সী+ অবলম্বনে “হুর্যলগ্প' ৷ ভূবনেশর পাঁণ্ডের বাড়ীতে 
স্টেজ বেঁধে অভিনয় কর! হয়। তৎকালীন গণনাট্য সজ্ঘের ভাবানর্শে বিশ্বাসী 
স্টামল ঘোষ ছিলেন নাট্য নির্দেশক, আর অভিনয়ে অংশগ্রহণ থেকে শুরু 
করে নেপথ্যে কর্মসম্পাদন, সংগঠন পরিচালনা প্রভৃতি কার্ধে স্বটিশচাচ কলেছের 
এবং উক্ত অঞ্চলের একদল তরুণ উদ্ভোগী হয়ে সমবেত হয়েছিলেন। প্রতীক 
চিহ্ন আকা হলো শিল্পী রুবেন দত্তকে দিয়ে, মঞ্চ সন্জার দায়িত্ব নিলেন পূর্থীশ 


গঙ্গোপাধ্যায় । এইভাবে গন্ধর্বর জন্ম। 
এর পর সর্বজন সমক্ষে প্রভৃত অর্থব্যয়ে বিপুল উৎসাহে প্রযোজিত হলো 


খত্বিক ঘটকের দলিল'। উক্ত প্রযোজনার যধ্য দিয়েই গন্ধ যে গণনাষ্ট) 
চেতনায় বিশ্বানী, তা প্রমাণিত হলো । এ নাটবের অভিনয়ে কতিপয় গণনা; 
শিল্পীর সক্রিয় ভূ্িকা ছিল-_তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সঞ্চার শাখার 
ইত রায়, মায়া রায়, ফেব দত প্রভৃতি । এই সময বিশ্বরপা আয়োছিত 
গ্রাথম একাদ্ব নাট্য প্রতিযোগিতায় গন্ধর্ব বলবন্ত গর্গার “অধুর' নাটকটি গ্রযোজন। 
করে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। অভতমা অভিনেত্রী স্বগনা চঞজাবরর 
প্রাণোচ্ছল অভিনয় 'লি' চরিত্রকে অবিশ্বরণীয় করে রাখে । ইতিমধ্যে “গন্ধ 
নাছে নাটযজিমাধিক প্রকাশিত হয ।' প্রথম বছরে ছি পংখ্যা হের হয়। এ 
হটি প্রায় শ্মারক পুক্তিকাধর্ী ছিল। সম্পাদনার জাহিত্ব দেওয়া হলে! গৃপেন 
সাহা ও পৃথশীশ গঙ্গোপাধ্যান্থকে । দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে নৃপেজ সাছাই 
একাদিক্রমে ন' বছর ধরে পত্রিকাটি সম্পদনা করেছেন । ইতিগখো গদ্ধর্ব নিত্য 
নতুন নাটক মঞ্চছের পরিবন্পন! কমে পর পর প্রধোগ্চনা করালে! 'সন্ধ্যায় রও” 
'খানা থেকে আনছি", 'খবমূত অড়ীত', মোরগের ডাক", “বিবরন”, 'বৈরুষ্ঠের 
খাতা” শেষ রক্ষা” বন্দ, 'নাছিকার আম নিম্মতি' এবং 'শঙ্খ”।. এ 
মধ্যেই আযোগর ধরা হু দনবন্টাি উৎ্দবন-এর | নিনার্ড! থিয়েটারে দীর্ঘ উ 
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মাস ব্যাপী এই উৎলবে গন্ধর্ব ১২টি একাষ্চিকা মকস্থ ক'রে একা নাট্য 
রচনা ও প্রযোজনার একটা চেউ সৃষ্টি করলো। একাক্কিকাগুলি ছিল-. 
“সন্ধ্যার রঙ”, 'একরাত্রির জঙ্জ, (কাব্যনাট্য)১ “অন্তত্বর”, “রক্তকরবীর পরে+, 
“নেপথ্য দর্শন, 'দেবরাজের মৃত্যু, 'নীলকণ্' (কাব্যনাট্য )১ "পাখির 
চোখ+, “মাটির রং সবুজ", 'সৃর্যের মত সমুদ্র (প্রথম নতুন রীতির নাটক ), 
“এক চক্ষু' এবং “উড়ো পাখির ছায়।'। এই পর্যে বহু নতুন নাট্যকার 
এবং প্রবীণ নাট্যকারদের কাছে পেন্বর্+ ছিল অতি প্রিক্ন। গণনাট্য থেকে 
গন্ধর্ব সরে গেল নবনাট্যের আদশে। এসব নাটকেরই নির্দেশক ছিলেন 
স্আামল ঘোষ । এই সময়ের বিভিন্ন পর্বে নাট্যকারদেন মধ্যে ধার গন্ধর্বের সঙ্গে 
জড়িত ছিলেন তারা হলেন-_সামল ঘোষ (রঞ্জন মিন্ধ ), খণত্বক ঘটক, অমর 
গঞ্জোপাধ্যায়, অজিত গঙ্গোপাধ্যায়, মন্সথ রায়, মনোজ বিতর, কষ ধর, রাম বনু, 
শিরিশঙ্কর, চিত্তরঞ্জন ঘোষ, ইন্্রলাল চট্টোপাধ্যায়, তৃপ্তি চৌধুরী । এছাড়া 
সাহিত্যিক বিমল কর গন্ধর্বের উৎসাহে প্রথম নাটক লেখেন। ববীন্ত্র শতাবী 
বৎসরে রবীন্দ্রনাথের নাটক মঞ্চছ্থ কর! হয় মূলত কল শো আযাটেও করার জন্ত। 
গন্ধর্বতে মনোজ মিত্রের পূর্ণাঙ্গ নাটক “মোর্রে ডাক অতিনীত ও প্রকাশিত 
হয়। অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের পূর্ণাঙ্গ নাটক গন্ধরবতেই প্রথম আত্মপ্রকাশ লাভ 
করে। অভিনয়ে ছিলেন হামল ঘোষ, কণিকা ৰ্বায়, অয়প মুখোপাধ্যায়, প্রতুল 
চৌধুরী, নির্ষল কু, নীতিশ দত্ত, প্রদীপ বন্যোপাধ্যার, দেখ দত্ত, ইজ বায়, 
গৌতম সানাল, নকুল ভট্টাচার্য, নারায়ণ, অসিত দে, সুনীল চট্টোপাধ্যায়, 
মনোজ নি, দেবকুমার ভট্টাচার্য প্রভৃতি এবং স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করতেন---শ্বপপা 
চক্রবর্তী (দেবী) রম গঙ্গোপাধ্যায়, কাজল ঘোষ (পরে চৌধুরী ), যমতা! 
চট্টোপাধ্যায়, কাজল মুখোপাধ্যায় । এঁর! সবাই সস্। হিসাবেই যুক্ত ছিলেন। 
এছাড়া অভিনর ককেছেন--সেব! দেখী, কল্যানী দ্বেষী, মীন! পাল, দীপিক। 
বন্দ্যোপাধ্যায় গুইত। আলোকে ছিলেন প্রথম ছ* ভিনবার তাপস সেন, পকে 
ররজিত মিত্র ও শান্ত দাস। রূপসজ্জা প্রথম দিকে ছিলেন শক্তি সেন, পরে 
স্বণজিৎ দিত, পরে শান্ত দাস। 

এরপর শেকদীয়ার চতুর্থ শবর্ধে শেকপীয়ারে জীবনী অবলম্বনে একটি 
নাটকের বঙগাঙ্যাদ ও প্রযোজনার ব্যাপারে প্রশ্নোগ শ্রীধান শ্যামল ঘোষের সঙ্গে 
সংগঠনের দীতির ছন্থ দেখ দেয়, ফলে শ্যামল খোধকে বিদায় নিতে হয়। 
ইতিমধ্যে দেখকুমার ওটাচার্ধের নির্দেশনায় গন্য সংগঠনের নধজগ ইয়। এ পর্ধেক্ক 


নাট্য আন্দোলনের ৩+ বছর ১৩৩. 


প্রথম নাটক উৎপল দত্তের “মধুটক্র” | বার্ণপুরের ভারতী ভবনে প্রথম গঞথ 
করার পর দীর্ঘ দিন ধরে কলকাতার এবং বাইরের বিভিন্ন মঞ্চে অভীথ 
সার্থকতার সঙ্গে অভিনীত হতে থাকে। দেবকুমার ভ্টাচার্ষের নির্দেশনায় 
পন্ধর্বের পরবর্তী প্রযোজন! সার্ভ আলটোনা অবলম্বনে “অনিরুদ্ধ'। নাটকটি 
রচনা নুধাংগ তুঙ্গ এবং দেবকুমার ভট্টাচার্য উভয়েরই অবদান আছে। এই 
পর্বের তৃতীয় প্রযোজনা গোর গল্প অবলধনে লেখা অরুণেশ মুখোপাধ্যায়ের 
'এক] নয়" । এ নাটে/র বলিষ্ঠ বক্তব্যে গন্ধর্ব আবার গণনাটয চেতনায় কিরে 
'আসে। পরবর্তী প্রযোজনা কষ ধরের 'ফুল ওয়ালী! । 

'মধুচক্র+। “এক! নয়+ ও “ফুলওয়ালী' গন্ধর-র এতাবৎকালের সর্বশ্রেষ্ঠ 
প্রধোজনা । কলকাতা, বাংলার মফঃম্বল শহর এবং বহিিঙ্গের বিডির মঞ্চে 
এই নাটকগুলি নিয়ে গন্ধর্ব-র বর্তমান জনপ্রিয়তা । এই পর্বে যারা অভিনয়ে 
অংশ নিয়েছেন তারা হলেন- দেবকুষার ভট্টাচার্য, শান্ত দাস, কণিক! রায়, 
খীপক মুখোপাধ্যায়, সুধাংগ মৈত্র, শিবাঞজী সেন, অনিত্রত দাশগুঞ, বিঞব 
চৌধুরী, বাণ্ড চৌধুরী, দেবু ঘোষ, দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রন্ভোৎ ভট্টাচার্য, 
নীলান্ত্রি বন্ধু গ্রভীতি। মহিলাদের মধ্যে ছিলেন অরুণা মুখোপাধ্যায়, তাশ্বতী 
ভট্টাচার্য । প্রথম জনের অকাল মৃত্যু গন্ধর্কে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। ভাম্বতী 
অভিনয় ছেড়ে দিয়েছেন । এ ছাড়! গন্ধর্ব-র এই পর্বে যার অভিনয় অবিশ্বরণীয়, 
তিনি হুলেন শ্রীধতী কাজল মুখোপাধ্যান়। এ ছাড়া অভিনয় করেছের মমতা 
চট্টোপাধ্যায়, বাসন! ভট্টাচার্য, ঝুমুর ভট্টাচার্য, দুমিত! ত্টাচার্য, বীখিক! গান,লী 
প্রীভৃতি। এ পর্বের সকল প্রযোঞ্নাতেই আলোকসম্পাত ও রূপচজ্জার বত 
নিয়েছিলেন শান্ত দাস । “মধুচক্রের' মঞ্চসজ্জায় ছিলেন ধোগেন চৌধুরী । 
'একা নয়” ও 'ফুলওয়ালী'র মঞ্চসজ্জায় পূর্থীশ গক্লোপাধ্যায়। 

রবীজজ শতাধীতে পার্ক সার্কাস রবীন মেলায় গন্বর্বের নাট্য-গ্রার্শনীর 
আয়োজন এ প্রসঙ্গে অবশ্যই প্মরণযোগ্য। পরে আর একবার বঙ্গ সংস্কৃতি 
সন্মেলনেও গন্ধর্ব দল অংশ নিয়েছিল। 

১৯৯১-৬২ সালের গন্ধর্য পত্রিকার শারদ সংখ্যার ছুটি সম্পাদকীয় ছাপা 
কলে । 

“বাংল। নাটযাভিনয়ের মর! গাঙে তা ছ্োয়ার এেনেছিলো! ভারতীর গণনার) 
কাজধ। তাযপত্য ধে খোয়া উঁটার দুখে পড়ে জল বথারীতি ঘোলা হয়ে 
ওঠায় আগেই পুগরীছ খাদ ভাকগো ; তাক নাষ মবমাট্য আন্দোলন । থে 
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সংগঠন শক্তি, বিশিষ্ট ভাবাদর্শের নৈতিক বন্ধনে, ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘকে 
সর্ব ভারতীয় গণনাট্য আন্দোলনের সজাগ প্রহরী করে তুলেছিলো, সময়, শ্বান 
কর্মপদ্ধতির আত্যন্তরিক গোলোযোগে তা বিচ্ছিন্ন, বিক্গিণ্ড, বিভ্রান্ত হলো৷। 
ব্যক্তিত্ব বিলীন প্রতিভার সঙ্গে দলগত সংগঠন নীতির অহোরাত্রি কলহের: 
পরিণতি বাই হোক, শুভ কি অগ্ডুত, কারণ যেটা, তা হলে স্বাধীনতা -উত্তর 
ভারতের রাজনীতির ভূমিতে শিল্পের ফদল ফলাতে গিয়ে তারুণ্য শক্তির কাছে 
রাজনীতির উদ্মাদনার তাৎপর্য যে অর্থে লঘু প্রতীয়মান হলো৷ লেই অথেই তীর! 
সমবেত শিল্পের শিবিরে গিয়ে আশ্রয় নিলো । আর গুফ রাজনীতির চর্চার 
চাইতে শিল্প স্যর উগ্মাদন! যেখানে অনেক বেশি জাগতিক লাতের কারণ। 
স্থলতাবে এই লান্ত-জ্ঞান আত্ম প্রকাশের সুত্রে আত্মগ্রচারের তৃপ্তি এবং 
নাট]াভিনয় মারাত্মক অস্ত্র। 

বিগত দশকের এই নবনাটয আন্দোলন ব্যাপকতার দিক থেকে এতো বেশি 
ছড়িয়েছে যে আজ বাংলার ঘরে ঘরে অভিনেতা, মঞ্চকুশলী ; বৎসরে যারা বা 
যে সমস্ত সংগঠন মাত্র একবার নাটক নিয়ে মত্ত হতো আজ সেখানে সারা 
বছর ধরেই তার! নাট্য প্রযোজন! নিয়ে বান্ত। যে সমন্ত সংগঠন (ক্লাব বা 
সমিতি ) নাটকের ধারে কাছে ঘে'ষেনি কোনদিন, তারাও আঞ্জ রাতারাতি 
নাট্যসংগঠনে পরিণত হচ্ছে--এ চোখের সামনে দ্েখা। ব্যাপকতার প্রশ্নে 
নবনাট্য আন্দোলন বহুজন পরিচিত, অনুপ্রেরিত ? কিন্ত গ্রশ্ন ওঠে তখনই নব- 
নাট্য আন্দোলনের তাৎপর্য নিয়ে, যখন কিনা নবনাট্য আন্দোলনের দায়গাগ 
অঙ্গীকার করেও তার খণ স্বীকার করতে চায় না--নাটক একাধিকবার মঞ্চ 
করেও বুঝতে পারে ন! নাটক নিয়ে, শিল্প নিয়ে তার নিজন্ব কোন বক্তব্য 
আছে কি না। ধোঁয়াটে ভাবে একদল বলে নাটক করছে মন-রঞ্জনের জন্ত | 
অন্ত দল নাটক নিয়ে আন্দোলনের পুরো ব্যাপারটাই অন্ধকারে বিশ্বাস কবে 
মাত্র, তাৎপর্য তাদের কাছে সম্পূর্ণ অল্পষ্ট। 

নবনাট্য আন্দোলন প্রথাগত নাট্য ভাবনার শিথিল অবিত্তত্ত র্ূপকে সংহত 
করে নতুন করে সঞ্জীবিত করেছে । বিগত দশক গেছে সম্পূর্ণ নাট্য অনুশীলনে, 
চলতি দশক থেকে নতুন করে গুরু হয়েছে পরীক্ষা নিরীক্ষা । নাট) রচনায় 
যেমন, তেমনি নাট্য প্রযোজনায় । এখন নবনাটয প্রযোজনায় । এখন নব- 
নাট্যয় প্রগতিপথে মূলত সংঘর্ষমান জীবন-ঘবন্ছকেই যঞ্চ আলোর সুস্পষ্ট করে: 
তোল! যেখানে লক্ষ) সেখানে পুরনো ছিনের র্লযাসিক নাটক করা যেষন 


নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর ১৩৫ 


নাটকের পুনরুজ্জীবন, তেমনি নতুন দিনের নতুন রীতির নাটক করাও বাংলা 
নাট্য প্রবাহে নতুন সংযোজন । 

গণনাট্য সঙ্ঘ যে নতুন গণনাট্য আন্দোলন গুরু করেছিলো, তাতে তার! 
কেবল গণগ্রাহছ তাদের সোচ্চারিত বক্কব্যের নাটকই করে নি, দীনবন্ধু মিত্রের 
“নীলদপর্ণ', 'সধবার একাদশী", মাইকেলের প্রন প্রভৃতি পূর্ব স্বীকৃত নাটকও 
মঞ্চস্থ করেছেন। তাতে এটা প্রমাণিত হয়নি যে তার! গণনাট্য আন্দোলন 
করছেন না। তেমনি যে কোন পুনর্জাগৃতিরই মূল কথা নতুনকে বরণ করে 
পুরনোর পুনধিচার | 

নাটক যেখানে সমাজমনের ফসল । সেখানে পুরনো! দিনের সমাজ বত্তব্য 
সম্লিত নাটক সেই কালকে যেমন লচল করে তৃলেছিলো, তেমনি বর্তমানের 
যে সমাজ-বন্ঘ, তার জিজ্ঞাসায় অনুপ্রেরিত হয়ে বদি পুরনে। নাটক করা হয়, 
তাতে এঁতিবকে যে আমর! শ্রদ্ধা করি এবং কোন আন্দৌলনই যে ভূ'ইফোড় 
নয়, তাই প্রমাণিত হয়। 

নাট্য প্রযোজনাগত এমন শিল্পীমুখীনত! বাংল! নাটকে পূর্বে ছিলো না, 
সেটা গণনাটে)র দান, একথা কেউ অন্বীকার করতে পারেন না। অভিনয়ের 
ক্ষেত্রে প্রাচীন যুগে যেমন গিরিশ ঘোষ, কি মধ্যযুগে শিশির কুমার আবির্ভূত 
হয়েছিলেন, তেমনি গণনাট্যের যুগে মহুধি মনোরঞ্রন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী ; 
নবনাট্যের কালেও শক্তিশালী অভিনেতা হুল্প নয়, অন্তত ছু'জনকে পাই-_শল্তু 
মিত্র এবং উৎপল দত্ত । রবি ঘোষও উল্লেখ্য । 

গন্ধর্ব-_এই নবনাট্য "আন্দোলনে পূর্ণ আস্থা রাখেন । নবনাট) আন্দোলনের 
একমাত্র ত্রিমাসিক রূপে গন্ধর্ব-র চতুর্থ বর্ষ গুরু হলো। 'বাংলায় নাটক নেই' 
এই বক্তব্যকে খণ্ডন করার জন্তু আমরা আমাদের প্রতি সংখ্যাতেই যেমন 
যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে সৎ উন্নতমানের নাটক প্রকাশ করতে চাই, বর্তমান 
সংখ্যাতেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। বরং'আরে! এক পা আমরা এগিয়ে 
এলাম । ছোটগল্প উপভ্ভাসের শক্তিখাপী কথাকার, বিমল কর তার সাহিত্য 
জীবনের মধ্যকালে পরিণত বয়সে এসে প্রথম নাটক লিখলেন এবং প্রথষ 
নাটকেই তিনি নিঞ্েকে প্রতিঠিত করে ফেলেছেন প্রথম শ্রেণীর শক্তিশালী 
নাট্যকাররপে। অজিত গঙ্গোপাধ্যায় নাট্যরচনায় যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
ব্রতী, গন্ধ সেখানে তার ওপর গভীর আসব রাখে । তীর “হৃর্ষের মত সমুক্র 
গত বদর গন্ধবে বেরিগ্থেছিলো, এ বৎস প্রকাশিত হলো 'পোস্ট-মাস্টারের বউ'। 


১৩৬ নার্ট) আন্দোলনের ৩: বছর 


অমর গঙজোপাধ্যায় বিশেষ ক্ষমতাবান নাট্যকার ; তার পূর্ণাঙ্গ 'নাটক প্রথম 
প্রকাশিত হলো গন্ধে । মনোজ মিত্র তরুণ নাট্যকাররূপে' তার ক্ষমতার জন্ত 
সুপরিচিত। তার ছ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ নাটকে অপূর্ব জীবন-দর্শন রূপময় হয়ে 
উঠেছে। মুলতঃ এবারে যে চারখানি পূর্ণাঙ্গ নাটক গন্ধর্বে বেরোলো, আমরা 
পর্ব করে বলতে পারি, তার তুলন! সাম্প্রতিক নাটারচনাঁয় বিরল । 

চলতি দশকের নাট্য-আন্দোলনে আরো ছুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে ঃ 
€এক) বঙ্গীয় নাট্য সংগঠনী সংগঠিত হওয়া এবং তার সক্রিয় উদ্ভোগে বাংলা 
যাত্রার পুনরাবিভ্ভাব। (হই) তার উদ্ভোগে নিখিল বঙ্গ যাত্র! উৎসব পনেরো দিন 
ধরে অনুঠিত হলো । ্াশনাল থিয়েটার সম্পূর্ণ হয়ে এলো । এইবার আগামী 
দংখ]ায় ভ্তাশনাল থিষেটার কেন্দ্রিক যে নতুন ও পুরনো সমস্ত! দিনে দিনে 
পুণ্ভীতূ চ হয়ে উঠেছে তার সম্পর্কে আমর] নিবন্ধ রাখবার চেষ্টা করবো ।"' 


নবনাট্য আন্দোলনের পরিণতি ; নবনাট্য মূচন! 
নৃপেন সাহা 


"উনিশ শ' বাট বা একফটি সাল পর্যন্ত নবনাট্য আন্দোলনের ব্যাপকতার 
গাতিপথে যদি সময় সীমা টেনে তার হুত্রপাতের দিকে পশ্চাদমুখী হওয়া যায়-- 
তাহলে সময়ের বিচারে নবনাট্য আন্দোলনের বয়স মোটামুট বছর দশেক 
--এই জাতীয় একটা হিসেবই পাওয়া যায়। (আমাদের ধারণায় অবশ্য ১৯৫৪ 
মালেই নবনাট্য আন্দোলনের গ্রক্কত লক্ষণ চিহিত ₹য় বহুরূপীর 'রক্তকরবী'-র 
গ্রযোজনাহ্ত্রে তবু আরো বছর ছুয়েক গ্রস্ততির জন্তও অন্তত হিসেবে রাখা 
ধরকার।) বিগত দশ বছরে এই নবনাট্য আন্দোলন, একথা বনুজন বিদিত 
এবং গ্রন্ধর্বেও বহুবার উচ্চারিত হয়েছে যে, ব্যাপকতার দিক থেকে বতথানি 
ছড়িয়ে পড়েছে, সে তুলনায় গণীরতার দিকটিতে তার চরিত্র তাৎপর্য বিমণ্ডিত 
ছুয়ে ওঠে নি। (নবনাট্য আন্দোলনের এই স্বরূপ সন্ধান এই সংখ্যায়ই অন্ত 
প্রবন্ধে আলোচিত হওয়ার জন্ত নির্টি& ছিল কিন্তু স্থানাভাববশত: প্রকাশ করা 
সম্ভব হলো না বলে এখানে তার মৌলিক সমন্তা এবং তার থেকে উত্তরণের 
ইঞ্জিতই আলোচন। করা যাক ।) নবনাট্য আন্দোলনের ভাৎপর্য নিয়ে আজ 
ঘে প্রশ্নের আমর সন্ুর্থীন সেটা! হলে সামস্িক আনন্দ বিনোদনের উতর 
চিরস্তনের ম্পর্শকামী যে শিঙ্প-লাকাজ্ষা। তার কতোখানির বান্তব রূপায়ণ সম্ভব 


নাট্য আন্দোলনের ৩ৎ বছর ১৩৭ 


হলো-_-এই জিজ্ঞাসা। স্থায়ী শিরমূল্যের বিচারে নবনাট্য আন্দোলন 
আদে| কোন ফসল ঘরে তুলেছে কী। যে বিশিষ্ট নাননিক রসউপলব্ধির 
“গাঁচ সংবদ্ধতা--তাঁর সন্নিকটে আদৌ আমর! উপস্থিত হতে পেরেছি কি? 
সময়ের তাপে বা! শৈত্যে পচনশীল নয় এমন কোন স্থায়ী শিল্পাদর্শের উপস্থাপনায় 
নবনাট্য আন্দোলন যে অব্যর্থ লক্ষসন্ধানী, এমন কোন উদ্দে্ও তার চরিক্রে 
ততো প্রকট নয়। এ অবস্থায় নবনাট) আন্দোলনের স্যারিত্ব নিয়ে প্রশ্ন আসবে 
স্বভাবতই এবং সেখানে মূল প্রসঙ্ত যে নাঁটক-_নাট্যসাহিত্য, তাতে কোন 
সন্দেহ নেই। এবং লেখা যাবে যে এই “নাটক? প্রসঙ্গেই আমরা দবিধান্থিত। 
তদনস্তর £ মঞ্চ। এবং একটখানে আপেক্ষিক শিল্প-সার্থকতা। নাটক ব্যতীত 
মঞ্চগত প্রাকরণিক কোঁতুহলের একজাতীয় উন্নত কচিবোধের উত্তর নবনাট্য 
আন্দোলনের কাছ থেকে প্র্গাণ-সহই মেলে না যেটা তা হলো নাটক £ 
নাটাসাহিতা । 

মঞ্চের সঙ্গে নাটকের পরিণয়ে, আমাদের দেশে, নাটকের শ্বভাব স্ত্রীর মতো 
_ তাগত চিত্তে ষঞ্চের একাধিপত্যে তার কঠসম্বর শোনা যায় না। তার কারণ 
আমাদের নাট্যবোধ, যা ভীরু, সংস্কারাচ্ছর, অন্পষ্ট ও অসুস্থ এবং স্থুল। 
নাটক ধরা লেখেন তীরা 'নাট্যকারে* পরিণত ₹ন, সাহিত্যিক হয়ে ওঠার 
অবকাশ পান না। তার কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষমতার অভাব। না 
হলে জীবনের গভীরতার যে উত্তাপ, আবেগ আছে অথচ সংযত , সমস্যার 
বিভিন্নমুখী গতিতে ঘন্ব জটিল মুহূর্তগুলি যে বিরাট ক্ষতমুখ রচন! করে চলেছে- 
যে কোন পাদক্ষেপেই পতন বা উতান যেখানে অনিবার্-_জীবন সম্পর্কে, 
তার দায় সম্পর্কে; সামাদিক অর্থনৈতিক ও মানসিক মুল্যবোধ- 
গুলির যে পরল্পর সংকট সম্পর্ক-__ইত্যাদি উপলব্ধির কেন্দ্রে বাসও নাট্যকাররা। 
এতাবৎ হচ্ছ মঞ্চভাষার মাধামে সোজাসুজি হয় কীর্দান, নয় হাসান। 
তঙ্গতিরিক্ত যে ভাবদা-র বৈভব, হুঙ্ভাবে যা আরো গভীর রসবোধের মূল 
ধরে টান দিতে পারে-_প্রকরণের প্রকর্ষে যা স্থায়ী হতে পারে--সেই উন্নত- 
মানের নাটক-_্মাধুনিক কবিতা বা ছোটগয়ের মতন রলোদ্বোধক সাহিত্য, 
বিগত পৌনে হুণ' যছরের নাট্য-রচনার প্রবাহে প্রায় বিরল বলা চলে। 
ব্যতিক্রম রবীন্্রনাথ। এবং রচনা-নৈপুপোর গুণে হু-চারটি উল্লেখযোগ্য 
নাটক । এর বহুবিধ কারণের মধো একটি হলো নাট্যবোধের অভাব। আর 
সেই অভাখটাকেই আনবো বড়ে। কবে তুলেছেন বঞ্চের কলাকুশলী। ৫. 


১৩৮ নাট্য আন্দোলনের ৩* বছৰ 


কলায় যে অর্থে নিদিধ্যালন সম্ভব হয়েছে--সেই অর্থে নাটক-এর বেলায় লাহিত্য 
বর্জন করে আর সবই হয়েছে। 

নাটক ও অঞ্চের গোপন সর্ত সাময়িকতা রক্ষা করা । এবং এই সামরিক 
গ্রা্গই বাংলা নাট/জগতে বারবার হান! দিয়েছে। আর একান্ত ভাটা না 
পড়লে সব সময়েই গোয়ায়ের জল । ভীড প্রচণ্ড । ভাসম'ন সংকট, সমন্তা, 
তার ছকবীধা রূপ, এইটাই আলোকিত হয়েছে । সামরিক স্কুলতা এতো! বেশি 
যে তার থেকে মুক্তি কঠিন-সম্ভব। এই কঠিন-সম্ভব মুক্তিকেই সম্ভব করা 
যেতো যদি বাংলার নাট/সাহিত্য আধুনিকতার সংস্পর্শে আসতো । 

আধুনিকতা কালিক নয়, চলমান যুগের বিশেষ কতকগুলি মূল্যবোধের 
লক্ষণে তাকে চিহ্নিত করা যায়। আর শিল্পের গ্রাকরণিক পারদশিতার শাশ্বতে 
ভার উৎক্রান্তি। এই আধুনিকতা রবীন্দ্রনাথে মেলে আর মেলে তিরিশের যুগের 
কবি গ সাহিত্যিকদের রচনায়। রবীন্দ্রনাথের " রক্তকরবী আধুনিকতার লক্ষণে 
সপ্ত চিহনিত। তাইরক্তকরবী যখন মঞ্চে উপস্থাপিত হুয়--তখন বোঝা যায় 
যে মঞ্চভাষা ও সাহিত্যভাষার এই যুগ মিলনের মধ্যেই নাট্যসাহিত্যের 
আধুনিকতা । আর আধুনিক জীবন চর্যার সংবেদনশীল প্রতিবিম্বনেই সাহিত্যের 
চিরস্তনতা। 

বন্তত আমাদের প্রয়োজন সাহিত্য-শিল্প-5লচ্চিত্র জগতের আধুনিকতার 
মতো নাট) সাহিত্য-এর আধুনিকতা । এবং এই আধুনিকতার জন্ত প্রয়োজন 
নতুন দৃষ্টি কোণের । গন্তীর জীবনবোধের। প্রয়োজন আধুনিক ৫০7906- 
এর । প্রকরণগত আধুনিকতাও আলবে অবশ্বস্তাবী। চরিত্রের সংলাপও হবে 
আধুনিক মানুষের মনের ভাষায় রচিত। অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
নীতিবোধের সঙ্গে সংঘর্ধ-রচক ব্যক্তি মনের ক্ষয্িত মূল্যবোধের :যে পরাস্থ 
অভিযান-তারই বধার্থ মূল্যারণে আধুনিকতা । এর বৈচিত্র্য ও গভীরতা এবং 
ৰহু মার়তনিক প্রতিফলনের জন্ত মঞ্চয়ীতির যে নব্যতা-_যা নবনাট্য আন্দোলনের: 
আপতিক সার্থকতা,--তার গুরুত্ব তখনই স্বীকৃত হবে যখন নাটবও শ্বতঃ- 
প্রণোদিত হয়ে রচিত হবে আধুনিক শিল্প রীতিতে । নাটকে দরকার এখন 
কবিতার চরিত্র, তার ইমেজ। অতি প্রত্যক্ষতায় ঘটবে কল্পনার তীব্র সংগ্রাম । 
বাস্তবের সঙ্গে ফ্যাণ্টাসিয মিলন । আপাত উদ্তটত্বের সঙ্গে অতি হবে বন্তগত 
মাধ্যম । কাছিনী বা প্লট নতুন অভিধায় চিষ্িত হবে। অতি ব্যবহৃত 
নাটকীয়তা আসবে অন্ত ভাষায় অন্ত চরিত্রে। এখন এই নাটফ-রচনাগঞ্ড 


নাট্য আলোলনের ৩* বছর ১৩৯ 


পরীক্ষা-নিরীক্ষা মধ্যেই নবনাটার নতুন পর্ব হুণত হবে। এবং বিগত, 
১৯৬১ সাল থেকে স্পষ্টতই তার সৃচন! লক্ষ্য করা গেছে। গন্ধর্ব এই নব্যনাট্য 
সাহিতা রচনার জন্য বরাবরই উৎপাহ্থী-বিগত এবং চলতি বছরের গন্ধর্বে 
গ্রকাশিত নাট্য তালিকার দিকে নর দিলে বিদ্ধ পাঠকদের কাছে আশা করি 
তা ধর] পরবে। আগে নাটা সাহিত্য রচিত হোক পরে ম্ন্ত কথা। তাই 
ৰা বলি কি করে একত্রে নবনাটয আন্দোলন আক্ষরিক ও তাৎপর্যগত অর্থেই 
পূর্বাপর যুগের থেকে স্বতস্্রও বিশিষ্ট হয়ে উঠক। উনবিংশ শতাবীর 
সাচারিলিজমের প্রেতের হাত থেকে বাংল! নাট্যের মুক্তি ঘটুক নব লব্ধ জীবন- 
বোধে বিমূর্ত উপলব্ধিতে। মঞ্চ ও সাহিত্যের যথার্থ পরিণয়েই যে নবনাটায-_ 
সেই উপলব্ধিই সংক্রাষ্ধিত হোক নবনাট্য আন্দোলনের শিল্প-কুশলীদের মানসে 
-_-তাঁহলেই আনল ভরাডুবির হাত থেকে বাচানো যাবে এই প্রচেষ্টাকে £' 
নাট্যস্তিতে প্রতিভার সোনার কাঠির স্পর্শ আর বিলঘিত নয় বলেই, এখনো 
আমরা এ আন্দোলনের কাছে পাকা ফসল প্রত্যাশা করি।' 


নবনাট্য আন্দোলনে ! অভ্যুদয় 


১৯৫৮ সাল। কোন নাটক নয়, কোন নাট্য প্রযোজনা নয়, একটি নাট 
প্রতিযোগিতা! বাংল! নাট্য জগতের এক নতুন দিগন্ত উদ্মোচিত করল । এই 
প্রতিযোগিতার পরই বাংলার অপেশাদার নাটাচর্চ৷ এক অভূতপূর্ব নতুন বাক 
নিল। অনেকগুলি নাটক ও নাট্যসংস্থা প্রনৃত শক্তি নিয়ে আত্মগ্রকাঁশ করল। 
জনসাধারণের সপ্রশংস দুটি পড়ল এই লব নাটক ও নাট্যপংস্থাগুলির ওপরে 1 
গ্রতিযোগিতাটি হলো বিশ্বরূপা নাট্যউন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ আয়োজিত 
গিরিশ পুর্ণাঙ্গ নাট্য প্রতিযোগিতা । যে সব দলগুলি তাদের ন্বতত্ত স্বাক্ষর 
রাখলেন তাধ কয়েকটি হলো প্রান্তিক, শ্রীমধচ, বৈশাখী, রংবেরং এবং 
অভ্যু্য়। নাটক এলো 'সংক্রাঞ্তি”, “ছুই মহল”, গুধু ছায়।” এবং “বারোঘণ্টা” ॥ 
“অভয়” এবং 'বারো ঘণ্ট।' ছুটি নাম এই সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বিশ্বরূপ! 
থে প্রথম অভিনয়ের পরই ঝড়ের মত ছড়িয়ে পড়ল। অধ্যাত সংস্থা, 
অনামা নাটক, অপরিচিত নাট্যকার, তবু কী প্রচণ্ড এক্তি নাটকের । কী 
অসাধারণ দলগত অভিনয়। কী অপূর্ব পরিচালন! পদ্ধতি! বিশ্ময়ে হতবাক 
হলেন বিচারকরা! । যাদের মধ্যে ছিলেন অনেক জানী গুণী মানুষ । মগ্যখ 


১৪০ নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর 


খায়, মনোক্ষ বনু, শোভা সেন, নীহাররঞ্জন ৩৩, শৈলজানন্থ মুখোপাধ্যায়, 
শাস্তি গুপ্তা, বিধায়ক ভট্টাচার্য, কানু বন্দ্টোপাধার, সুধী প্রধান, ডঃ অজিত 
ঘোষ, ডঃ সাধন ভট্টাচার্য এবং আরও অনেকে । 

ডঃ সাধন ভট্টাচার্য প্রথম ন্ুযোগেই আমাকে বললেন “বারো ঘণ্টা 
দেখেছেন? এই রকম একটা নাট্য প্রযোজন! দেখা জীবনের একটা ছলভ 
“অভিজ্ঞতা |” 

সতিই একটা অভিজ্ঞতা । কোলকাতা সহরেরর নাট্যামোর্দী মানুষের 
কাছে, 'বারোঘণ্টা' প্রযোজনা দেখা একটি ছুলভ অভিজ্ঞতা । তাই নিশ্েষ্ট 
থাকা সপ্তবপর হলে না। বারো ঘণ্ট।”র তরুণ নাট্যকার কিরণ মৈত্রকে 
একদিন কাছে পাবার সুযোগ ঘটল। জানলাম, “অভ্যুদয়” তার সফল পথ 
যাত্রা শুরু করেছে তারও কয়েক বছর আগে থেকে । ১৯৫৫ ও ১৯৫৬ সালের 
থিয়েটার সেপ্টার একাক্ক নাট্য প্রতিযোগিতায় “আয়ন, (বারোঘপ্টার একাক্ক 
রূপে ) ও “বুদবুদ'-এর সাফল্য তাদের হিসেবের খাতায় । কিন্তু জগ্মটা তারও 
কিছু 'আাগে ১৯৫১ সালের আগষ্ট মাসে বরাহছনগরে । বরাঁহনগর একটি নাট্য- 
পিপান্ জায়গা হলেও তখনও পৌরাণিক, এঁতিহাসিক, আর ড্রইংরূম ড্রামা 
অভিনয়ের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছে । কিরণ মৈত্র এই প্রচলিত 
ধারাকে ভাঙতে চাইলেন। তিনি জড়ো করলেন তারক ঘোষ, তমাল 
লাহিড়ী, বিমল রায়, শ্তামল লাহিড়ী, হিরণ মৈত্র ও আরও কয়েক জনকে । 
প্রতিষ্ঠা করলেন “অভ্যুদয় নাট্য-সংগ্থার | * ডিসেম্বর মাসে প্রথম মঞ্চ করলেন 
তার নিজেরই লেখা নাটক 'নাটক নয়'। মঞ্চসজ্জা,রূপসজ্ছা, আলোক সঙ্জাহীন, 
এই নাটকটিতে সমাজ ব্যবস্থাৰ ওপরে তীব্র আক্রমণ করা হয়েছিল। সেদিনের 
অনুষ্ঠানে গ্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত নাট্যকার দিগপিন বন্দ্যোপাধ্যায় 
বলেছিলেন, “এই নাটক ও নাট) সংস্থাটি শীগ্রই বাংলার জনসাধারণের মন জন 
করবেন।” করেও ছিল তাই। অতি সামান্ত অর্থ নিয়ে, কখনো বান! নিয়ে 
এই সংস্থা গ্রাম গ্রামান্তরে নাটক নয়' অভিনয় করে বেড়ালেন। কিন্ত 
কোলকাতার বুকে তীর ব্রাত্য হয়েই রইলেন। কিন্তু পরে নিজেদের ক্ষমতা 
বলেই “আয়না' ও “বুদবুদ" গ্রযোজন! করে কোলকাতার বুকে নিজেদের পরিচিত 
করে তুললেন। ইতিমধ্যে দলে এলেন মনোরঞ্জন সোঁষ, নীলোৎপল দে, 
শিবশস্কর ঘোষাল, কল্যান দাসগুগ্ত'' অনিল! ভট্টাচার্ধ। এয পরের প্রযোজনা 
“বারোধন্টা', বিশ্বরূপা নাট্য প্রতিযোগিভায় আলবার জাগে তারা হ'বার 


নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর ১৪১ 


নাটকটি বরাহছনগরে মধ্স্থ করেছিলেন। সাড়াও পড়েছিল। কিন্তু প্রচণ্ড. 
আলোড়ন তুললেন বিশ্বরূপায় এই নাটকটির অভিনয়ের মধ্য দিয়ে। তারক 
ঘোষের “অমিয়” তমাল লাহিড়ীর “অনিল", হিরণ মৈত্রর “দ্বান্বিক” বিমল রায়ে 
'নস্থুনীল', প্রভাত গৌতমের “অলক?, শ্তামল লাঞিড়ীর 'জগৎ', কিরণ সৈত্রর- 
রাজেশ্বর', মনোরঞ্জন সোমের “গোয়াল।', কল্যাণী দাসগুগ্ডার “সন্ধ্যা' অতুলনীয় 
অভিনয়ের স্বাক্ষর হয়ে রইল। নেপথ্যে বৃদ্ধ রাজেশখ্বরের চীৎকার, “নিয়ে গেল, 
চুরি করে নিয়ে গে+, রাধার ক্রমাগত আর্তনাদ, বাইরের ঘর আর ভেতরের 
ঘর একসঙ্গে দেখানো, রাস্তা দিয়ে মাঝে মাঝে লোকের যাতায়াত সব হিলিয়ে 
আঙ্গিকের এক অপূর্ব বিশিষ্টতা। 

ফলহলো £ দিতীন্ শ্রেষ্ঠ গ্রযোজনা + প্রসঙ্গতঃ--কিরণ মৈত্রকে জিজেস 
করেছিলাম কি করে প্রযোজনাটি করেছিলেন? উত্তরে বলেছিলেন, নতুন কিছু 
করবো তেবে আমর! কিছু করিনি । আমরা সকলে ভেবেছিলাম, অন্ুস্থ স্ত্রী, 
ও বিকৃত মন্তফ পিতা যখন ঘরে রয়েছেন, তখন মাঝে মাঝে আর্তনাদ ও 
চীৎকারের মধ্য দিয়ে দর্শকদের অস্তিত্বকে অন্ুতব করানো উচিত। তাই 
করানো! হয়েছিল। যথাসম্ডব দ্বাভাবিক অভিনয় করাটা উচিত, তাই আমরা 
করেছিলাম । অভিনয় করতে হলে পার্ট মুখস্থ করা, নিরলস রিহাসাল 
দেওয়]! উচিত, তাই আমরা করেছিলাম। প্রচণ্ড জনসঘর্ধন। লাত করার পর 
মনে হয়েছিল আমরা নতুন কিছু করেছি। সেই ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৭২ সাল 
পর্যন্ত “অভ্যুদয়” আজ পর্যন্ত সজীব আর সক্রিয় রয়েছে এটা কম আননোর বিষয় 
নয়। প্রযোজনা করেছেন, 'চোরাবালি' পুরাতন ভৃত্য”, “যায়ের ডাকে, 
“মীরকাশিম' এবং সর্বশেষ ৫টি প্রযোজনা নাম নেই' এবং 'অন্তছায়া' 1) 

'নাম নেই” নাটক প্রযোজনার যধ্য দিয়ে “অভ্যুদয়” পুনরায় গ্ধাণ করলেন 
নতুন কিছু করবার শক্তি তাদের জন্মগত | “নাম নেই' প্রযোজনার তারা এক 
নতুন পদ্ধতির আশ্রয় করলেন বার নাম দেওয়া হলো 'টেকৃনি থিয়েটার” । 
বল! হলো 'না্টক আঙ্গিক নয়, আঙ্গিকে নাটক'। বহু রকম আঙ্গিকের 
আশ্রয় নেওয়! হলো, যাদের অভিহিত কর! হলো, টেলিস্কোপি, ফ্রিজ টিল, 
ফ্লাশকোর, ঠেঁজ যিউজিক প্রস্ৃতি বলে। দারুণ বিতর্কের ভৃটি করলো এই 
নাট্য প্রযোজনা | বর্তমানে যে 'ফ্রি্'-এর বহুল ব্যবহার দেখা বাচ্ছে প্রথমত, 
এবং প্রধানতঃ এই ফ্রিজ পদ্ধতির সার্থক ব্যবহার আমর! গ্রথম দেখতে পেলাম 
এই নাটকে । আলোক সম্পাতে প্ীঅমিয় সেন দেখালেন যে, আলে! নাটকে 


১৪২ নাটয আন্দোলনের ৩ বছর 


কতট! কার্ধকরী তৃমিক! গ্রহণ করতে পারে। অবশ্য এই নাটকের প্রথম 
গ্মালোক পরিকল্পনা করেছিলেন শ্রীম্বরূপ মুখোপাধ্যায় । নেপথ্যে কোন 
মিউজিক ব্যবহার করা হয়নি। একটি চরিত্র অভিনয় করেছে, ফাকে ফাঁকে 
“মিউজিক' রচনা করেছে এই লাটকের। এক অদাধারণ পরিকল্পনা । 
“নাম নেই'-এর অসাধারণ প্রযোজনার পর অভ্যুদয় মধ্ডে নিয়ে এল 'অন্তছায়া? | 
"মার এক নতুন পদ্ধতিতে যার নাম দেওয়া হলো “সিনে-ধিয়েটার' । একদিকে 
“নেপথ্য কর্ম, ছায়া আর সাংকেতিক চিহ্ন, অন্তর্দিকে মঞ্চাতিনয় । উভয় মিলে 
সিনে-খিয়েটার । অন্যায় সম্প্রবায় অগ্ঠাবধি বারো ঘণ্টা", 'নাস নেই? 
'অন্তছায়।' নাটকের ছুই শতাধিক অতিনয় করেছেন । 

একাক্ক নাট্য প্রযোজনাতেও অভ্যদয়-এর সফলতা কম নয়। 'বুদবুদ', 
'অন্বাকারায়”, 'শিককাবাব”, 'কোথায় গেল' প্রন্থতির নাম সকলকারই জানা। 

বর্তমানে অভু/দয়ের সঙ্গে বার! জড়িয়ে রয়েছেন তারা হলেন, অভিনয়ে 
বিশ্বনাথ পাল, হিরণ মৈত্র, শান্ত সান্তাল, তপন রক্ষিত, চন্দ্রনাথ রক্ষিত, চুনি 
ঞ্জ, কিরণ মৈত্র, সুনীল দালাশ, মানব গুহ, দিলীপ দে, গোরাচাদ লাহিড়ী, 
পণ্ট, চৌধুরী, হারাধন গুহ, কানাই গাঙ্গ,লী, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। নিলীমা 
চক্রব্তা, অলকা গাঙ্গ,লী, মঞ্রল! তটটচা্য, স্বপন বিশ্বীদঃ তারাপদ ভট্টাচার্য, 
সুত্র বাক্স নিখিলেশ ভট্টাচার্য, হায় কয়াল, তপোমস্ব বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রভৃতি । আলোক নির্দেশনায় অমিয় সেন ও সঙ্গীত নিদের্শিনায় সুনীলবরণ 
«এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্রে জড়িত । 


নাট্য আন্দোলনে বিশ্বরূপা নাট্যউন্নয়ন পরিকল্পন! পরিষদ 


১৯৫৮ সাল, বিশ্বয্নপ! মঞ্চের কর্ণধার রাঁসবিহাত্ী সরকার নাট্য আন্দোলনকে 
শ্মার এক পা এগিয়ে দিলেন। শুরু করলেন গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতা । 
প্রতিষ্ঠা করলেন গিরিশ গ্রন্থাগার । শুধু মাত্র নাটক ও নাটক সবঘন্ধী় বইয়ের 
পাঠাগার। এই প্রচেষ্টাযে কতো শুভ তা পরবর্তীকালে অচেনা অজানা 
নাটকের পরিচিতি দেখলেই বোঝা যায় এই প্রচেষ্টার সার্থকতা । ১৩২টি নাট 
সংস্থা এই প্রথম প্রতিযোগিতার যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু ৩৫টি নাটক ও দলকে 
বিঢারকমণগ্ডুলী অংশ গ্রছণ করার জন্ত আহবান জানিয়েছিলেন । এট ৩৫টি 


নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর ১৪৩ 


নাটকের মধ্যে প্রথম বছরে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘর প্রান্তিক শাখা বীর 
সুখোপাধ্যায়ের “সংক্রান্তি' অভিনয় করে প্রথম স্থান পার। 'সংক্রান্তি'তে শ্রেষ্ঠ 
নাটকের মর্ধাঙ্গা, পরিচালনায় ও রতনের ভূমিক! অভিনয়ে যথাক্রমে শ্রেষ্ঠ পরিচালক 
এবং শ্রেষ্ঠ অভিনেত! হিসাবে পুরদ্কত হন ভ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠ কৌতুক 
অভিনেতা হিসাবে শুকুর রূপী স্থুণীল গঙ্গোপাধ্যার, ছর্গার ভূমিকাতিনেত্রী রেবা 
বায় শ্রেষ্ঠ লহ অভিনেত্রী হিসাবে পুরস্কত হন। এ ছাড়া 'সংক্রান্তির' গ্রযোজক 
সংস্থা প্রান্তিক শাখা শ্রেষ্ঠ দল হিসাবে টিম ওয়ার্কের এবং বিখ্যাত আলোক শিল্পী 
' তাপস সেন ও রূপসজ্জা শক্তি সেন বথাত্রমে আলোকসম্পাত ও রূপসজ্জা 
শ্রেষ্ঠত্বের সন্মান লাভ করেন। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন অভ্যুদয় গোঠী। 
কিরণ মৈত্রের “বারে! ঘণ্টা” নাটকে সহ অভিনেতা হিসাবে পুঃস্ক'র পার্ন তমাল 
লাহিড়ী । প্রতি বছর পূর্ণাঙ্গ নাটক প্রতিযোগিতা ছাড়াও এ একাংক নাট্য 
প্রতিযোগিতা করেন। সেখানে অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ঘান্দিক', বিছ্যৎ বনুর 'লানিং 
ফ্রম দি বাণিং ঘাট' পুরস্কার পায় ও বহুল পরিচিতি লাত করে। এই 
পরিকল্পনা পরিষদের আরো অনেক কিছুই এই গ্রন্থে দেবার ইচ্ছে ছিল। 
এ প্রতিষ্ঠানের কোনরকম সহযোগিতা না পাওয়ার দরুনই দিতে পারলাম না, 
এর জন্তে আমি খুবই ছুঃখিত। তবুও আমি মনে করি এই তের বছরের নাট্য 
আন্দোলনে এদের তঅবদদানও কিছু কম নয়। বহু অপেশাদার নাটক এদের 
প্রচেষ্টায় পরিচিতি লাভ করেছে। নাটক সম্বন্ধে ভাবনা বাড়ানোর চেষ্ট' এরাই 
প্রথম করে নাট্য আলোচনার মাধ্যমে । এই পরিকল্পন! পরিষদের যুগ্ম সম্পাদক 
ছিলেন ডঃ অজিত কুমার ঘোষ ও রাসবিহারী সরকার । এদের প্রচেষ্টায় 
প্রতি বছর এপ্রিল মাসে নাট্য সম্মেলন হয়, সেই সম্মেলনের ১৯১৪ সালের 
৪ঠা এপ্রিলের যুগাস্তর পত্রিকায় একটি সম্মেলনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়, আমি 
সেই লেখাটি সংগ্রহ করে দিলাম । 


নাট্য-সাহিত্য সম্মেলনে আলোচনা 


বিশ্বরূপা খিকেটারের বছিঃপ্রাঙ্গণে বঙ্গ নাট্য-সাঞ্চিত্য সম্মেলনের যেচার দিন- 
ব্যাপী অধিবেশন হয়ে গেল তার প্রথম দিনে উপস্থিত থাকতে না পারা 
বক্তানদের আলোচনা-ধার! সেদিন কোন্‌ পথে ধাবিত হয়েছিল সে সম্বন্ধে কোনে 
আলোকপাত কৰা গেল ন।। বাকী তিন দিনের আলোচনা গুনে মনে হলো 
কোনে! বিষয়ে তিস্তা ও মতের দিক দিয়ে বশ্তণদের অবস্থান বিপরীত মেরুতে 
শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে কিছুট। মততেদ থাক অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নয় $ কিন্ত 
একই বিষয়ে বলতে গিয়ে বক্তারা যর্দি একেবারে বিপরীত মত প্রকাশ করেন, 
কোনো সামঞ্জন্তই না থাকে, তবে সেই বিতর্কসভা থেকে শ্রোতাদের কোনো 
সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন। 

যেমন ছিতীয় দিনের আলোচনার কথাই ধর] যাক। আলোচ্য বিষয় ছিল 
বর্তমান বাংল! নাটয-সাহিত্যের গতি-প্রকুতি । আলোচনার অবতারণা করে 
দিগিন্দ্রন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, চষ্লিশোত্তর কালে বাংলা নাটক তার 
বিষয়বস্ত প্রসারিত করে সমাজের নিন্নতম শ্রেণীর সাধারণ মানুষকে নায়কের 
ম্ধাদা দ্রিয়েছে। কিন্ত কিছুদিনের মধ্োই দেখা গেল, অধিকাংশ নাট্যকার 
জীবন সম্পর্কে অন্ুসন্ধিৎন্ব না হয়ে একটা রীতির দাস হয়ে পড়লেন এবং 
ফরমুলায় ফেলা নাটক লিখতে লাগলেন। ফলে তিনি প্রাণশক্তি হাৰিয়ে 
দর্শকদের বিরক্তি উৎপাদন করতে থাকেন। নাট্যকারগণের মনে তখন দ্বিধা 
উপস্থিত হয় যে, কোন্‌ বিষয়বন্ত নিয়ে নাটক লেখ উচিত। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় 
বলেন যে, সেই দ্বিধ। থেকে যুক্ত হয়ে জীবননিষ্ঠ হতে হবে নাট্যকারদের--লমাজ 
ও ব্যক্তির মানলিকতার যে রূপান্তর হচ্ছে সেটিকে ধরতে না পারলে যুগচিস্া 
থেকে পিছিয়ে পড়বেন তারা এবং তার ফলে নাট সাহিত্যে অগ্রগতির পথ 
রুদ্ধ হবে। 

অল্পবিষ্তর মততেদ থাকলেও বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য মোটামুটি ভাবে 
সমর্থন করেই আলোচনা! করেন সলিল সেন, সুধী প্রধান, পিরিশধর 
স্থুনীল দত্ত ও কানাই বন্থু। নুধী প্রধানের মতে নাটকের আদর্শ হওয়া 
উচিত সমাজকল্যাণ । সেই কল্যাণবোধ থেকে ভরষ্ট হলেই নাটকের অবনতি 
ঘটে। .সলিল সেন বলেন; এত কান্না থাকতেও দশকরা! যখন ছাসি পেয়েই 
তুষ্ট তখন নাট্যকাররাও তীদের হাসাতেই লেগে গেছেন। এই জীবনবিমুক্ 
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নাট্যনি 


জীবনরঙ্গ নাটকের আবহসংগীত গ্রহণকালে হিমাংশু বিশ্বাস, 
ডঃ ভূপেন হাজারিকা! ও গোবিন্দ গাঙ্গুলী । 


নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর ১৪৫ 


মনোভাবের প্রতি গ্লেষোক্তি করে তিনি যেন খানিকটা আত্মলমালোচনাই 
করেন। গিরিশঙ্কর বলেন যে, উপযুক্ত নায়কের অভাবই আজ নাট]কাওদের 
সঙ্কট । সুনীল দত্ত বলেন যে, সরকার যেদকল দেশায্মবোধক নাটকের 
পৃঠপোষকতা করেন ও অর্থ দিয়ে থাকেন, সেদব নাটক অভিনয় করলে দেখ 
যায় প্রেক্ষাগৃহ খালি থাকে--র্শকরা দেখতে আসেন না। কানাই বসুর 
মতে একমাত্র সমাজ কলাণই নাটকের উদ্দেগ্ত হতে পারে না--ষথার্থ নাটক 
উপস্থিত করে দর্শকদের আনন্দ দিতে পারলেই নাটকের সার্থকতা | 

এইদিনের সভাপতি ডক্টর সাধন কুমার ভট্টাচার্য কিন্তু মূল বক্তব্যটিকেই 
চ্যালেঞ্জ করে তার ভাষণ দেন। তীর মতে শেক্াপীকরীয় রীতিতে নাটক রচনা 
না করলে তা নাটকই হয় ণা। যেহেতু গত ছ'দশকে বাংলা নাটকে মেই 
রীতি কেউ অনুসরণ করেননি, শেক্সুপীয়রীয় পদ্ধতিতে চরিত্রের দ্বন্দ স্থষ্টব প্রয়াস 
পাননি, সেই হেতু একালের একখান! নাটকও নাটক হয়ে ওঠেনি । 

সভাপতির ভাষণ নিয়ে বিতর্কের রীতি নেই বলেই কোনো মহল থেকে তার 
এই উক্জির প্রতিবাদ সেদিন হয়নি; কিন্ত তার এই মন্তব্য নাট্যকার সমাজ 
নিধিচারে মেনে নিতে পারবেন বলে মনে হয় না। 

এর জবাব দিলেন পরের দিন অধ)াপক রুদ্রপ্রসাদ মেন। তাঁর আলোচ্য 
বিষয় ছিল “বাংল! নাটকে শেক্সপীয়রের প্রভাব । ইতিবৃন্ত বর্ণনা করে 
উপনংহার টানলেন তিনি এই বলে ঘষে শেক্সগীপ়রকে অন্রপরণ করে যেলব বাংল! 
নাটক রচিত হয়েছে, বিশ্ববিস্তালক্কের পাঠ্যতালিকার অস্ততূক্তি থাকলেও সেগুলির 
মধ্যে অধিকাংশেরই আজ জনপ্রিয়তা নেই-__অর্থাৎ কালজয়ী হয়ে সেসব নাটক 
জনসমক্ষে টিকে থাকতে পারেনি । বরঞ্চ শেকাপীয়রের প্রভাবমুক্ত নাটকগুলিই 
সেই তুলনায় আজও সমধিক সমাদূত। তিনি আরও বলেন যে, শেকাপীরর 
শেকপপীররই। তার অনুকরণ করতে গেলে ব্যর্থতাই আসে। আধুনিক 
কোনো বাস্তকার তাজমহলের অনুকরণ করতে যাবেন না নিশ্চয়ই । তাজমহল 
যেমন আপন মহিমায় উজ্জল, শেক্সপীয়রও তেমনি আপন গরিমায় দীণ্ু। 
এলিকজ্রাবেধীয় যুগের রীতিতে আধুনিক জীবনকে রূপ দেওয়া যাবে কেমন করে ? 
তার বক্তব্য--যুগের প্রভাবেই শিল্পরীতিরও পরিবর্তন হয়। তৃতীয় দিবসের 
অধিবেশন শেক্ুপীপ্নর সম্পর্কে আলোচনার মধ্যেই নিবন্ধ ছিল। ডর শীতাংগু 
মৈত্র তার লিখিত ভাষণে শেকসপীয়র সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের মনীধীদের অভিমত 


উদ্ধত করে তুলনামূগক বিচারের চেষ্টা করেন। উপসংহারে তিনি যেকথা 
ল!. আ, ৩৪ বছর” ১৩ 


১৪৬ নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর 


বলতে চান তার মধ্যে একট৷ হজ্ঞেরতাবাদের ইঙ্গিত ছিল। “সাইকলজ্রিক্যাল 
রিয়াপিজম্‌* বরবাদ করে তিনি বলেন যে, নাটকে সম্ভাব্যতার প্রশ্নটাই বড়ো 
নয়। শেক্সপীয়রের নাটকের অসম্ভাব্যতাই এক অভূতপূর্ব অনাম্বাদিত নাটযস্বাদ 
সঞ্চারিত করে। স্তরাং ধার! সম্ভব অসম্ভব, বাস্তব-অবান্তব নিয়ে বেশি মাথা 
ঘামান তারা নাট্যচেতনার পূর্ণ বিকাশে অস্তরায়ই হৃতি করেন। 

বাংলা নাটকে শেক্সপীকরের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ড্র 
অজিত ঘোষ যে সমস্ত তথ্য উপস্থিত করেন, পরে অধ্যাপক কুদ্রপ্রসাদ সেনের 
আলোচনায়ও তার অনেক বিষয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটে। পূর্বে বক্তাদের মধ্যে 
বোঝা-পড়া না হওয়ার দ্রুণই এরপ হয়ে থাকে । একই বিষয়ের ওপর বিভিন্ন 
বক্ত1 ষ্দি বিভিন্ন দিক থেকে আলোকপাত করেন তবে আলোচন] মনোজ্ঞ ও 
বক্তব্য নিটোল হয়ে ওঠে । শ্রোতাদের আর বিরক্তির কারণ ঘটে না। 

তৃতীয় দিনের আলোচনায় সাহিত্যের প্রকৃত রূসাম্বাদন কর গেছে 
সেপ্দিনকার সভাপতি অধ্যাপক প্রকুঘ্নকুমার গুহের সংক্ষিপ্ত অথচ রসমণ্ডিত 
ভাষণে। মনে হলো শেক্পপীপরের নাটাসাহিত্যের অমিয়ধারায় অবগাহন 
ক'রে পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলা গেল। 

চতুর্থ দিবসে সভাপতির ভাষণে ডক্টর শ্রীকৃমার বন্দ্যোপাধ্যায় নন্দনতত্বের 
কতকগুলি মৌল বিষয় বিশ্লেষণ করে নাটকের লক্ষণ ও সাহিত্যজগতে নাট/- 
কারের স্থান নিয়ে যে আলোচনা করলেন তা! যেমনই শিক্ষণীয় তেমনই রমণীল়্ | 
কবি, ওপন্তাদিক ও গল্পকারের মেজাজ থেকে নাট্যকারের মেজাজ যে সম্পূর্ণ 
আলাদা এবং জীবনকে দেখা ও তাকে প্রকাশ করার রীতিও যে তার স্বতন্ত্র 
ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ঘোষণা শিরোধার্য করে নেবারই মতে! । নাটক 
ঘে গল্প উপন্ান-কবিতার লেজুড় বা বিকল্প নয়, স্বকীয়তায় সে নিজে পরিপুর্ণ-_ 
একখ।টি ইতিহাসসিদ্ধ হওয়া সত্বেও শ্রাকৃমারবাবুর বর্ণনাভঙ্জিতে আবার নতুনের 
মতনই শোনাল। 


সাহিত্য সম্মেলনে রসের আলোচনা না-করে কোনো কোনে! বক্তা যখন 
তিহাপিক তথ্যের ধার! বিবরণ দেন এবং প্রতি বছর একই কথ! বলেন, তখন 
অন্তত রসিকজনগের ধৈর্যধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে । তবু প্রতি বছরই এই 
নাট্য-সাহিত); সন্মেপনে তেমন কয়েকজন বক্ত! এসে যখন বাঁধা গৎ বাজিয়ে 
মৌল চিস্তার পরিবর্তে অতাঁতবিস্ভার পরীক্ষা দেন, ক্লাসের নিরীহ ছাত্রদের 
মতো শ্রোতারা ঘণ্টার পর ঘণ্ট! নীরবে বদে ত! শোনেন বলেই তাদের 
সহিষ্ণতার প্রশংস! ন! করে পারা যায় না 


চতুরঙ্গ 


' ১৯৫৮ সাল। নাট্য আন্দোলনের দীর্ঘ বারে! বছর পরে, এই থিয়েটার 
আন্দোলনের সঙ্গে সামিল হলেন সলিল সেনের “ডাউন ট্রন' শিয়ে চতুরঙ্গ । 
এই দলের প্রধান নারক বরুণ দাসগুপ্ত, ইনি আগে ছিলেন উত্তর সাঁরখীতে 
পরে ঘার নামকরণ হয় সাঁজঘর সেই দলে। ২৬শে মে রঙমছুগে আমরা 
এদের প্রথম “ডাউন ট্রেন' দেখি। একটি অসাধারণ নাটক এই 'ডাউন ট্রেন'। 
পরবর্তীকালে ১৯৫৯৬* সালে বিশ্বরূপ! নাট) উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদের 
'উদ্তোগে গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতায় এই দলের "ডাউন ট্রেন' শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা 
বিবেচিত হয় এবং আরে পাঁচটি পুধস্কার এরা পান। ডাউন ট্রেনের 
অভিনয় দেখে নাট্যনুরাগী জনসাধারণ এদের ভূয়পী প্রশংসা করেছেন । যদিও 
এদের জন্ম ১৯৫৫ সালে বনফুলের “কঞ্চি' নাটকের মাধ্যধে। মহারাষ্ট নিবাগে 
২২শে জুন এটি অভিনীত হুয়। ডাউন ট্রন চলাকালীন এরা একটু গেছিয়ে 
গেলেন। অমুতলালের সেই উনবিংশ শতকের সামাজিক নক্সা “বাবু' নাটককে 
আধুনিক ব্যাখ্যায় নতুনভাবে প্রযোজনা করলেন চতুরঙ্গ। 

এতো! গেল অন্ত ধরনের নাটক। এবার বরুপ বাবু আমাদের দেশে থে 
বৃহত্তর জনসংখ্যা কৃষক, সেই কৃষক জীবনের সঙ্গে পরিচিত হতে গেলেন। 
সমরেশ বন্থুর ছোট গল্প অবলম্বনে বক্ষণ দাসগপগ্ত নাট/রূপ দিলেন 'আবর্ত”। 
এই প্রযোজনা দেখে একবাক্যে সবাই বলেছে একটি চমকপ্রদ জীবস্ত নাট্য 
প্রযোজন|। এরপর এরা আবার পেছিয়ে গিয়ে নাটক বাঁছলেন পতীনাথ ভাছুড়ীর 
“পারবে না এদের সঙ্গে'। 

তারপর এ'র! নাঁমালেন শ্রীবটুক রচিত একটি রূপক নাটক "চাদ বণিকের 
পালা” আর বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'জলছবি'। ১৯৭২-এ এসে এরা একটি 
বিশ্বয়কর প্রযোজনা করলেন রবীন্ুনাথের .«সে”। নাটারপ অজিত 
গঙ্গোপাধ্যায়। সে নাটক সম্পর্কে চতুরঞ্গের যোল বছর পুতি উৎসব উপলক্ষ্যে 
স্াভেনিরে যা লেখা ছিল তা এখানে ছেপে দেওয়া হল। 

“আমি আছি আমাকে নিয়ে। 

আমার সঙ্গে আছে আমার জটিল বর্তমান) এই বর্তমানকে তিস্তায় ধ'রে 
তবাখাৰ মত আমার বে বুদ্ধির ধার, লেই ধারের অহস্কারও রয়েছে আমার সঙ্গে । 
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আরও আছে। অন্যের থেকে আমি অনেক উ'চুতে, বুদ্ধিতে আমি 
অনেক উজ্দ্ল। কবি আ্বামি, অ।মার কথাবার্তায়, আচার-ব্যবগারে কাব্ের' 
পালিশ। ম্তারবোধের জন্যঃ রুচিবে!ধের জন্ক আমার অহঙ্কার আছে--বূপবোধের 
জন্য আমি গধিত। এই সব নিষে বর্তমানের মধে) শিজের অহঙ্কার নিয়ে 
আমি বেশ আছি-_নিজেকে কবি ভেবে, বুদ্ধিমান ভেবে, রসিক ভেবে দিব্য 
আছি আমি। 

&ঠ1ৎ মাঝে মাঝে, হঠাৎ হঠাৎ, 'সে' এসে আমার এই “আমি'টাকে কেমন 
যেন তছনছ ক'রে দিয়ে যায়। জটিল সব আর্ট করতে করতে বান্ত মন বিশ্রাঙ্ 
চায়। পুপেদিদি আর স্ুুকুমারের মত ছোট্র ছেলে-মেয়ে হঃয়ে যেতে চায়। 
চিত্তের নানা গলি-ঘুজির ন্ন্ধকারের মধ্যে তলিয়ে যাওয়া সত্যিকারের সরল 
মানুষটিকে আন্ত বার ক'রে নিয়ে আসতে চায়। পারেকি? 

পাঁরুক বানা পারুক--ঠিক এ সব সময়ে হঠাৎ হঠাৎ, সহর-সহরতলির 
বাইরে বৃ্ি ভেঙ্জা গ্রাম ছাড় এক রাঙামাটির পথ ধরে 'সে' এসে হাজির হয় 
চিত্তের এ “আমির মুখোমুখি । 5 

এর ওর তার বাড়ি মাড়িয়ে, কুচোচিংড়ির সঙ্গে আলুরদম ভাঙা থেতে 
খেতে, নিমতুলার ট্রাম হয় তো বা বহুবাজার দিয়ে ঘুরিয়ে, টিকেট ফাকি দিয়ে 
কবির মুখোমুশি এসে দীড়ায়--করতে ইচ্ছে করে, অথচ, কেকি বলবে এই 
ভয়ে করা হয় নি--এই সব খামখেয়ালপনার, এই সব উল্টে! পাণ্ট| কাজের 
চূড়ান্ত কবির সে" । 

আশ্চর্য এই 'সে। সব কিছুই যেন খামথেয়ালপনা-কোনো সময় নেই' 
অসময় নেই যখন তখন বেশ ঘটা ক'রে ঘ'টে যার়। ছোট্ট ছোট্ট পুপেদিদি- 
নুকুমারদের মনের ইচ্ছাগুলোর মত। কোন নিয়ম নেই, কোন ব্যাকরণ মানে 
না। তার শুধু একটাই পায়, যখন তখন তার শুধু ক্ষিদে পায়। যখন 
তখন যেমন তেমন ঘটনাই তার কাছে গল্প। রসগোল্লা! খাবার সময় শালপাতার' 
ঠোঙা থেকে একফৌটা রস যদি তার ময়লা কাপড়ের ওপর গড়িয়ে পড়ে, তখন 
সেটাই একটা গল্প হয়ে যায়। যখন য| মনে করে তাই। কুম্তমেলায় চান 
করবে, প্রয়াগে ন! গিয়ে চ*লে গেল কীচরাপাড়ার আঘাটায়--সেখানেই 
প্রয়াগের চানটা সেরে নিলে । 

কুসংস্কারের টিকি বেড়েই চলেছে । তাতে কি! পোশাক আর পাগরির, 
মধ্যে ঢেকে নিলেই হঃল। যখন কিছুতেই ঢেকে রাখ! যাবে না, তখন উধো- 
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'পঞ্চ-গোবরার মত গেছোবাবার পিছু পিছু ছুটলেই হবে। গেছোবাবা ওপর 
থেকে একখানি গামছা ফেলে দেবেন। বাস্‌, সব ভাবনা মিটে যাবে-যা 
চাইবে তাই পাওয়া যাবে। কি সব বলছ? পুশেদিদি হালবে, স্বুকুমার 
হাসবে, সবাই হাসবে । কেউ হাসবে ন'। হাসবে কেন? এখানে সবাই 
সব কিছু বিন' বিচারে বিশ্বাস করে যে। দেখনি-_-এত বড় বৈজ্ঞানিক-_জামার 
হাতার তলায় লুকণো থাকে অতবড় মাছুলি। আর পুপেধিদি, সুকুমার ! 
তারা হাপবে কেন? তারা হো গেছোবাবাঁর সন্ধানে লোক পাঠাবে । 

কবির “সে আর আমি*-এই ভুজনের খামখেয়ালপনায় পুপেদিদির কাদা 
দিয়ে ময়দ। দিয়ে গড়া পঞ্চপুতৃল হয় তো জ্যান্ত হয় না, কিন্তু সার্কাস দেখার পর 
পুপেপিপির মণের চেভরকাঁর সার্কাসের বাঁঘট। 'কঙ্কনলুব্ধ পান্থ কথা,র হঠাৎ 
গেৌফ কামাতে হাঞ্ছির হয়। ভবে শা কেন? সবারই তো মনের ইচ্ছে- 
কবির, “সে'র, 'এী বাঘটার--েন পুপেদিদির মনে ধরে। মনে ধরাবার অন্ত 
কাণ্ড গুলোও যেন সব উদুট হয়ে যাঁয়। মোহনবাগানের গোলকিপার প্ুৃতিরত্ব- 
'মশায়ের গোলের পর গোল খাওয়ার পরেও ক্ষিধে পেয়ে যায়| তিনি মন্ুমেণ্ট 
চাটন্চে থাকেন, “সে তার চেঞ্জার! হারিয়ে ফেলে--'দি ছ্টেটপমান' লাফাতে 
লাফাতে এসে সব টুকে নিষে ধায় । কিন্তু এত ক:রেও কিছু হয় কি? বুদ্ধিটা 
যাবে কোথায়? ক্মাসল বুদ্ধিটা নয়__যে বুদ্ধির বড়াই ক্র--সেট।। সেই 
বুদ্ধিট! প্যাচে প্যাচে জড়িয়ে সব কিছুকেই যেন কিরকম প্যাচাও ক'রে তোলে-_ 
এমন কি “সে*র বিয়ে করতে ধাঁওয়াটাকে পর্যন্ত । আর অত করতে গেলে কি 
পুপে-মুকুমার ঝ'সে থাকে । তারাও তে] বড় হয়ে উঠেছে। সুকুমার হয় 
তে! বিদেশে চন্দ্রলোক যাবার চেষ্টায় ব্যস্ত। আর পুপে হয় তো অপেক্ষায়_- 
কার? হয় তো বা--খাকসে কথ । কবিও তো ততক্ষণে বুদ্ধির পাাাচে 
“লে'কে বিষগন ক'রে 'তুপেছেন। রাঙামাটির পথ ধরে আপা সে তো 
তখন অন্য সুর অন্ত গান।” 


এর] বিঠিন্ন নাটক নিয়ে বিভিন্ন সময়ে পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলায় 
অভিনয় করেছেন। যেমন মালদ, মুবশিদাব!দ, পশ্চিম দিনাজপুর ও বীরভূম, 
বাংলার বাইরে'বন্ধে, বেনারল, জববলপুর, কানপুর ৷ এছাড়া আর একটি উল্লেখ- 
'যোগা ঘটনা! বল! যায় বোঁমবাইয়ে মারাঠি ও বাংলা নাঁট্যোৎসবের আয়োজন 
কর! ১৯৬৯ সালে মে মাপে । এই উৎসবটিকে বোম্বাইয়ের একটি স্মরণীয় নাটউৎসব 
বগা -হায়। এঁদের দলে বিভিন্ন সময়ে অভিনয় করেছেন, বক্ষণ দাসগুগ্ত, 


১৫৬ নাটয আন্দোলনের ৩* বছর 


মিছির চ্যাটার্জা, সুজন সেনওপু, অরুণ সেনগুপ্ত, স্ুবিমল মুখাঞ্জি, অর্ধেনদু 
সেনগুপ্ত, সলিল কুমার সেন, রনজিৎ সাতরা, বরুণ ব্যানার্জী, অমল মুখার্জা, 
অনিমেষ চক্রবর্তা, ৪তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়, মনীশ দাসগপ্ত, দেবাশিস দাসগুপ্ত, 
সঞ্চিতা মুখার্জা, নীলা শর্মা, সৌমিতা চৌধুরী । নির্দেশনায় বরুণ দাসগুপ্ত। 


নটরাঁজ কল! কেন্দ্র 


১৯৫৮ সাল। প্রগতিশীল চিন্তায় উদ কয়েকজন যুবক গ্রাম বাংলার দিকে 
তাকিয়ে গণ সংস্কৃতিকে প্রচারের ব্রত নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা গুরু করলেন। 
সংগ্থার নাম নটরা্জ কলা কেন্দ্র। এদের প্রথম পরীক্ষামূলক নাটক বীরেন 
চক্রবর্তার “ঘটনা+ | নাট্যকার আয়োজিত পরীক্ষামূলক নাটকের প্রদশনী 
অনুষ্ঠান হল বঙ্গীয় নাট্যসংসদের মঞ্চে। দেই অনুষ্ঠানে ডঃ সাধনকুমার 
ভট্টাচার্য, সোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী প্রমুখের! সেই সময়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন এই 
নাটকটি বাংলায় প্রথম এযাবপার্ট একাংক। 

এই নাটকের মুল তত্ব বল! যায় চরৈবেতি অর্থাৎ এগিয়ে চলার কথাকে 
নাট্যকার কয়েকটি গ্রতীকধর্মী চরিত্রের মাধ্যমে নাটকীয় হন সৃষ্টি করে প্রকাশ 
করেছেন। চরিত্রের নামকরণের মধ্যেও সে বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। যেমন 
ঘটনা, সংঘাত, সাধারণ চিস্তা ইত্যাদি । 

বন্দাতআমক বস্তবাদকে ভারতীয় দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতেই নাটিকাটিকে দীড় 
করানে হয়েছে। 

এরপর নীহার দত্ত রচিত “বিভ্রাট' নাটকটি বীরেন চক্রবর্তার পরিচালনায় 
অভিনয় হয়। এই নাটকটি চিকিৎসা সংকটের ব্যঙ্গ কৌতুক, হাসির মাধ্যমে 
এতে কিছু বলার চেষ্টা করা হয়েছ। 

এরপর এঁদের উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা বীরেন চক্রবর্তার 'পুষি” নাটিকা। 


১৯৫৪ সালে পশ্চিমব্ন যুব উৎসব উপলক্ষে যুৰ সঙ্ঘের 'বিভিন্ন এলাকার নাট্য 
প্রতিযোগিতায় নাট্যকার বীরেন চক্রবর্তী শ্রেষ্ঠ সন্মান পান। সেই পুষি 
নাটিকাই ১৯৬* সালে মহারাষ্ট্র নিখাদ হলে এঁব] প্রথম অভিনয় করেন। 

বিভিন্ন সময়ে এই সংস্কার অভিনয় করেছেন সদানন্দ পালিত, উমা 
পালিত, অমিক্ক রা চৌধুরী, বীরেন চক্রবাঁ, পিদ্ধার্থ সরকার, পাচুগোপাল গু'ই» 
ছায়! মুখোপাধ্যায়, হুদেব মুখোপাধ্যায়, সুনীলুকুমার মুখোপাধ্যায়। 


নাট্য আন্দোলনে থিয়েটার ইউনিট 


নাটয আন্দোলন-_বাংলা যার পথিকৃত সার! ভারতবর্ষে তাই আজ 
পরিব্যাপ্ত। এক দশকের কিছু আগে ১৯৮ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী এই নাট্য 
আন্দোলনে “থিয়েটার ইউনিট” একটি নতুন সংযোক্ছন--আর জন্মের পর 
থেকেই গুরু হলো জাতির জীবনের পক্কিল সমস্তাকে ন'টকাকারে রূপায়িত করা 
ও দর্শকের সামনে উপস্থাপিত করা মঞ্চের মাধ্যমে । 

আঙ্গকের সমাজ জীবনে অভিনেতার দায়িত্ব ঝড় কম নয়। অভিনেতাকে 
হতে হবে সমাজ সচেতন। তাই রাজনীতি এড়িয়ে যেতে অভিনেতা অপারগ । 
তবুও 'থিয়েটার ইউনিট”, একট। গোষী-দভ্দের ব্যক্তিগত পরিচয় । স্বার্থ-সিদ্ধি 
সব বিলীন হয়ে আছে এ একটি নামের মধ্যে। যংসামান্ পুঁজি ও অক্লান্ত 
অনুণীলন ও আন্তরিক নিষ্ঠা নিয়ে চলেছে পরীক্ষা-নিরীক্ষা-_-এবং উন্নীত করা। 

যদিও বেশ কিছু নাটযামোদী জনসাধারণ এই নবনাট্য আন্দোলনকে 
সার্থকতার পথে প্রবাহিত করতে শরিক হতে এগিয়ে এসেছেন--তবুও পেশাদার 
নাট্য সংস্থাকে দীর্ঘ উপেক্ষা ও অবজ্ঞার মুখোমুখী দাড়িয়ে সংগ্রাম করতে হয় 
নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্ত-_এবং "থিয়েটার ইউনিট*ও এর অংশীদার । 

আজ অবধি “থিয্বেটার ইউনিট+, যে সমস্ত নাটক মঞ্চস্থ করেছেন তাঁর মধ্যে 
আছে কালজয়ী র্লামিক “মৃচ্ছকটিক”-_ প্রায় ছু"হাঁজার বছর আগের লেখা নাটকের 
চরিত্রের মুখে আঞ্কের মানুষের ছুঃখ বেদনা--মাবার ক্ষুধার জালায় জর্জরিত 
বাংলার মান্রষ ও মাটির কথা-কাহিনী “জন্মভূমি” 91708 1808176678৪ ৪ 
00%11909 €7811660 60 2080 ৪1006--তাঁই এর। পরিবেশন করেছেন দেশ 
বিদেশের “কমেডি” নাটক | ইতিহাসের ঘটনাবলী আধুনিক সমাজ জীবনের 
নিরীক্ষে মূলযা়ণের প্রচেষ্টায় “তুঘলক*। এঁদের প্রধান উদ্ঘোক্তা বল! যায় 
শেখর চট্টোপাধ্যায়, সাধন! রায় চৌধুরী । শেখরবাবু আগে. ছিলেন লিট্‌্ল 
থিয়েটার গ্রপে। সাধনাদি ছিলেন ভারতীর গণনাট্য সঙ্বে। 

বিভিন্ন সময়ে প্রযোজিত নাটকের তালিকা £--“মুচ্ছকটিক"--শুদ্রকের 
সংস্কৃত ক্লাসিক-এর অনুবাদ | পরুষ্ণচূড়া*--“সমরসেট মম” অবলম্বনে সামাজিক 
সমন্তামূলক। “ঢারদেয়াল*--কাতায়েভ-এর রুশ নাটক অবলম্বনে সমন্তাযুলক 
কমেডি। “কপণের ধন* ও «বিবাহ বিভ্রাট*-রসরাঁজ রচিত রঙ্গনাট্য। 


১৫২ নাট্য আন্দোলনের ৩ বছর 


“যোগাযোগ”, “চিরকুমার সভা”, “নৌকাডুবি”, "শোধ-বোধষ্ 
“হুল বিচার” (একাঙ্ক), “গুরুবাক)”, সবগুলোই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের । 
এবিদুষী”ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় রচিত প্রহসন ( মলেঞার অবলম্বনে )। 
“গুহদাং”--শরতচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় । “জুলিয়াস সীঙ্গার”« (বাংলায় ), 
“অলীকবাবু"-জ্যোতিবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। “জন্মগত” (একাস্ক ), «গ্রতিপক্ষ* 
পপ্রাতবিধান”। “ফরিয়াদ”, “জন্মভূমি”, “তুঘলক”*-_গিরীশ কারচাড-এর 
মূল রচনার বঙ্গানুবাদ শেখর চট্টোপাধ্যায় । 

'৭২ সালে এর! সলিল চৌধুরী ধিনি ৪৯ সালে সংকেত লিখে আলোড়ন 
স্যই করেছিলেন তারই লেখা “আপনি কে? আপনি কি করছেন? আপনি 
কি করতে চান'” নাটক অভিনয় করলেন ২৬শে জুলাই রঙ্গনাতে। 
নাটকটি নতুনত্বের দাবি রাখে । থিয়েটার ইউনিট-এর সভ্য/সম্ভা তালিকা £-- 

সাধনা রায় চৌধুরী, নমিত1 চৌধুরী, দীপিকা ভট্রাচার্ধ, অরুণ ঘোষ, অরবিন্দ 
ভট্টাচার্ধ, কমল চক্রবর্তী, অক্ষিত পোদ্দার, অলোক রায়, উত্তীয় দেব, বিভ্ৃতি 
মুখোপাধ্যায়, গৌর ঘোষ, গৌর গোস্বামী, দীপেন রায়, দেবী চট্টোপাধ্যায়, 
নবেন্দু গুপ্ত, নির্সল সেনগুপ্ত, প্রভাত রায় চৌধুরী, স্থনীল রায়, সমর 
বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্কর যুখোপাধণায়, সৌমেন চক্রবর্তী, বিভাঁস বোস, উৎপল রায়, 
বিভূতি দে, বাদলচন্দ্র মানন!, কানাই বন্দ্যোপাধ্যায়. মুপাল চট্টোপাধ্যায়, রামকৃষঃ 
দাস, রঙ্গনাথ দে, সুজিত সরকার, গোপাল গাঙ্গুশী, প্রবীর বোস, কমল ঘোষ, 
প্রবীর দাস, অরুণ চক্রবষ্ঠী, কমল দাস, সুবল রায়, মুছল সেনগুপ্, বাদল মান! 
ও মণ্ট ঘোষ। 


4 


নবনাট্যের শরিক ক্যালকাট। থিয়েটার 


1১৯৫৯ সাল। ১৫ই আগষ্ট “নবান্লের' নাট্যকার বিজন ভট্রাচার্ষের নেতৃত্বে 
নতৃনভাবে ধাত্র! গুরু করলেন একটি দল। যার ফলে ব্রবনাট্য আন্দোলনে আর 
একটি দলের আর্বিভাব হুল ক্যালকাটা বি্বেটার' ॥ রবিবার সকালে নিউ 
এম্পাগ্কার যঞ্চে বিজন ভট্টাচার্যের “গোত্রান্তর নাটক সেদিন সকালে দেখতে 
পেলাম । ক্যালকাটা থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করতে ধারা এগিয়ে এসেছিলেন তাদের 


'নাট) আন্দোলনের ৩০ বছর ১৫৩ 


অধ্যে আ্ন্ততম বিজন ভট্টাচার্য, বিভুতি মুখোপাধ্যায়, জগদীশ চক্রবর্তী ও 
বারীন বন্তু। 
গোত্রাস্তর নাটকে বিভিন্ন সময়ে যার! অভিনয় করেছেন--বিজন ভট্টাচার্য, 


অশোক বন্দ্যোপাধটার়, বারীন বন, জ্যোৎন। মৈত্র, দিব্োন্দু ঘটক, জিতেন বনু, 
বিম!ন ভট্টাচার্য, অসিত দাস, বিধু মুখোপাধ্যায়, হীরেন চক্রবর্তী, অমলেন্দু পাত্র- 
নবীশ, শক্তি দেন, ফন্তু ঘটক, মুরারী সেন, নবারুণ ভট্টাচার্য, জগদীশ চক্রবর্তী, 
অনি দাপ, সলিল ভট্টাচার্য, অরুণ দাসগুপ্ত১ অমল ভট্াচার্য, অবনী রায়, 
অতনু দেব, বিভূতি মুখোপাধ্যায়, বেনু চট্টোপাধ্যায়, রণবীর দাসগুপ, ঝুন্ু 
ব্যানার্জী, সাধন চট্টোপাধ্যায়, শৈলশেখর চট্টোপাধ্যায়, পরিমল রাঁয় চৌধুরী, 
রেণু ঘোষ, মানসী দাসগুপ্তা, সীতা মুখাজ্জঁ, মণিকা চক্রবর্তী । 'মালোর তাপস 
সেন, শিল্প নির্দেশনা খালেদ চৌধুরী, কারু শির কৃষ্ণ রায়, যদ্ধ সংগীত সৌমেন 
ঘোষাল, মধ্চাধ্যক্ষ জগদীশ চক্রবর্তী, বাবস্থাপনায় শৈলেন ঘোষ, গোকুল 
দে। ক্যালকাটা থিয়েটার সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে স্বাধীনতা 


দৈনিক বলেছেন £ 
«পশ্চিমবঙ্গে বহু নাট প্রতিষ্ঠান ; তার মধ্যে বিশিষ্ট এক নাট্য সংস্থার নাম 


কযালকাট!| থিয়েটার । নাঁটা আন্দোলনের জোয়ারে পশ্চিমধঙ্গে বু নাটকের 
দলের জন্ম হয়েছে । কোন দলের কথা মানুষ মনে রেখেছে কোন দল ন্ৃতি 
থেকে মুছে গেছে। ক্যালকাটা খিক্বেটার আপন বৈশিষ্ট্য প্রগতিশীল নাটক 
প্রযোজনায় পশ্চিষবঙ্গের নাটামঞ্চের ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান অধিকার 
করেছে। প্রগতিনীল নাট্য আন্দোলনের দিক থেকে এই সংগঠনের অব্দান 
উল্লেখযোগ্য । 

১৯৫১ সাল ক্যালকাটা ধিয়েটাৰের হু5ন! “মরার্টা?* (একাছ্) ও কলঙ্ক*+_-এই 
ছুটি নাটক নিয়ে তারা দর্শকদের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। এই সংগঠনের 
বিজন ভট্টাচার্ধের সঙ্গে সেদিন ছিলেন বাংলার অবিশ্বরণীর় অভিনেত্রী প্রভাঙগগেবী, 
আর শোভা সেন, গীতা সোম (সেন)। আলোক সম্পাতে ছিলেন তাপস সেন। 
তারপরে এই সংস্থা! বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ একটি গীতি নৃত্যনাট্য "জীয়ন কন্তা” 
অভিনয় করেন ধঙমছছল খিষেটারে । নানা বাঁধা নান! অন্থবিধা অতিক্রম করে 
“« গোত্রাস্তর*, “মরাটাদ? ( পূর্ণাঙ্গ ), ছায়াপথ” অভিনয় করেছেন। রবীন্দ্র 
জন্ম খতবাধিকীতে এদের অভিনীত নাটক “মাস্টার মশাই? । 

কযালকাট। থিয়েটারের নাটক আঙ্গিকে ও বক্তবো স্বতন্তর। এরা নিছক 


১৫৪ নাটয আন্দোলনের ৩* বছর 


শোৌখীন নাটুকে দলও নয়, নাটকের রঙদার ব্যবসায়ীও নয়। নাটক এদের 
কাছে লোকশিক্ষার এক শক্তিশালী মাধ্যম। জীবন দর্শনের বলিষ্ঠবাণী 
দর্শকের কাছে প্রকাশ করতে চান মানবিকতার মহৎ আদর্শে । তাই আদর্শ ও 
বক্তব্যকে ছোট করে পেশাদাদী পথে বা চটকদার নাটুকে চাহিদার সাথে তীরা 
আপন করতে রাজী নয়। একারণে নাটক গ্রযোজনায় এদের বিস্তার বাধ! 
বিপত্তির মুখে পড়তে হয়। কিন্তু আদর্শনিষ্ঠার জন্য আজ নাটয আন্দোলনে 
তারা সগৌরবে বেচে আছেন। 

এই সংস্থার প্রত্যেকটি নাটক রচনা! করেন বিজন ভট্টাচার্য। অথনৈতিক 
পরিবর্তন ও গণআন্দোলনের প্রভাব তার নাটকে প্রতিফলিত, জনগণের চেতন! 
ও চিস্তাধারা এবং সমাজের পরিবর্তনের দিকগুপি তার অত্যন্ত স্পষ্ট। বাংলার 
সংস্কৃতি আন্দোলনে বিজন ভ্টাচার্যকে প্রথম দেখ! যায় ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক 
সঙ্বে। এই সময় তিনি রচনা করেন 'আগুন") 'জবান বন্দী' ও বিখ্যাত “নবান্ন” 
নাটক। ১৯৭২-৪৩ সালে ভারতীয় গণনাট্য সজ্বের এই নাটক বাংলায় নাট্য 
আন্দোলন সৃতি করে এবং নাট্য মঞ্চে বিরাট আলোড়ন ও পরিবর্তন জুচনা 
করে। গণনাট্য সজ্বের সদস্তরূপে তিনি এই নাটকের অভিনয়ে অংশ গ্রহণ 
করেছিলেন। ১৯৫* সালে নাট/চক্র নামে এক সংস্থার পক্ষে তিনি সর্বপ্রথম 
নীলদর্পণ**এর নতুন করে নাট্যরূপ দেন এবং “অবরোধ' নাটক রচনা করেন। 

সমবায়ভিত্তিক নাট্য সংস্থা গঠনের ব্যাপারে তিনি অন্ততম অগ্রণী । ১৯৫৯ 
সালের দিকে রঙমহুল থিয়েটারে প্রযোজক পরিচালকরূপে সমবায়ভিত্তিক 
নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। তার সহযোগী ছিলেন প্রভাদেবী, কানু 
ব্যানার্জী ও উৎপল দত প্রমুখ । কিন্কু খিয়েটার কর্তৃপক্ষ শেষ পর্য্যন্ত প্রতিশ্রুতি 
ভঙ্গ করে। 

নাটকের ক্ষেত্রে বিজন ভট্টাচার্য বহুমুখীন প্রতিভাবান। তিনি একাধারে 
নাটক রচয়িতা, পরিচালক, অভিনেতা । সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও তারভ্ঞান অসাধারণ। 
গীতিকার হিসাবে এবং সুরদানের ব্যাপারে তার ক্ষমতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
“জীয়ন কণ্ঠা' এবং 'মরার্টাদ তার গীত রচনা ও লোক সঙ্গীতের ক্ষেত্রে 
সুরভ্ঞানের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা বিশ্ম়কর | ক্যালকাটা খিয়েটাবের 
আঁর একটা বৈশিষ্ট) লোকসঙ্গীত অন্গুণীলন কেন্দ্ররূপে। বাংলার প্রীচীন লোক- 
সঙ্গীত ধারা । এই কেন্ত্রে তিনি নিজেই শিক্ষা দেন। 

ক্যালকাটা থিয়েটারের আগামী নাটক 'আজ বসন্ত' এবং 'কলম্ক'। শেযোভ্ 


নাট্য আন্দোলনের ৩ বছর ১. € 


নাটকটি বীরভূম বাকুড়ার পটতৃমিতে কৃষি সমস্তাকে কেন্ত্র কৰে রচিত। এই: 
নাটকটি অভিনয়ের জন্ত তারা সকলের সহযোগিত! কামন! করেছেন। 
বিজনবাবু ও তার সহকর্মীদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম তাদের প্রধান সমন্তা 
কি? জবাবে তারা বলছেন £ মঞ্চের অভাব তো আছেই, তার উপর শিল্পীর 
অভাব। নাটকে অভিনয় ও গানের জন্ঠ ছেলেমেয়ে চাই, উৎসাহী ছেলেমেে' 
দরকার । ক্যালকাটা থিয়েটারের ঠিকান! ৩২।এ পদ্পপুকূর রোৌড,কলিকাতা-২।'” 


লোকরঙ্গ 


১৯৬৯ সাল। একাংক নাটক দিয়ে লোকরঙ্লের পরিচয় ঘটল নতুন 
করে ১৯৬৯ সালে রবীন্দ্র ভারতী আয়োজিত সার! বাংল! একাক্ক নাট্য প্রণত- 
যোগিতায়। এরা প্রথম পুরস্কার পেলেন রতন ঘোষের 'পিতামহদের উদ্দেস্্ে+ 
মঞ্চস্থ করে। আজকের আমরা আগামী কালের কাঠগড়ায় দাড়িয়ে কি বলব? 
কি কৈফিন্বত দেব? তাদের কাছে কি আমরা আজকের কর্মের ফল য৷ 
দাড়াবে, তার হিসাব দিতে গিয়ে হাজার মিনতি জানিয়ে কোন ক্ষমা পাব? 
এই একটি প্রশ্নের উপর দীড়িয়ে আছে পিতামহদের উদ্দেশ্ের মূল তত্ব। 

লোকরঙগ শিল্পীদের মধ্যে ধার] অভিনয় করেন : জয়ন্ত চৌধুরী, অজিত দে, 
শু ভট্টাচার্য, চিত্ত মুখাজাঁ, প্রশান্ত চৌধুরী, সুশান্ত চৌধুরী, অনন্ত লাল ভদ্র, 
অখিল মজুমদার, শিবু চ্যাটার্জী। পরিচালনায় অনন্ত লাল ভদ্র। আলো ইন্দ্রজিত 
রায়। আবহ-সংগীত ও ব্যবস্থীপনার*লোকরঙ্গ শিল্পীবৃন্দ । লোকরঙ্গ রতন কুমার 
ঘোষের “শেষ বিচার' অভিনয় করেন। 


অহীন্দ্রম্‌ 


| অহীন্জম্‌ নাট্য সংস্থ। নটহৃর্ধয অহীন্ত্র চৌধুরী মহাশয়ের নামানুসারে তারই 
প্রেরণায় ১৯৫৯ সালের ১৬ই আগষ্ট প্রতিটিত হয় বেহালায় ১৪ নং সৌরীন 
রায় রোডে। 
এ বছর এই সংস্থার প্রথম নাটক অভিনীত হয় “সার্কাসের দেশে*। রচন। 
ও নির্দেশনা প্রযোজক-প্রতিষ্ঠাতা অমর গাজুলীর ৷ 


১৫৬ নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর 


স্বানীয় জনসাধারণের আগ্রহে এ নাটক আরও হবার ওখানেই অভিনীত 
হয়। 

১৯৬৭ এর ২৩শে জানুয়ারী রামমোহন লাইব্রেরী হলে এ নাটক চতুর্থবার 
অভিনীত হয়, দর্শকাসনে ছিলেন নটম্বর্ব অহীন্দ্র চৌধুরী, শগীন সেনগুপ্ত প্রমুখ 
বিশিষ্ট নাট্যবিশারদগণ। 

এবুপর ১৯৩০ ও ১৯৬১ সালে-_ প্রাযশ্চিত ১ বার, সংসার ২ বার, নোঙর 
২ বার অভিনীত হয়। রচন] ও নির্দেশন! অমর গাঙ্গুলীর । 

“নোঙ্গর" মিনার্ভায় বঙ্গ নাট্য সন্মেলনেও অভিনীত হয়। 

১৯৬২-_রবীন্দ্র শতবাঁধিকীতে-_“অচলা তন, “মুক্তধারা” ও *শোধবোধ” 
'ভিনীত হয়। 

এই সময় নটন্র্ষের প্রেরণায় একট। ছোট মুক্তাঙ্গন মঞ্চ গঠনের চেষ্টা হয় 
এবং ১৯৬২ সালের ২৫শে ডিমেম্বর বেহালায় রায় বাছাছুর রোতে “অহীন্দ্রমর্* 
স্থাপিত হয়। উদ্বোধন করেন ডর কালিদাস নাগ। 

উদ্বোধন হয় অমর গাঙ্গুলীর ত্রিমাত্রিক প্রথায় রচিত নাটযজগতের নতুন 
নাটক “অমিয়পন্থ|* ছারা । 

এ নাটক প্রতি রবিবার টিকিট বিক্রী করে ১৯৬৩'র জুন মাস পর্য্যন্ত চলে। 
বিশ্বূপার কর্ণধার রাসবিহারী সরকার মহাশয় এ নাটক দেখেন ১৯৬৩ সালের 
মার্চ মাসে এবং নটহ্র্ষের সামনে বলেন যে তিনি এ পদ্ধতিকে কাজে লাগাতে 
'চেষ্টা করবেন। সম্ভবতঃ তার থিয়েটারস্কোপ-প্রথায় লগ্ন নাটক তারই ফল। 
ত্রিপলের ছাউনি, ছর্মায় বেড়া দেওয়া অহীন্ম্ধ। আন্তে আন্তে টিনের 
“ছাউনিতে এবং পরে টিনের হলে পরিণত হুল, ৩৫* আলনও ছিল। লম্বায় 
এই মঞ্চ ছিল ৩৯' চওড়া ২০১ ফুট। ১৯৬২ থেকে ১৯৭ অক্টোবর মাস 
পর্যাস্ত এই মঞ্চে অহীন্্রম-এর সান্তরা অভিনয় করেছেন--গ্ররতি রবিবার এবং 
কখনও প্রতি শনি/রবিবার_-“অমিয়পন্থ”। “আরদিকাণ্ড”, ত্ধর্ম তলা”, 
'*নিরুদেশ”, “সাজাহান”, “কালিন্দী”, “দৃষ্টিপাত”, “ওর' থাকে ওধারে*, 
*মুক্তধার।”, “ক্ষুধিত পাষাণ”, অস্নর গাঙ্গলীর “হিটলারের মৃত্যু, “আমি 
"যদি রাজা হতাম”, *লীলাবসান*, «সত্য মারা গেছে”) “পেলারাষের 
স্বদেশিত1”, “সিলাকান্থ” । 

এই মঞ্চে প্রতি বছর লারা বাংলা একাংক নাটক ও পূর্ণাঙ্গ নাটক প্রতি- 
€হাগিতা হতে! । প্রতি বছর গড়ে ৬টি দল বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে 


নাটা আন্দোলনের ৩* বছর ১৫৭. 


এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতো । এই মঞ্চে মোট ৮ বছরে ২২ হাজার, 
টাকা লোকসান দিয়ে প্রযোজক এই মঞ্চ তুলে দিতে বাধ্য হলেন এবং স্থানীয় 
জনসাধারণের উৎসাহের অভাবও তুলে দেওয়ার আর একটি কারণ । 

২৫শে ডিসেতঘঘর ৬২ এই মঞ্চ উদ্বোধন হয়, নিয়মিত অভিনয় হয়ে আসছে" 
গ্ররতি রবিবার । 


প্রয়াসী. 


১৯৬৯-এ-_নভেম্ববরের এক মনোরম সন্ধ্যায় এগিয়ে এল বাংলার নাট 
আন্দোলনের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পিতে 'প্রয়াসী” নাট্যগোঠ্ঠী। নাট্যচচণ, 
নাট্য পরীক্ষা-নিরীক্ষাই যার একমাত্র উদ্দেপ্ত। 

সহকর্মীনূলভ সৌভ্রাতৃত্ব ও মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ এই সংস্থার সান্তদের' 
এঁক্যের বিশেষ তাতপর্যয হ'ল এই যে, এঁক মৈত্রকে স্থজনধর্মী করেছে। এর! 
চান কিছু বলতে-_কিছু করতে । তাই সংস্থার সভ্যপদ দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে 
এর! নিয়ম নির্ধারণ করলো যে, যাব! গ্রকৃতই নাটক তথা নাট্য শিল্পকে জানতে 
চায়, শিখতে চায় এবং সর্বোপরি একটি নাট্য সংস্থার উন্নতিকল্পে, সার্ধিক 
পর্য্যায়ে একান্তিকতাবে আত্মনিয়োগ করতে চায়, শুধুমাত্র তারাই প্রয়াসীর 
সভ্যপদ পাওয়ার উপযোগী । 

নাট্য আন্দোলনের পুরোধা শ্রদ্ধেয় নাট)কার বিজন ভট্টাচার্ষ্যের “ছায়াপথ' 
নাট্যকার তপন কুমার ঘোষালের .£ওরা *কি হারালো” এই নাট্যঘিয়ের, 
অভিনয়ের মাধ্যমে যাত্রা শুরু । যা! অনুঠিত হয়েছিল গত ২১শে মার্চ ১৯৭৪, 
সালে বিশ্বরপা রঙগমঞচে, নাটেটাকয়ন সহযোগিতা কর্মনহুচীতে। সর্বপ্রথম 
প্রয়াসে, সফলতার চরম শীর্ষে উন্নীত হতে না পারলেও কঠোর সমালোচনার" 
সম্মুখীন হয়েও, এর] ছারায়নি এদের উদ্ভমকে, ভোলেনি এদের কর্তব্কে। মননশীল 
রুচিবান দর্শকের তথ! নাট্য সমালোচকের সমালোচনাকে পাথেয় করে, নাট)- 
শিল্পের বৈশিষ্ট্যকে সামনে রেখে জীবনধর্মী নাট্য প্রযোজনায় অগ্রণী হয়েছেন, 
এরা । অবশ্ঠ অর্থানুকুল্যের অভাবই ছিল এদে+ এগিয়ে যাওয়ার পথে প্রধান: 
অন্তরায়। কিন্তু গ্রয়ালী শুধুমাত্র ষে কোন প্রতিকূল অবস্থাকে ছর্জয় শক্তিতে 


১৫৮ নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর 


মোকাবিলা করতেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ নয়, এর থেকে উত্তরণের লক্ষ্যেও এর! স্থির 
«ও স্ুনিশ্চিত। এবং একথা প্রমাণিত হয়েছিল এদের তৎপরবর্তা নাট্য 
প্রযোজনায় ১৯৭*-এর ১৫ই আগষ্ট, প্রতাপ চন্দ্র মেমোরিয়াল হলে। অভিনয় 
করেছিলেন নাট্যকার তপন কুমার ঘোষালেরই লেখ! একাংকত্রত্নী 
'আযাসাইলাম+, 'গুরুদক্ষিণা” ও “নতুন জোয়ার'। মুক্ত অঙ্গনে' বর্তমানের 
নাট্যচর্গার পৰীক্ষা নিরীক্ষার তীর্ঘক্ষেত্রে, বিদগ্ধ দর্শক সমুহের উপস্থিতিতে । 
দিনটি ছিল ১৯৭১-এর ১৪ই জানুয়ারী । 

শুধুমাত্র নাট্য প্রযোজনাই লক্ষ্য নয়। এই সংস্থার কর্মশূচীর প্রধান অঙ্গ 
নটিক পঠন, নাট্যকল! বিশ্লেষণ, নাট্যশিল্পের অঙ্গীভূত বিভিন্ন উন্নত- 
মানের নাট প্রযোঙন! দেখ! ও সংস্থার সভ্য ও সভ্যাদের মধ্যে তার সম্যক 
পর্য)যালোচন! করা, নতুন কিছু জানা ও শেখাই যার একমাত্র উদ্দেত্ত । এহেন 
শিক্ষণ পদ্ধতিকে কার্ধযকরী করতে গিয়ে স্বভাবতই নিয়মিত নাট্যাভিনয় সম্ভব 
নয়। 

প্রয়াসীর' নাটা প্রযোক্গনা ও অগ্রগতি এই পর্যায়ে এক উল্লেখযোগ্য 
সংযোজন,-নুদূর প্রবাসে বিলাসপুর বাঙালী সমিতি আয়োজিত একাংক নাট্য 
প্রতিযোগিতার দলগত নৈপুৃণপ্যের পুরস্কার । নিঃসন্দেহে এ এক আনন্দ? সংবাদ । 
কিন্ত তবুও বলি যে, কোন পুরস্কারের মোহ এদের নেই, আছে সাফল্যের স্বীকৃতি 
আদায়ের সাধিক প্রচেষ্টা | 

সমাভ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সমস্ত রকম অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে 
চায় এরা । এই উদ্দে্তকে সামনে রেখে প্রয্নাসীর শিলপীবৃন্দ আবার মুক্ত অঙ্গন 
বুঙ্গালয়ে উপহার দিয়েছেন তপন কুমার ঘোধালের পূর্ণাঙ্গ নাটক “বাচা 
একটি প্রশ্ন ।” শিল্পীদের মধ্যে আছেন চন লাহিড়ী, গনেন্দ্রনাথ 
রা, হারাধন ভট্টাচার্য, প্রার্থিনাথ পাল, চন্দন বোস, সত্যব্রত গাজ,লী, গৌতঙ্ 
সিনহা, দিলীপ দাস, সন্দন বোস, পীধুষ বোস, শ্রীমতী কনিকা রায় ও স্থান 
“আরও অনেকে । 


নাট্য আন্দোলনে সংবাদপত্র 


1” ১৯৬০ সাল, শ্রীগ্রবোধবন্ধু অধিকারীর (মুত্রধার ) সঙ্গে ছুলেন্্র ভৌমিকের 
একটি সাক্ষাৎকার । " 

অপেশাদার নাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে ১৯৬* সাল নান! দিক দিয়েই উল্লেখ- 
যেগ্য। উল্লেখযোগ্য ঘটনাপব্ীর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আনন্দবাজার 
পত্রিকার অপেশাদার নাট্যচর্চার পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতার উদ্দেশে 
আনন্দলোক বিভাগের প্রবর্তন । সম্পূর্ণ একটি পৃষ্ঠ সগ্তাছে একদিন (বৃহম্পতিবার 
অধুনা শনিবার ) ছেড়ে দেওয়া হ'ত অপেশাদার নাটক ও সংস্কৃতি চর্চায় 
উৎসাহ দানের জন্য । এ সম্পর্কে আনন্দলোকের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক প্রবোধবন্ধু 
অধিকারী (হৃত্রধার ) মহাশয়ের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন রেখেছিলাম । এই প্রশ্নও 
উত্তরগুলির মধ্য দিয়ে তৎকালীন নাট) জগতের চেহারা অনেকখানি 
প্রতিফলিত। প্রশ্নোত্বরগুলি নিচে দেওয়া হল : 
” প্রশ্ন ১-আনন্দবাঁজার পত্রিকার “আনন্দলোক' বিভাগটি কোন্‌ সালের কত 
তারিখে গুরু হয়? 

উত্তর £--১৯৬০ সালের ৩*শে জুন, গ্রথম আনদ্দলোক প্রকাশিত হয়। 

প্রঃ-_এই বিভাগটির পরিকল্পনা কে করেন? 

উঃ--সন্তোধকুমার ঘোষ, উনি তখন আনন্দবাজার পত্রিকার বার্তা 
সম্পাদক ছিলেন। 

প্রঃ এই বিভাগটি প্রকাশের পেছনে আনন্দবাজার পত্রিকার কোন্‌ 
উদ্দেন্ট কাজ করেছিল? 

উঃ--১৯৪৭ সালের পর থেকে এদেশে নতুন নাট্যদলের সংখ্যা ক্রমশঃ 
বাড়ছিল । ১৯৬১ সালে আমি ১৯৬০-এর এক সমীক্ষা করে জেনেছিলাম 
তখন সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে নাটদলের সংখ্যা ছিল প্রায় এগারো! হাজারের মতো। 
'অতএব এই নাটাচর্চার উৎদাহ দানের জন্তেই মূলতঃ এই বিভাগটির জন্ম 1 

প্রঃ এই বিভাগটর সম্পাদনার দায়িত্বভার আপনার ওপর পড়লে, আপনি, 
কীভাবে এটি গ্রহণ করেছিলেন এবং কীভাবে কাজ করবেন ঠিক করেছিলেন ? 

উঃ--গল্প এবং উপগ্তাসের জগত থেকে এসে আমি তখন হঠাৎ এমন একটি 
খরুত্বপূর্ণ কাজ হাতে পাওয়ায় খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম । তবে একটা 


১৬৩ নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর 


লক্ষ্য মোটামুটি আমার ছিল, তাহলো এই যে আমাদের সাহিত্যের অবহেলিত 
এই শাখাটির উন্নয়ন, প্রচার ও প্রপার এবং নাট্য শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে 
সব সমস্যা আছে সে সম্বন্ধে জনসাধারণকে ওয়াকিবহাল করা। প্রথম দিকে এ 
ব্যাপারে আমি আমার সহকর্মী শ্রীজ্যোতিময় বনু রায়ের সক্রিয় সাহাধ্য 
পেয়েছি। পরবতাঁকালে এই বিভাগটির অসম্ভব জনপ্রিয়তা দেখে আমার 
মনে হয়েছে আমি যা চেয়েছিলাম তা পেয়েছি । 

প১--আনন্দলোকে প্রথম কোন্‌ নাটকের সমালোচন! প্রকাঁশিত'হয়? ওই 
নাটকটি কার রচনা কে প্রযোজনা করেন? আপনি কি সমালোচনার ক্ষেত্রে 
সেই পুরনো গল্প বলা এবং অভিনয় প্রযোজনা সম্পর্কে দু'চার কথা বলার পক্ষে. 
ছিলেন, নাকি এ সম্পর্কে আপনি অন্তরকম কিছু ভেবেছিলেন? 

উঃ--“আনন্দলোক* এ প্রথম যে নাটকটির সমালোচনা প্রকাশিত হয় তার 
নাম “মরুঝঞ্চা'। প্রযোজক পাভলভ ইনস্টিটিউট । নাট্যকার ডাক্তার ধীরেন্দ্রনাথ 
গঙ্গোপাধ্যার। প্রথাগত নাট্য সমালোচনার 'আমি বিরোধী ছিলাম। কারণ 
একজন নাট্যকার যখন একটি নাটক রচন! করেন তাঁর যে বলার কথা, তথা 
বক্তব্য সে সম্বন্ধে পাঠকের মনে কোনে! চিত্রকলা প্রথাগত সমালোচনা হি 
করেনা--তেমনি করেন! একজন নাট্য নির্দেশকের স্যপ্ি সম্পর্কেও । আমি 
'ছুটোকেই 'ক্রিয়েশন' বলি। যেমন বলি চরিত্র চিত্রণও এক ধরণের সৃতি ! 
স্থতরাং আমি সমালোচনা সেইখান থেকে শুরু করেছিলাম যেখানে নাট্যকার 
তার সম্গগ্র রচনার মধ্য দিয়ে যে কথাটি বলতে চেয়েছেন, নাট/ নির্দেশক তার 
সঙ্গে একমত হয়ে তাকে বান্তবাগ্িত করতে চেয়েছেন ইত্যাদদি। আনন্গলোক- 
এর প্রথম সম্মালোচন! থেকেই এই বিশেষ ধারাটি গ্রচলিত। 

প্রঃ--ওই সময়ে এই বিভাগটিকে সমৃদ্ধ করতে আপনি কোন্‌ কোন্‌ 
নাট্যকার ও নাট্যশিল্লীর সহযোগিত। পেপ়েছিলেন ? 

উঃ--এই বিভাগটি সমৃদ্ধ করতে প্রথম আমরা উৎপল দতের একটি রচনা 
“নিশীথ চিন্তা” প্রকাশ কর। পরে বিভিন্ন নাট্যকার ও নাট্যশিল্পীর সঙ্গে 
ব্ক্তিগতভাবে আলোচনা করেছি। তাঁদের মধ্যে কয়েকটি নাম £ মন্মথ রায়, 
শোভা সেন, উৎপল দত, কষ কুঙু, সবিতাত্রত দত, অভিতেশ বন্দ্যোপাধ্যার়, 
বাল সরকার, কিরণ মৈত্র, রমেন লাহিড়ী, সুনীল দত্ত, শ্তামল ঘোষ, বরুণ 
দাপগুণ্ড, জোছন দত্তিদার, শ্রদ্ধানন্দ তটাঁচার্ধ, দীপক রায়, অশীম চক্রবর্তী, 
দেবন্রুত সুর চৌধুরী, শিশির ভট্টাচার্য, পা গ্রতীম চৌধুরী, অতন্ক সর্বাধিকান্বী, 
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নাট) আন্দোলনের ৩০ বছর ১৬৯ 


মনোজ মিত্র এবং আরে! অনেকে । তৎকালীন নাটক ও নাট্যশিল্পের সমস্ত 
সম্পর্ক এদের কারে! কারো সাক্ষাৎকারও দেই সময় 'আনন্লোক' এ 
প্রকাশিত হয়েছিল । 

প্রঃ--ওই সময়ে নাটাজগতে বিশেষ উল্লেখ্য ঘটনার কথা বলুন। 

উঃ-_-ওই সময়কার উল্লেখযোগ্য ঘটন! হচ্ছে, সর্বভারতীয় ভিত্তিতে একটি 
নাট্য সংগঠনীর জন্ম । নাম বঙ্গীয়-নাটয সংগঠনী। এই সংস্থার সন্কে আগে 
উল্লিখিত নামের অধিকাংশ শিল্পীই জড়িত ছিলেন! এই সংগ্বা মিনার্ভ] 
থিয়েটারে ছোট নাটকের দলগুলি নিয়ে তিনমাস ব্যাগী এক নাট্যোৎসব 
করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অভিনীত হয় সুনীল দত্ত অনুদিত ভাসের 
“কর্ণভারম্‌।' উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন ডঃ অজিত ঘোষ, ডঃ সাধন 
ভট্টাচার্য, নাট্যকার মন্মধ রায় গ্রভৃতি। পরে বিভিন্ন সময়ে এরা বিভিন্ন 
সম্মেলনের মাধ্যমে নাট্য উন্নয়নের ব্যাপ₹ কর্মন্থচী গ্রহণ করেছিলেন। তার 
মধ্য বিশেষভাবে উল্লেখ্য নাট্যকার ও নাট; শিলী সম্মেলন । অন্যান উল্লেখ- 
যোগ] ঘটনা নাট্য পত্রিকা! গন্ধর্ব-এর প্রকাশ, মিনার্ভা মঞ্চে রূপকার ও গন্র্ব- 
এর নাট্যোৎসব ও নান্দীকারের জন্ম ইত্যাদি। 

প্রঃ -নাট্য আন্দোলন বলতে আপনার! কি কেবল কর্পকাতা ও শহরতলীর 
কথাই ভাবেন? 

উঃ-না। আমরা পশ্চিমবঙ্গ, বহির্বদ্গ এবং ভারতের বাইরেও বাংল! 
নাটকের অভিনয় সংবাদ প্রকাশ করেছি এবং করছ। 

প্রঃ- বিভিন্ন সময়ে নাটক ও নাট্যশিল্ের ওপর যে সব আঘাত এসেছে সে 
সময় আপনাদের ভূমিক] কী ছিল? 

উঃ--নাটক ও নাট)শিল্পের ওপর যখনই কোন আঘাত এসেছে বা নাট্য 
জগতে কোন বড় চর্থটনা ঘটেছে "আনন্দ লোক' তৎক্ষণাৎ তাতে সাড়া দিয়েছে । 
বিভিন্ন সময়ে নাটকের নানা রকম সমন্তা আনন্দবাজার পত্রিকার 'অন্ঠান্ত 
পাঁতাতেও যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে কভার করা হয়েছে। নাটকের সঠিক উন্নতির 
জন্তে যখনই কোন চেষ্টা হয়েছে তখনই আনন্দলোক তাতে সমর্থন জানিয়েছে 
সহযোগিতা করেছে । অতীতেও যেমন সহযোগিতা করেছে, বর্তমানেও করে 
চলেছে এবং ঠিক একইভাবে .সে তবিষ্যৎ-এও নাট্য উন্নয়নে সহযোগিতা 
করে যাবে। | 


না. আ. ৩০ বছর--১১ 


. গণনাট্য থেকে নবনাট) আন্দোলনে।নান্দীকার 


১৯৬৭ সাল। বৎসরের মাঝামাঝি এসে একটি নতুন গোষঠীর নাম শোনা 
হর্ন । সত্যি কথ! বলতে কি তখন এতোট। গুরুত্ব দিইনি । কারণ অনেক 
ঝাষইতো শোনা যায়, মুছে যেতেও বেশি সময় লাগেনা! | কিন্ত এই 
গেঞ্জি একটু একটু করে গড়ে উঠল, ভাল ভাবেই গড়ে উঠল। আন্তে আস্তে 
জর্বনা গেল এই গোঠীর নায়ক আজকের প্রতিভাবান নট ও নাট্যকার অজিতেশ 
বব্দ্যোপাধ্যায়। যাঁকে দেখেছিলাম একদিন গণনাট্য সঙ্বের মঞ্চে তারই 
€লেখ। 'দাওতাল বিদ্রোহ” ও “লেতুবন্ধন' অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে । সেই গণনাট্যের 
শিল্পী অজিতেশ বন্দোপাধ্যায়ের কঠিন পরিশ্রমের ফলেই একটি গ্রপ খিরেটারের 
ম্মুচনা! হুল যার নামনান্দীকার। আজ যে নান্দীকারের নাম ভারতবর্ষের 
একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে সেই নান্দীকারের জন্ম ১৯শে 
জুন ১৯৬* সালে। জন্ম থেকে হিসাৰ করলে দেখা যায় বয়সে সে আজ সবে 
(কিশোর । যৌবনে পা না দিয়েও আজ সে কোথায় এসে দাড়িছে। 

রুত্রপ্রসাদ সেনগুগুর “নাট)কারের সন্ধানে ছটি চরিত্র+ দিয়ে যাদের গংগঠনের 
'যোড় ঘুরল, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তিন পয়সার পালা'র মাধ্যমে 
খ্বযাঝসের মনের অস্তংস্থলে প্রবেশ করতেও তাঁদের বেশী সময় লাগল না। 
ক্ত্যি এই অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলল কেমন করে? 

হুঙ্ষ নাট্য শির্প-কর্মকে নিষ্ঠার সঙ্গে প্রয়োগের মাধ্যমেই এতো! অল্প সময়ে 
স্তনের পরিচিতি হয়তো একথা বলা বায়। এই গোষ্ঠীর প্রতিটি শিল্পীর সঙ্গে 
খাম আলাপ করে দেখেছি, নাটককে যেমন তারা ভালবাসেন, নান্দীকারকে 
খতোধিক অন্তরের সঙ্গে ভালবাসেন। তার! একমাত্র নিষ্ঠাকে সম্বল করে, হুর্ধোগকে 
আখী করে, ঝড়কে উপেক্ষ। করে দিনে দিনে এগির়েই চলেছেন। কখনো 
বাধা আসছে থমকে দাড়ালেন, আবার এগিয়ে গেলেন। তাই 
আন্বীকারকে নাট্য আন্দোলনের এতো উচ্চ শিখরে দেখতে পাই আছ । 
«এই প্রপজজে নান্দীকারের ১৯৭* সালে একটি প্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন 
'মুলিত বন্দ্যোপাধ্যায় । আমি তার বিছু অংশ এখানে উল্লেখ করলাম। এতে 
খ্তধের বিগত দশ বছরের কর্দকার্তের একটা হিসাব পাওয়া! যাবে। 

অভ্িতেশবাবুর উদ্ভোগে ছাত্র অবস্থাতেই একাধিক নাটকের অভিনয়ে অংশ 


নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর ১৬৩ 
নিই। ১৯৬০ লালের ২৯শে জুন “নান্দীকার” তৈরী হয়। 'নান্দীকার” নাম 


'অবণ্ ঠিক হয় আরও কয়েকটি সভার পর। বন্ধুবর । দীপেন স্নেগুগুর দেওয়। 
“নান্দীকার' নামটিই শেষ পর্যন্ত সকলের কাছে গ্রাহথ হ'লে । 

ভালে! নাটক ভালে! ক'রে করবো-_-এই ছিল প্রারস্তিক চিস্তা। দেশ 
কালের গণ্তীতে নাটক আটকে থাকবে না, শিল্পসন্মত নাটক আমাদের ক্ষমতায় 
কুলোলে তা প্রযোজনা করতে দ্বিধা করবো না-_এই ছিলো সিদ্ধান্ত । নাটক 
খুঁজতে লাগলাম সকলে। অনেক নাটক পড়! হ'লো। ঠিক হ'লে! ইব.সেনের 
“ঘোষ্ট,স+এর রূপাত্তর হবে*আমাদের প্রথম প্রযোজন! । অজিতেশ বাবু আর 
দ্রীপেন বাবু রূপাস্তর-এর কাজ শেষ করলেন । নাম হু'লো 'বিদেহী'। কর্ণওয়ালিশ 
স্ীটে আমাদের সংগী মথুরানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের এক বন্ধুর বাড়ীতে মহল! চলে। 
১১ই সেপ্টেপ্বর *৬* রবিবার সকালে রঙমহুলে প্রযোজিত হ'লে। “বিদেহী! । 
"অভিনয় করেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপেন সেনগুপ্ত, অজয় গঙ্গোপাধ্যায়, 
ঝর্ণ চট্টোপাধ্যায় ও মায় ঘোষ। 

এরপরে দলের প্রথম সম্মেলন হ'লে! বাগবাজার ব্রিডিং লাইব্রেরী হলে। 
লন্মেলনে আবৃত্তি ছাড়া আমর] চিত্তরঞ্জন ঘোষের 'দাও ফিরে সে অরণ্য 
ও চেখভের সে প্রোপোজাল* অনুসরণে প্রস্তাব" এই ছুটি একান্ক মঞ্স্থ করি। 
অর্থের সমন্তা এতোঙ্দিনে বেশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিলো। স্থির করা 
হলো পরিচিত জনের কাছ থেকে ছ' মাস অন্তর পাচ টাকা করে টাদা নেবে!। 
এদের সংগে মৌখিক সর্ত ছিলো--আমাদের প্রতিটি নতুন প্রযোজনায় এদের 
আমন্ত্রণ কর! হবে। নান্দীকারের প্রথম অন্ুগ্রাহক লদন্তের নাম-_ 
বুন্দাবন বিহ্বারী গোস্বামী । এরই মধ্যে কিন্ত আমাদের" কয়েকজন স্ান্যকে 
স্ছাড়তে আমর] বাধ্য হয়েছি--মাবার কেউ কেউ নতুন. এসেছেনও। 
ষারা রইলেন তাদের নিয়ে নতুন নাটক তৈরীর চেষ্টা চলতে লাগলো । 
ফ্লকাত। বিশ্ববিস্তালয় ছাত্র সংসদ অজিতেশবাবুকে দিয়ে একটি নাটক 
'লেখালেন সেতুবন্ধন” ॥ বিশ্ববিস্ভালয়ে একবার অতিনয় হ'লে! । এর পৰে 
আমরা এই নাটকটিই প্রযোজন! করলাম ১৯৬১তে ফেব্রুয়ারী মাসের একটি 
শনিবারের ছুপুরে। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ও নির্দেশিত এই নাটকটির 
উদ্্বসিত প্রশংসা করলেন আনন্দবাজার পত্রিকা। অভিনয়ে ছিলেন অজয় 
গঙ্গোপাধ্যায়, চিন্ময় রায়, অশোক মুখোঁপাধ্যান্, জ্যোতির্ময় রায়চৌধুরী, 
শ্দসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, রাণু বায়, গীতালি দেব, মানস বন্দ্যোপাধ্যায়, জগত 
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বন্দ্যোপাধ্যায়, ঘর়ত্ত গঙ্গোপাধ্যায় ও দীপক নন্দী। এ নাটকে আমাদের 
অনুরোধে আলোর দারিত্ব নিয়েছিলেন 'বহুরূপী'র কালীপ্রসাদ ঘোষ। 

নাটক ভালো হ,লো-_কিন্তু আধিক অবস্থা তখন চরমে । এ সময়ে 
আমরা আই, পি. টি-এর সংগে যুক্ত হলাম। আই. পি টি-এর উদেস্ত 
সম্পর্কে আমরা শ্রদ্ধাবান ছিলাম-_তা*ছাড়! প্রমোদকর থেকে মুক্তির আশাও 
আমাদের আই. পি. টি-এর সংগে যুক্ত হ'তে উদ্ধদ্ধ করেছিলো । আই. পি. 
টি. এতে যোগ দিয়ে আমর! প্রথম কলকাতার বাইরে অভিনয় করতে যাই 
আসানসোলে--সেন র্যালে কোম্পানীর কর্মীদের আহ্বানে । “সেতুবন্ধন 
সেখানে নান্দীকারের সুনাম এনে দেয়। 'সেতুবন্ধনে*র তৃতীয় অভিনন্ধ হয় 
এক বছর পরে-_রঞ্জি ্টেভিয়ামে-_আই. পি. টি-এর নাটে)াৎসবে। 

১৯৬১ ছিলে রবীন্দ্র জন্মশতবাধিকীর বছর । আমরা তৈরী করলাম “চুর 
অধ্যায়' ৷ “চার অধণায়এর মহল হয়েছে বি. কে, পাল এভেম্থ্যুতে ডক্টর" 
সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধযায়ের বাড়ীর একতলায় মূলতঃ ছুপুর বেলায় । “চার অধ্যায়” 
নাটকে অভিনয় করেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অজয় গঙ্গোপাধ্যায়, চিন্ময় রায়, 
অপিত বন্দ্যোপাধ্যায়, কেয়া! চক্রবর্তী, মহেশ সিংহ ও নুরঞ্জন রায় (পরে 
রাধারমন তপাদদারও একটি টরিত্রে অভিনয় করেন )। চার অধ্যায়ের অভিনয় 
হয়েছিলো মোট আটটি-সবই বাইরের আমন্ত্রণে । মোটামুটি খপমুক্ত হয়ে- 
ছিলাম এই সময়ে। এর ক'দিন পরে রবীন্দ্রনাথের “বনাম' গল্পটিও নাটযরূপ 
দিয়ে অজিতেশবাবু নান্দীকারের সকলকে দিয়ে অতিনয় করান। 
একটিই অভিনয় হয়েছিলো_উপ্টোডাঙ্গার। চার অধ্যায়ের পর 
আমাদের কলেজ জীবনের অগ্ঠতম বন্ধু রুদ্রপ্রসাদ লেনগুপ্ড আমাদের 
পিরানদেয্পো! রচিত “সিকা ক্যারেকটার্স ইন্‌ সার্চ অব. আযান অথর”-এর 
অনুবাদ পড়ে শোনালেন। রুদ্র সেনগুপ্ত 'এর আগে থেকেই আমাদের 
সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন_কিস্ত এই নাটক পড়ার সূত্রে আরও 
ঘনিঠ হলেন। নাটকটি গুনে আমাদের লোভ হ'লো। ব্গীকরণ করানো 
হ'লে! অনতিবিলম্বে-কিস্ত এতে! বড়ে। মাপের নাটকের উপযুক্ত মহুলাঘর 
পাচ্ছিলাম না। অনেক কষ্টে দঞ্জিপাড়ার অতীন মিত্রদের বাড়ীর একতলায় 
একটি খর পাওয়া! গেলো । পুরোগমে মহল! শুরু হ'লো। ১৯৬১-র ১২ই 
নতেঘর লকাঁলে রঙমহলে প্রয়োজিত, হ'লে! “নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র । 
এ নাটকের প্রথম অভিনয়ে ছিলেন--অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় অজয় গঙ্গো- 
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পাধ্যায়, চিন্ময় রার, জ্যোতির্ময় রায়চৌধুরী, সত্যেন হগিত্র' জয়ন্ত গঙ্গোপাধ্যায়, 
মানস বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপক নন্দী, সুরঞ্জন রায়, কের] চক্রবর্তা, মায়া ঘোষ, 
নমিতা ঘোষ, তপতী রায় ও বিত] মিত্র । 

নাটক হ'লো। একদঙ্গে প্রশংসা আর নিন্দায় আমরা বিহ্বল হয়ে 


গেলাম। প্রথম দিনে দর্শকের সারিতে ছিলেন শ্রদ্ধেয় হেমাঙ্গ বিশ্বাস। 
তিটি আমাদের উৎসাহিত করলেন। 


4 কিন্তু তখন আমরা কপর্দক শৃন্ত। এ নাটকের ঘবিতীয় অভিনয়ের প্রয়োজন 
বুঝতে পারছি-_কিন্তু সঙ্গতি তখন নেই কিছুই। ইতিমধ্যে শরৎ-সািত্য 
সন্মেমনের ডাকে আমরা মহাঙ্জাতি সদনে শরৎচন্দ্রের “পরিণীতা' করলাম। 
হাতে কিছু টাকা এলো। রিহাঁস্সালের জন্ত কেয়া চক্রবর্তীর বাঁড়ীতে 
কিছুদিন ঘর পেপাঁম-_কিঞ্ত 'নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি,চরিত্র'র দ্বিতীয় অভিনয় 
নভেম্বরের আগে সম্ভব হলো না। কেনা চক্রবর্তা তখন লেখাপড়ার জন্ত 
নান্দীকারে আর থাকতে পারছিলেন না। “ৰড় মেয়ের অভিনয় করলেন 
মায়া ঘোষ-দীপালি চক্রবর্তা করলেন “মা'র অভিনয় । মিনার্ভায় হ'লো 
'ছিতীয় অভিনয়। শ্রদ্ধের শভভু মিত্র--এই অভিনয়ের দর্শক ছিলেন। 
অভিনয়ের পরে তিনি আমাদের গুর বাড়ীতে আলোচনার জন্ত আহ্বান 
জানিয়েছিলেন । ১৯৬২-র শুরুতে বাঁগবাজার রিডিং লাইব্রেরী হলে আমাদের 
ঘিতী)় বাধিক সন্মেলন হয়। 

' এনাট্যকারের সন্ধানে ছ'ট চরিত্র আমাদের প্রতিষ্ঠা আনতে পারে এ 
সম্ভাবনা ১৯৬২-তে রউমহলে তৃতীয় অভিনয় করে আমরা বুঝতে পারি। 
আই. পি. টি, এ-তে তখন কিছু কিছু সাংগঠনিক গোলমাল চগছিলো । আমরা 
সাধ্যমত চে] করেছিলাম আই. পি. টি. এ-কে সাহ্থাধয করতে । কিন্তু গোলমাল 
এতোই বড় এবং আমাদের শোধরাঁনোর সাধ্য এতই সীমিত ছিলো, হে 
আমাদের মনে হ'লো এব্যাপারে আর শক্তিক্ষয় ন| ক'রে স্থঙ্গনণীল কাজেই 
নিজেদের নিয়োজিত কর! উচিত। আই. পি. টি. এর সঙ্গে আমাদের কোনে! 
আদর্শগত বিরোধ হয় শি। ১৯৬২-র শেষে আমাদের আই. পি. টি. এ. ছাড়তে 
কহ'লো। ১৯৬৩-র শুরুতে আমর! আলাদাভাবে রেজিষ্রীকূত হলাম। এই 
বছরই মুক্ত অঙ্গনে আমর! পর পর আটটি অভিনয়ের সিদ্ধান্ত নিলাম। এ 
কমন্ে একটি সামী ঘরও পেয়েছিলাম । কদ্রগ্রলাদ সেনগুগুর দিদি শ্রীমতী 
কমল! সেনগস্ুা ৪৭/১ শা বরাজগার হী:ট তর একট ঘর আমাদের ব্যবহার করতে, 
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দিলেন। (এখন তারই পাশে আরও ছুটি ঘর নিয়ে আমাদের মহলাঘর ও" 
অফিস বেড়ে উঠেছে )। “নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র নাটকের মহল! চলতে 
লাগলে! । প্রতি মঙ্গলবার যুক্ত অঙ্গনে এ নাটক হবে--এই মর্মে আমরা 
লিফলেট ছাপিয়ে নিজেরাই প্রতি সন্ধ্যায় দক্ষিণ ক'লকাতার পথে পথে বিলি' 
করেছি। অনেক মন্তব্য কানে এসেছে-_কিন্ত চততর্থ অভিনয়ের পর দেখলাম 
লোঁকে টিকিট কিনে আমাদের খরচ তুলে দিচ্ছেন। পরিচিতদের কাছে- 
জোর করে টিকিট গছিয়ে দেবার আর প্রয়োজন পড়ছিলো না। পঞ্চম, বষ্ঠ»- 
সপ্তম ও অষ্টম অভিনয়ে আমর] লাভ করলাম। অনেকদিন ধরে মনে মনে 
রাখা একটা স্বর একটু একটু করে সত্যের আলো৷ দেখতে পেলো। ১৯৬৩-র' 
শ্রেষ্ঠ নাটক বলে আমর ছবি বিশ্বাস স্বতি পুরস্কার পেলাম রঙ্গসতা সংগঠনের' 
কাছ থেকে । বাইরের আমন্ত্রণ গুরু হ'লে! । বাংল! দেশের শিল্পাঞ্চল ' থেকে 
ডাক আসতে লাগলো ১৯৬৪-র প্রথম থেকেই। নতুন বাধিক সম্মেলন হ'লো। 
সম্মেলনের পরেই এগারো মাস সরকারী চাকরীর খাতিরে আমাকে 
বাইরে থাকতে হয়। নিয়মিত চিঠিপত্রের যোগাযোগ ছিলো অজিতেশবাবুর 
সংগে। শেক্পপীয়ারের চতুর্থ জগ্মশতবাধিক উৎসব উপলক্ষে রঙমহলে আমরা 
প্রযোজনা! করি ২৪শে এপ্রিল সকাল দশটায় রদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত অনুদিত 
«উইল শেক্সপীরার*-_-একটি কল্পনা । রুদ্রগ্রসাদ ১৯৬৩তে সদস্ত- হয়েন্িলেন। 
'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী' প্রযোজিত হয় ১৯৬৪ সালের নভেম্বর মুক্ত অঙ্গনে | 
প্রথম অভিনয়ে ছিলেন--অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, চিন্ময় রায়, বিভাস চক্রবর্তী, 
সত্যেন মিত্র" রাধারমণ তপাদার, মহেশ সিংহ, বরুণ সেন, পশুপতি বনু” 
নুকন্ত! রায়, দীপালী চক্রবর্তা, মায়! ঘোষ,.নিমাই ঘোষ, অমলেন্দু- চক্রবর্তা ও. 
তাপসী গুহ । চেখভ রচিত 'দায চেরী অচার্ড' অন্ুলরণে অজিতেশ 
বন্দেযাপাধ্যায় নির্দেশিত ও রূপান্তরিত “মঞ্জরী আমের মঞ্জরী” নান্দীকারের 
একটি ন্মরণীয় প্রযোজনা । ১৯৬৫ সালের গুরুতে দলে ফিরে আসি। 
নিউ এম্পায়ারে মাঝে মাঝে অভিনয় করার সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা-_সুক্ত 
অজনে স্বল্প পরিসরের কথা ভেবে। এছাড়া প্রতি তিন মাস অন্তর তিনটি 
করে নতুন একান্কও আমর! প্রযোজন! করতে থাকি মুক্ত অঙ্গনে । নিয়খ্ত 
বাইরের অভিনয়ের আমন্ত্রণে আমরা তখন বাংল] দেশের সবচেয়ে বাত দাল। 
১৮৬৫-তে আমাদের যোট অভিনয় হয় ১২৭ বার। : 
১৯৬৬ সাল এলে! গ্রচুর প্রতিশ্রুতি নিয়ে।' অর্থের অনটন থাকলেও দল 
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হিসেবে নান্নীকার তখন নুগ্রতিঠিত। ব্রিটিশ নাট্যকার ওয়েস্কারের “রুটস” 
অন্থলরণে তৈরী হলে! “যখন একা”। 

নাটকের বিষয়বস্তু, অভিনয় ও মঞ্চসজ্জায় এ নাটক ছিলো আগের 
_ প্রযোজনাগুলি থেকে স্বহস্্র । “যখন এক! আমাদের সম্মান অক্ষুপ্ন রাখবে 
এ কথা উপলব্ধির মুহূর্তেই কিন্তু আরেকটি অনাম্বাদিত ঘটনা! ঘটলো & 
সংগঠনের বং বয়স ছ,ব্ছ্র পুর্ণ হবার ক'দিন পরেই একসঙ্গে বারোজন বিক্ষু সান 
: প্রত্যাগ করলেন। একই সময়ে কিছু নতুন সন্ত সভ্যপদ পেয়েছিলেন 
ঠিকই-কিন্ত প্রায় সংগে সংগেই এতোজন সত্যের দলত্যাগ 'নান্দীকার'কে 
সাময়িকভাবে অপ্রস্তত ও অসহায় করে দিয়েছিলো । সংগঠনের ধার তখন 
সাড়ে তিন হাজার টাকা । ) 

/পির পর কয়েকটি জরুরী সভা বসলো। পুরনো নাটক সব বন্ধ হয়ে 
গেলো! উপযুক্ত সংখ্যক অভিনেতা অভিনেত্রীর অভাবে। নতুন নাটকের 
মহলা গুরু হ'লো। পিরানদেল্লোর “ছেন্রী ফোর্থ'-এর বঙ্গানুবাদ করে ছিলেক 
জ্যোতির্ময় রায়চৌধুরী । তার বাংলা রূপাস্তর করলেন অজিতেশবাবু “শের 
আফগাঁন'। মাত্র বারোদিনের মধ্যে লিখে মহলা দিয়ে জুলাই মাসের শেষে 
এ নাটক মঞ্চস্থ হলো মুক্ত অঙ্গনে। প্রথম অভিনয় থেকে এ নাটকে আজ 
পর্যন্ত আমাদের কখনও ক্ষতি স্বীকার করতে হয়নি। বাইরের ডাকে সক 
জায়গাতেই আমরা 'শের আফগান' নিয়ে হাজির হ'লাম। তিন সাস্ে 
আমাদের খণমুক্তি ঘটলো । “শর আফগান” হ'লো৷ এক অসামান জনপ্রিয় 
প্রযোজনা । 

ধাক! সামলে উঠে পুরনো নাটকগুলোর সংস্কারে মন দেওয়া গেলো ৮ 
১৯৬৭ সালে করেকটি একান্ক ছাড়া আমরা সব পুরনো নাটকগুলোই 
অভিনয়যোগ্য করে ফেললাম। এ বছরে যুব সম্প্রদায়ের আমন্ত্রণে আমর 
দিল্লীতে “নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র' ও “শের আফগান” করে এলাম-. 
সেই সংগে নিয়ে এলাম দিল্লীবাসী রসিকজনের গুভেচ্ছা। যুব সম্প্রদায়ের 
সংগে সখ্যতার হুত্রে আমর বীধা পড়ে গেছি। দিল্লী যাবার আগে সত্যের 
আমরা সুটকেশ ও বেডিং উপহার দিই সংগঠনের পক্ষ থেকে। শ্রদেক্ 
সত্যজিৎ রায় আমাদের প্রতীক চিট এই বছরে একে দিলেন। এর আগো 
আমাদের মনের মতন কোনে! প্রতীক চিহ্ধ ছিলো ন!।.. ৃ 

বরুণ সেনের নেতৃত্বে ১৯৬৮-তে আমরা মনে রাখার মতে! অনেক কিছু 
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করতে পারলাম। দিল্লীতে ছিতীকববার আর পাটনায় প্রথম আমাদের অভিনয় 
হলো । এ বছরে অভিনব করলাম আমর! মোট ১৩২ বাঁর। «নাট্যকারের সন্ধানে 
'ছ'টি চরিত্র"্র শততম অভিনয় হ'লে! এ'বছরে | মোট আয় হ'লে। এক লক্ষের 
'কিছু বেশি টাকা। ১৯৬৮ সাল শেষ হ'লো। ঘরে বাইরে অভিনয় করে নান্দীকারের 
সদন্তরা তখন একটু অন্থবিধের পড়েছেন ব্যক্তিগত কর্মক্ষেত্রে। ছুটি পাওয়ার 
ব্যাপারে সভাদের অন্ুবিধের কথা ভেবে নতুন বাধিক লন্মেগনে স্থির হু'লো 
খ্সভিনয়ের সংখা! কিছু কমাতে হবে। বছরে নব্ব ইটির মত করলে সকলেই 
সামলে নিতে পারেন । সেই সংগে প্রকট হ'য়ে উঠলো! নিজন্ব মঞ্চের চিন্তা । 
সহধোগী সংগঠন “বহরূপী' ও “রূকার+এর সংগে “বাংলা নাট্যমঞ্ প্রতিষ্ঠা 
সমিতি" শ্বাপিত হয়েছিলো এর কিছু আগে। হিন্দী নাট্যগোী অনামিকার 
এএবম্‌ ইন্রজিত', ও আমাদের তিনটি দলের তিনটি নাটক ও একটি সম্মিলিত 
অভিনয় নিয়ে কলামন্দিরে হ'লো নাটেযাৎসব | কিছু টাক! উঠলো। জমির 
সন্ধান ও নাট/মঞ্চ' প্রতিষ্ঠার কাজে নান্দীকার সাধ্যমত সাহাঁধয করতে 
লাগলে । 

এ বছরের শুরুতে হ'লো৷ «শের আফগানে*্র শততম অভিনয় । ক'দিন 
পরেই বোম্বাইতে বিকাঁশ মুখোপাধ্যায়ের আমন্ত্রণে আমরা ওখানে রবীন্দ্র 
সান মঞ্চে অভিনয় করলাম 'নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র" “শের আফগান » 
আর “যখন একা' ও “নানা রঙের দিন'। পি. এল. দেশপাণ্ডে প্রমূখ শ্রদ্ধের 
শিল্পীদের কাছে নিঞেদের নাটক উপস্থাপিত করতে পারায় আমর] সেদিন 
থেকে বিকাশবাবুর কাছে কৃতজ্ঞ। বোম্বাই থেকে ফেরার পথে আমর! 
এক্সাহাবাদে কালিদাস অ]াকাডেমির আমন্ত্রণে “মঞ্জরী আমের মঞ্জরী“ অভিনয় 
ক্রি । বছর শেষ করেছি আমর! ৯১টি অভিনয় ক'রে । এ বছরের অভিনয়টি 
কিস্ত একটু বিশদ করেই বলার। 

১৯৬৯ এর চোদাই ডিসেম্বর বিশ্ববিশ্রুত জার্মান নাট্যকার ত্রেখট-এর 
প্তথি, পেনী অপেরা" অন্থদরণে “তিন পয়সার পালা' অভিনীত হ'লো নিউ 
এম্পায়ারে ৷ ১৯৬৯-এ ব্রেখ.টের জন্মদিন উপলক্ষে ১*ই ফেব্রুয়ারী সাধারণ 
নির্বাচনের দিন এই নাটকের অভিনয়ের কথা আমর! পত্র পত্রিকা মারফত 
ঘোষণা! করি। কিন্তু এর প্রস্ততি চলছিল এরও প্রায় ছ'নাস আগে থেকে । 
অনেক পরিশ্রম, অনেক অর্থব্য়, অনেক নিষ্ঠার সময় ঘটেছে এই নাটকে । 
আমরা কোনে! ত্রুটি জানতঃ কোথাও রাখিনি । খরচ হয়েছে দশহাজার 


নট্যি আন্দোলনের ৩* বছর ১৬৯ 


টাকা, সময় নিয়েছি দেড় বছর-_নাঁচ শিখেছি, গান শিখেছি ব্রেখংটকে 
যতোট! পেরেছি পরিচিত করিয়েছি আমাদের দেশে । ্মনেক বিভাগে অনেক 
সন্ত স্বয়ং সম্পূর্ণতার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। 

কিন্ত এতো গেলো কাজের কথা । এত কাজের মাঝেও বছরের 
শেষে এতো! শূন্ত কেন? ১৯৬৮ সালের ম্ব্থয় দিনগুলো এমন করে মলিন 
হয়ে গেলো কেন? ১৯৬৯-এবর জুলাই-এর সর্বনাশ। একট! দিন কেন এমন করে 
সবকিছুর দীপ্তি কমিয়ে দিস আজীবন নান্দীারের কাজে নিজেকে ঢেলে কেন 
ফাকি দিল বরুণ সেন? দমদম ঠ্রেশনের ক'ছে এক ট্রে ছুর্ঘটনায় বরুণ সেনের 
মৃত্যু হয়েছে । এট! ঘটনা-_এটা চাক্ষুষ__নিজের] হাতে করে সাজিয়ে বরুণকে 
শেষ যাত্রায় নিয়ে গেছি কাধে করে। তবুবিশ্বাস হুয় না-_মনে হয় কোথায় 
একটা গোলমাল হয়ে আছে । সব ঠিক হয়ে যাবে একদিন। 

তাই সব মেনে নিয়েও কাজ করছে নান্দীকার। নতুন “নাট্যমধ্চ' তৈরীর 
কাজে ১৯৭০-এর নাটে্যোৎসবও হয়েছে আগের মতে! | অজিতেশ বন্দোপাধ্যায়ের 
নির্দেশনায় সম্মিলিত অভিনয় হয়েছে “মুদ্রারাক্ষস” | এখন শুধু চিন্তা কেমন 
করে নিজেদের একটা মঞ্চের ব্যবস্থা করা যাযর়। এ বছরের মধ্যে নান্দীকার 
নিয়মিতভাবে কোনো মঞ্চে অভিনয় করতে না পারলে হতাশ! আসতে পারে 
সকলের । নান্দীকারের কর্মপন্ধতিও আমূল পরিবর্তনের দরকার হ'তে পারে। 


নান্দীকারের কথা মোটামুটিভাবে বলার চেষ্টা করলাম। এক দশকে 
নান্দীকার ইব.সেন, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, পিরানদেল্ো, চেখভ, ওয়েস্কার ও 
ব্রেখউকে রূপায়িত করেছে । ভারতীয় এত্তিহাকে ধরা যায় এমন কোন নাটক 
করা আর সেই সংগে 'নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সঙ্গিতি'র মাধ্যমে অথব! এককভাবে । 
একটি মঞ্চ প্রতিষ্ঠা করা-মৃসতঃ এই ছুটি কাহজই নান্পীকারের আগামী কর্মহুচী। 
সত্তরের দশকের শুরুতে সে কাজ শেষ হ'লে--নতুন কর্মস্থচীর কথা আবার নতুন 
করে ভাব! হবে।” - 

১৯৭* সালে সপ্তমী পুজোর দিন একটা নতুন রঙ্গমঞ্জ আবিফার করে 
নান্দীকার একটা কঠিন দায়িত্ব হাতে নিলেন। রঙ্গনায় সপ্তাহে তিন দিন 
অভিনয় শুরু করলেন। দেখতে দেখতে ব্ঙ্গনাঁও সবার কাছে পরিচিত হয়ে 
গেল। নাট]ানুরাগীরা নতুন ধরণের নাটক দেখার স্থযোগ পেল। “তিন 
পয়সার পালা' দিয়ে গুরু করলেন এরা নতুন পথের যাত্রা । পুরোন লব নাটকই 


১৭৪ নাট্য আন্দোলনের ৩০ বছর 


এর! এখানে অভিনয় করেছেন । ৭২ সালে এসে নতুনের মধ্যে আমরা দেখেছি: 
অজিতেশ বন্দোপাধ্যায়ের “হে সময় উত্তাল সময়' আর 'বীতংস' । 

এদের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে নান্দীকারে অভিনয় করেছেন £ অসিত বন্দোপাধ্যায়, 
লতিকা বসু, কেয়া! চক্রবর্তী, শিবনাথ বন্দোপাধ্যায়, পল্লব মুখোপাধ্যায়, সুবীর 
দত্ত, কালিকা শেঠ, অলক ভট্টাচাধ, রনজিৎ চক্রবর্তী, কুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, অমলেন্দু' 
চক্রবর্তী, সীমন্তিনী দাস, তপন যুখোপাধ্যায়, ভাস্কর ঘোষ, সমীর চক্রবর্তী, 
দ্বীপক্কর সেন, স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায়, মগ্রু ভট্টাচার্য, বীণা মুখোপাধ্যায়, মঞ্র ব্রদ্গচারী, 
কবিতা বন্দোপাধ্যায়, অজিতেশ বন্দোপাধ্যায়, পণুপতি বন্ধু, রাধারমণ তপাদ্দার, 
রণজিৎ ঘোষ, সুমৌলীন্ত্র আচার্য, জয় সেনগুপ্ত, পরিমল মুখোপাধ্যায়, রবীন 
চক্রবতাঁ, অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়, দিব্যেন্্ চট্টোপাধ্যায়, হিমাংশু চট্টোপাধ্যায় । 
নির্দেশনায় অজিতেশ বন্দোপাধ্যায় । আলে স্বরূপ মুখোপাধযায়। রূপসজ্জা 
শক্তি সেন। মঞ্চ রাধারমণ তপাদার। 


নবনাট্য আন্দৌলনে/চতুন্মুথ 


: ১৯৬১ সাল, ১৫ই আগষ্ট সকালবেলা! রঙমহল মঞ্চে একটি নাটক. 
দেখেছিলাম। নাটকটা ছিল ডষ্টয়েভস্কির “দি ইডিরট' অবলম্বনে অজিত 
গলোপাধ্যায়ের “নির্বোধ । বাংলা রঙ্গমঞ্চে এইরকম একটি বিশ্ববিখ্যাত 
উপন্যাসের নাট্যরূ্প দেখে একটু হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম । আর চতুম্মুথকে 
জানিয়েছিলাম অভিনন্দন) ওরা খুবই দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছিল তো।, 
শরদ্ধানন্দ ভট্টাচার্ধ্য ধিনি এই নাটকের পরিচালক, তিনি শিশিরকুমার ভাহুড়ীর 
কাছে শিক্ষাগ্রহণ করে এসে এইসব আধুনিক বিষয়বস্তর নতুন ধরনের নাটকের' 
দ্বায়িত্ব গ্রহণ করছেন দেখেও একটু অবাক লেগেছিল। অবন্ত জানতে পারলাম 
এই নাটকই এদের প্রথম নয় ১৯৫৮। সালে শ্রদ্ধীনন্দ ভট্টাচার্য, দীপক রায়, অসীম 
চক্রবর্তীর উদ্ভোগেই জন্ম হয় চতুর্মুখের | প্রথম নাটক ছিল এদের অজিত 
গঙ্গোপাধ্যায়ের 'থানা থেকে আসছি'। ১৯৬৯ সালে রবীন্দ্রনাথের “শেষরক্ষা।+ ২. 
এরপর এরা শিবরাষ চক্রবর্তার বহুপুরাতন নাটক “ষখন তারা কথা বলবে+ বু" 
মহলে দীপক রায়ের পরিচালনায় মঞ্চনথ করেন। এই সময়েই শিবরামবাবুক 
“চাকার নীচে" নাটকটিও এরা শ্রদ্ধানন্দ ভট্টাচার্যোর পরিচালনায় মঞ্চস্থ করেন। 


নাট্য আ শ* বছর" ১৭৯ 


১৯৬১ সালে 'নির্বোধ' মিনাভরায় ধায়াবাহিকভাবে অভিনয় হয়েছে বৃ 
রাত্রি। এই নির্বোধ ৬৪ সাল পর্যন্ত অভিনয় হয় এবং সেই সময়েই শ্রদ্ধানন 
ভট্টাচার্ষেযর নেতৃত্বে ১৪-১৫ জন শিল্পী একসঙ্গে নিজেদের সৃষ্ট ততুর্,খ ছেড়ে 
চলে গেলেন, কেন গেলেন জানি না, তবে এটুকু জানি তার] আজও অভিনয় 
করছ্েন। তবে চতুর্মুখে নয় অন্ত একটি নতুন সংস্থাতে। 

১৪৫৫ সাল। কিছু ভাঙার পরে যার! রইলেন তাঁদেরই মধ্যে অন্ততম একজন 
অতীতের সংগঠক | এই অবস্থায় নির্দেশকরূপে এগিয়ে এলেন অসীম চক্রবর্তী । 
প্রধম অভিনয় গুরু করলেন বিশ্ববিখ্যাত নাটক আর্থার মিলারের ডেখ অব এঁ 
সেলস্ম্যান অনুপ্রাণিত “জনৈকের মৃত্যু' ॥ মুক্তাঙ্গন মঝে ২৪শে ফেব্রুয়ারী 
একেবারে নতুন ধরনের প্রভাকসন দেখলুম আমরা । একটি জীবনের গভীরের 
নাটককে, গভীর জীবনের ছবি, প্রতিটি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে হাজির করলেন 
মঞ্চে। বিশেষ করে অলীম চক্রবর্তী কখনো যুবক, কখনো গ্রৌট, কখনো! বা 
বৃদ্ধ, তার মর্মম্পর্শী অভিনয় ভোলবার নয়। এই নাটক নিয়ে ওরা বহুরাত্রি 
বহু জায়গায় অভিনয় করেছেন। এমনকি এই নাটক নিয়ে হাওড়! শালখেতে 
শীসমহল মঞ্চেও সপ্তাহে হুদিন অভিনয় করেছেন। 

এই দলে বিভিন্ন সময়ে অভিনয়ে ছিলেন £ জগৎ মিত্র, অসীম চক্রবর্তী, 
দীপক রায়, মঞজত্রী রায়চৌধুরী, শ্রদ্ধানন্ন ভট্টাচার্য্য, দীপিকা দাস, প্রীতিকা 
বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধারানী ঘোষ, উত্তরা দাস, সঙ্গীতা কর, সতা দাসগুগু, 
লোকনাথ চন্দ্র, বীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাস্কর ভট্টাচার্যা, রবীন দেঃ বেণু 
মগ্িক, কমল বরণ দাস, সবিতা মুখার্জী (বড়), নীতিন বন্দ্যোপাধ্যায়, 
তৃপ্তি দাল, অমর দত, সুধীর দে, জিতেন ঘোষ, চিত্রিত মণ্ডল, লোকনাখ 
চক্র, বারীন মুখোপাধ্যায়, ছলাল মিত্র, খোকন বোস, শিশির দাস, দিলীপ দাস, 
বিশ্বনাথ বন্দোপাধ্যায়, প্রাপতোষ নাহা, কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়, কল্পনা বাগ, রেবা 
কু, গার্গাঁ গু, সত্য দাসগুপ্ত, কল্যাণ মন্জুমদার, প্রগয় বন্থ, কালীপদ ঘোষ। 
সঙ্গীতে অতীতে শোভন গুণ্ত পরে চিত্তরঞ্জন মুখাাঁ ও মণি'বিশ্বাস। আলোক" 
আগুতোষ বরুয়া, রূপসজ্জায় সিধু বন্দোপাধ্যায় | মঞ্চে অনঙ্গ রায়, শিল্পনিদেশশিনা? 
পন্কজ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । 


এপিক থিয়েটার 


১৯৬১ সাল । একটি মনন্তান্বিক নাঁটিক! নিয়ে জন্ম হল একটি নতুন দলের । 
থিয়েটার সেপ্টারে অভিনধ্ব করলেন ইমন গোঠী অজিত নন্দীর “কপাট । বেশ 
ক" রাত্রি অভিনয় হবার পর এরা নাম পাণ্টালেন। এপিক থিয়েটার নাম 
দিয়ে এর! বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের প্যাণ্ডেলে একাংক প্রতিযোগিতায় “কপাট” 
অভিনয় করলেন এবং প্রশংদাও কুড়োলেন। এরপর নানা বাধার সম্মুখীন হয়ে 
বেশ কিহুপিন এদের গ্মভিনয় বন্ধ ছিল। "৬" সালে এর! নতুন ভাবে দল 
শাড়লেন। এর! সিন্ধান্ত নিলেন নাটকের বিভিন্ন দিক নিম্কে বিতর্ক সভার 
আয়োজন করা হোক । এখানে অনেক জ্ঞানীগুণী নাট) পণ্ডিতেরা অংশ গ্রহণ 
'করলেন। এই সময়ে নাটক গুরু করলেন অজিত নন্দীর 'রেওয়াজ' । 

এই দলের কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিলেন বা এখন আছেন মদ্দনমোছন দে, 
অজিত নন্দী, কমল মিত্র, রণেন বনু, সুপ্রভাত বনু, বাবলু চক্রবর্তী । ১৯৭১ 
'লালে এর! বিশ্বর্ূপায় রমেন চৌধুরীর পরিচালনায় অজিত নন্দীর “বিস্ফোরণ 
মঞ্চস্থ করলেন। দলের শিল্পীদের শিল্পের মান উন্নয়ন করার জন্তে নাটকের 
“বিষয়ে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেছেন এরা । বিশেষ করে নাটকের ক্লাস করেন 
এরা । 


গণনাট্য আন্দোলনে।সীমান্তিক শাখা 


১৯১১ সাল। গণনাট) সঙ্ঘর দমদম নাগের বাজরি অঞ্চলের বিভিন্ন শাখা 
'নিলে জন্ম দিল একটি শক্তিশালী সংগঠনের, সেই দলের নাম হুল গণনাট্য 
সঙ্ব সীমান্তিক শাখা। সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করে এগিয্ছে যাব এমনি কয়েকজন 
বিপ্লবী শিল্পী প্রথম ন!টক শুর করলেন চিররঞ্জন দাসের “বাধ! আর মানব না ।” 
৬২-র পর যে সময়ে গণনাট্য সঙ্ঘ ভেঙ্গে তছনছ হয়ে গেছে, সেই লময়ে একথা 
ভোরের সংগে বলা যায় এই সীমাস্তিক শাখাই গণনাট্য সঙ্ঘর পতাকাকে 
আকড়ে রেখেছিল অনেক হুর্যোগ সত্বেও । 

এর পর এর! নিগ্রে! নির্যাতনের উপর মার্কিণ সাআজ্যবাদের মুখোন থুলে 
'দিয়ে নাটক শুরু করলেন ( পশ্চিম নর্গ)। এই নাটক আরম্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে 
ওপর মহলে ঢাঞ্চন্য স্থইট হয়। ১৯৬৩ সালে ওরা গণতগ্তরের পট ভূমিকায় 


নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর ১৪৬ 


“সন্ত্রাস” অভিনয় করতে গিয়ে হল হ্যাপা।:১৪ই.জুল।ই দমদমে হ'ছাজার দর্শকের, 
মধ্যে অভিনয় আরম্ভ হবে এমন সময় পুলিশ এসে মাইক প্রত্যাহার করে নেয়। 
ওর] 'অবণ্ত মাইক ছাড়াই অভিনয় করেন। এই নাটকের অভিনয়ের মধ্যে, 
দিয়েই গণনাট্য সঙ্ঘ পুনর্দাবনের পথ পার়। সীমাস্তিক শাখাই এই সমক্কে 
চিররঞ্জন দাসের সম্পাদনায় গণনাটা পত্রিকার পুর্ণ প্রকাশ করে। ১১৬৫তে 
সীমাস্তিক শাখা চিররঞ্জন দাসের 'মৃত্যুহীন', (ভিয়েৎনান) শুরু করেন। 

এদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা মুলত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর নাটক 
রচন] ও প্রযোজন! করেছিলেন ১৯৬৭ সাল । এর] জমি দখলের উপর 'পদক্ষেপ” 
ও “পাল! বদল” অভিনয় করেন। 

১৯৭৯ সাল। স্ম'ণীয় প্রযোজনা অক্টোবর বিপ্লব । :৯৭০ সালে কম্বোডিয়া 
নিয়ে আসানসোলে ডিসেম্বর মাসে অভিনয় করতে যান পুলিশের বাধান্ন অভিনয় 
করা সম্ভব হয়নি। পরে মে দিবসে আনানসোলে রেলওয়ে ইনস্টিটিউটে অভিনয়, 
করতে গেলে পুণিশ (জোর করে বন্ধ করে দেয় একথা নাট্যকার চিররঞ্ন দাস 
ক্ষোভের সঙ্গে আমায় বলেছেন। তিনি আরে! বলেন শহরে ১৪৪ ধার! 
জারিকরে। তিনি আরো জানান এ সময়ে ক্য'নিংয়ে অভিনয় করতে গেলে 
৩৫-৪০ জন পুলিশ শিল্পীদের ঘেরাও করে প্রত্যেক শিল্পীকে তল্লাী করে এবং 
নাটকের জিনিস পত্র ভেঙ্ষে তছনছ করে দেয়। তার পরেও ওরা এ অঞ্চলে 
৮ রাত্রি অভিনয় করেন এ অবস্থাতেই । 

এরা মুক্ত আকাশের নীচে গণনাট) উৎসবের রীতি প্রথম চালু করেন। 

১৯৬৭ সালে এর! চিররঞ্জন দ্বাসের “জুলিয়াস ফুচক' অভিনয় শুরু করেন। 
অবন্ত এর আগে অনুশীলন শাখা উমানাথ ভট্টাচার্যের 'জুলিয়াল ফুচিক' অভিনক, 
করেছিল ও সেই নাটক তৎকালীন গণনাট্য পত্রিকায় ছাপাও হয়েছিল। 
সীমাস্তিক শাখায় বিভিন্ন সময়ে অভিনয় করেন £ অমল "নাথ, নুনীল মিত্র+ 
মনিলেশ বন্দোপাধ্যায়, মনীন্ত্র চক্রবর্তী, রমেন ভাছুড়ী, ' সীমা চক্রবর্তী, 
সন্দীপ চক্রবর্তী, ন্ুবিনয় সান্তাল, রবীন রায় চৌধুরী, শঙ্কর চক্রবর্তী, 
সৌঁমিত্র চক্রবতাঁ, অসিত দাসগুপ্, নিরঞ্জন দত্ত, জীবন চক্রবর্তাঁ, আশীষ 
মুখোপাধ্যায়, সুখেন্দু চক্রবর্তাঁ, সমীর সেনগুণু, জ্যোতগা ঘোষ, সমরেশ 
ঘোষ, তাপসী লাহিড়ী,-ক্ষম! চক্রবতাঁ, শঙ্কর দাশ, আরতি মুখোপাধ্যায়ঃ 
মায়া ঘোষ, রেবা কুণ্ড, বকুল নাগ, মলিন! বন্যোপাধ্যায়। সমীর সেনগু, 
প্রসাদ বনু, অঞজিত দাশ, নি'র মুখোপাধ্যায়, গ্রাণকুমার মৈজ, বান্ুদেক 


এব 'নাটয আন্মবেলনের ৩* বছর 


গোস্বামী, নরেন ভট্ট, সমর বন্দোপ।ধ্যার, অরুন্ধতী দাস, অজিত গুপ্ত, বিজয়, 
সাহা হারান চক্রবর্তী, বাণী দত্ত, অরুণ সেনগুপ্ত, বিজন দে, বিনর ভদ্র, রম! 
উক্রবর্তী, গিরিধারী পাল, নীতিশ চৌধুরী, অনিল ভট্টাচার্য, চিররঞগন দান, 
প্রমুখ । 
মঞ্চ পরিকল্পক £ খালেদ চৌধুরী (জুলিয়াস ফুচিক ও অক্টোরর বিপ্লব) 
চিররঞ্জন দাস ও মানীব মুখোপাধ্যায়, (পালাবদল, কম্বোডিয়া, পশ্টিমন্বর্, 
ভিয়েতনাম প্রতি )। আলোক পরিকল্পক 8 রবি চক্রবর্ঠী। 
সঙ্গীত পরিচালন! £ অভিঞ্জিং বন্দোপাধ্যায় ( অক্টোরর বিপ্লব ), চিররঞ্জন 
খাস (জুপিয়াল ফুতিকঃ কথ্োভিয়া, ভিয়েতনাম )। হেমাঞগ বিশ্বাস (মৃত্হীন )। 
শবাগ্রহণ ও ক্ষেপণ ; অরুণ সেনুগু, বিজয় সাহা প্রমুখ । ১৯৬৯ সালে 
ঘষে গণনাট) সম্মেলন হয় তার ঘোঁধণ। পত্রটি এখানে ছেপে দেওয়া ছল। 
ঘোষণা পত্র 
[ ১৩, ১৪, ১৫ আগস্ট '৬৭, কলিকাতার বাগবাঙজার রিডিং লাইব্রেরী হলে 
ভূতীর রাজ সম্মেলনে গৃহীত এবং ১২, ১৩, ১৪ই ভিসেম্বর “৬৯ শিবপুর, 
হাওড়া জেলায় চতুর্থ রাজ্য সম্মেলনে সংশোধিত | ] 
প্রস্তাবন! 
ভারতীয় গণনাট্য সজ্ঘ-_-পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য, মেছনতী মানুষের জীবন সংগ্রামের 
প্রতি আস্থাণীল নাট্যশিল্পী, সঙ্গীতশিল্পী, ৃত্/শিল্পী, যাত্রাশিলী ও বিভিন্ন 
'খরণের সাংস্কৃতিক কর্মীদের একটি শ্বনিয়নত্রিত সংগঠন। 
আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী, লক্ষ্য ও ভূমিকা 
শ্রেণীবিতক্ত সমাজে শ্রেণীতেদাভেদের ভর্ধে কোন শিল্পের অস্তিত্ব নেই, 
নমন্ত শিল্পকর্ণই শ্রেণী্বার্থভিতিক। সার্থক শিল্পতির জন্ত আমাদের শিল্পকর্ম 
তাই জনগণের জীবন ও লংগ্রাম অর্থাৎ শ্রেণীদংগ্রামকেই উপস্থিত করবে এবং 
শ্রেনীহীন শোধণহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্ত শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে 
শ্রধিক-ক্ষক ও অন্তান্ত সকল স্তরের মেহনতী মানুষের সংগ্রামী মোর্চার 
'সাংস্কৃতিক বাছিনীরূপে যখাবখ ভূমিক। পালন করবে। 
আমাদের শিল্পন্প্তির ভিত্তি ও বিষয়বস্ত 
আমর] লক্ষ্য করছি যে স্বাথীনত| লাভের পর ভারতের শাসক ও শোষক 
পশ্রেধী আমাংদর প্রিয় মতৃকুমিতে এমন এক শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলেছে যেখানে 


নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর ১৭৫ 


শ্রমিক-কুষক ও অন্তান্ত মেহনতী মানুষের শ্রঙ্গের ফলকে লুষ্ঠন করে লাভবান 
কুচ্ছে প্রধানত একচেটিয়া ও বৃহৎ পুঁজিপতিগোঠী এবং সাম্রাজাবাদীর | 
তহৃপরি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিকে, বিশেষতঃ মাফিণ সাম্রাজ্যবাদকে সমাজের 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্রমাগত অনুপ্রবেশের সুযোগ করে দিয়ে দেশের শ্বাধীনতা ও 
সার্বভৌমত্বকে এক বিপজ্জনক অবস্থায় ঠেলে দিচ্ছে। 

এই সাথে আমর! আরে! লক্ষ্য করছি যে দেশের বর্তমান শাসন ও শোষণ 
ব্যবস্থা থেকে মুক্তিলাভের অন্ত, গণতন্ত্র, ম্বাবীনতা ও সার্বভৌমত্ব 
রক্ষার জন্য এবং বাঞ্গনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মাফিণ সাত্রাজ্য- 
বাদের অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষক, বুদ্ধিজীবীসহ অন্তান্ত 
মেহনতী মানুষ ক্রমশই যৌথ মোর্চ। গঠনের সংগ্রামে লংগঠিত হয়ে জনগণতা স্ত্িক 
বিপ্লবের পথে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে । এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা মনে 
করি এই শাসন ও শোবণ থেকে মুক্তি এবং দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার 
( জনগণের প্রকৃতি গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার ) লংগ্রামের কর্মমথচী 
হিসাবে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃতে জনগণতাস্ত্রিক বিপ্লবের কর্মচ্ছগীই একমাত্র সঠিক 
পথ। আমর! ঘোষণ। করছি, জনগণের এই এঁতিহাসিক সংগ্রামে আমরা শক্তি 
নিরে অংশগ্রহণ করবো । 

আমরা লক্ষ্য করছি শাসক শ্রেণী জনগণতা গ্রিক বিপ্রবের এই অনিবার্ধ 
সম্ভাবনাকে ব্যাহত করতে, জনগণের মানসিকতা শাসক শ্রেণীর ভাবাদর্শের 
বেড়াজালে আবদ্ধ করে রাখার জন্ত জনগণের ব্যাপকতম অংশে অশিক্ষা 
কুসংস্কার এবং ধর্মান্ধতাকে লালন করছে? সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদদেশিকতা, 
উগ্রঙ্ছাতীয়তাবাদ ও যুদ্ধ উগ্মানার রাজনীতিতে জনগণের মানসিকতা ও 
চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রাখতে চাইছে; সাহাঙ্গাবাদী অনংস্কতির বেড়াজালে 
জনগণ বিশেষতঃ তরুণ সমাজকে হতাশাগ্রস্ত, সমাজবিরোধী, সংগ্রামবিমুখ, 
নীতিহীন, সংগ্রামবিরোধী শক্তি হিসাবে পরিচালিত করার সবাঙ্গীণ প্রচেষ্টা 
চালিয্নে বাচ্ছে, সংস্কারমুক্তির নামে অবাধ যৌন ও নগ্ন ক্রিয়াকলাপগুলিকে 
প্রগতিমূলক এবং বৈপ্লবিক বলে প্রচার ও প্রসারে সচেষ্ট হয়েছে ; পাশাপাশি 
শ্রেণীংগ্রামকে বিকৃত করে জনমানসের শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বের প্রতি অসম্মান 
ও অস্বীকৃতির রৌক তৈরী করছে। প্ররুতিবাদ, বিমুর্তবাদ, শু্টতাবান, 
নিয়তিবাদ, নৈরাজ্যবাদ, নবতরঙ্গ, আযাবসািলমূ প্রভৃতি গ্রতিক্রিয়াঈীল তত্ব, 
শিল্নকল! ও তজ্জত শিল্পরূপকে প্রগতিথীল এবং বৈপ্লবিক তগ্গ হিলাংৰ প্রচার 


১৭৬ নাট্য আন্দোলনের ৩* বন্ধ 


করে জনগণকে বিভ্রান্ত ও হতাশার মধ্যে ঠেলে দিয়ে বিপথে চালিত করতে 
চাইছে। শাসক শ্রেণীর দর্শনে বিশ্বাসী বুদ্ধিজীবীদের এই প্রচেষ্টা, প্রচার, 
দর্শন ও শিল্পকলার বিরুদ্ধে আমর] তাই নিরলল সংগ্রাম চালিয়ে যাব। সঙ্গে 
সঙ্গে শিল্পকর্মে সমস্তরকম স্বিধাবাদী ও সংকীর্ণতাবাদী বিচু)তির বিরুদ্ধেও 
আমাদের সংগ্রাম হবে আপোপবীন। 

আমর] মনে করি মেহনতী জনগণের জীবনবোধ ও ধ্যানধারণা আক্ষও 
বহুল!ংশে সামন্ততাস্ত্রিক ধ্যান-ধারণায় আচ্ছন্ন ও বুর্জোয়া অবক্ষয়ী ভাবাদর্শে 
প্রভাবিত। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কার্যক্রম বূপদানের পথে বাধাস্বূপ 
জনগণের অনগ্রসর ও পশ্চাৎগামী মানসিকতাকে দূর করার জন্য নিরবচ্ছিন্ন 
সংগ্রাম পরিচালন] কর] আগ এবং পবিত্র দায্লিত্ব। 


আমর] বিশ্বাস করি যে আগামী দিনে জনগণতাস্ত্রিক বিদ্লব সংগঠিত 
হওয়ার ভিত্বিতে এক নতুন গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশ ঘটছে, সে সংস্কৃতি 
সামস্ততা গ্রিক; একচেটিয়া পুঁজিবাদ এবং সামাজ্যবাদ বিরোধী জনগণতাস্ত্রিক 
সংস্কৃতি । দেই সংস্কৃতির সম্ভাবনা ও বিকাশকে মূর্ত করে তোলার সংগ্রাষষে 
আমরা একনিষ্ঠভাবে আত্মনিয়োগ করবো। 

আমরা মনে করি, গ্রধানতঃ ম|কিণ সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে পৃথিবীর 
সায্রদ্যবাদী দেশগুলির শাসকগোষ্ঠী পৃথিবীকে নতুনভাবে পদানত করতে 
চাইছে এবং যুদ্ধের মধ্যে ঠেলে নিয়ে যেতে চাইছে। সাম্রাজ্যবাদের এই 
সমস্ত প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে এবং তাঁকে চিরকালের মত ধ্বংস করার জন্ত ভারতবর্ষ 
সহ পৃথিবীর জনগণ সংগ্রাম করছে। আমাদের শিল্পকর্মে জনগণের এইসব 
সংগ্রামের স্বার্থ প্রতিফলিত হবে, জনগণের সংগ্রামী চেতনাকে জাগ্রত করার 
গ্রচেষ্টার রূপায়ণ ঘটবে এবং সাথে সাথে ভারতবর্ষের শাঁসকগোঠীর সমস্ত রকম 
রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উদ্দেস্টের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হবে। 


আমাদের দর্শন 


আনর! মনে করি একমাত্র বৈজ্ঞানিক সমাজবাদী জীবনার্শনই জাগতিক 
ঘটনাপ্রবাহ ও সম্পর্ক ধারার সঠিক ব্যাথ্যাকে ুত্রান্িত করতে পারে এবং 
মানুষকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। তাই শিল্পাদর্শের ক্ষেত্রে 
একমাত্র সেই জীবনার্শনেই আমরা প্রত্যয় ঘোষণা করি। 


নাট; আন্দোলনের ৩৭ বছর ১৭৭ 


আমাদের আঙজিক 
আমর] মনে করি শিল্পে সার্বজনিকীরণের সাথে আমাদের শিল্প আঙ্মিক 
হবে আমাদের শিল্প লক্ষ্যের স্বার্থানুগ । জনগণের শিলবোধ বা রসচেতনাকে 
ভিত্তি করে, তাকে জাগ্রত এবং উন্নত করার স্বার্থেই গড়ে উঠবে আমাদের 
শিল্প আঙ্গিক। আমাদের শিল্পমান হবে জনগণের কাছে গ্রহ্ণীর, শিক্ষণীয় 
এবং জনগণের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত । আমরা মনে করি, 
আঙ্গিক সর্বস্বতা এবং অকারণ আগ্গিকগত পরীক্ষা নিৰীক্ষা চালিয়ে যাওয়া 
আমাদের শিল্পপ্ার্থবিরোধী। আমাদের আদর্শ ও জনগণের রসগ্রহণের 
ক্ষমতার মধ্যে একটি উন্নতিমুখী সম্পর্ক স্থষ্টর উদ্দেশ্যেই আঙ্গিকগত পরীক্ষা 
আমর! অন্থমোদন করি । 


ভন্যান্) গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক সংগঠন 
সম্পর্কে আমাদের কর্তব্য 


আমরা মনে করি শিল্পাদর্শের ভিন্নতা সত্বেও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বা নাট)দল, 
গোষ্ঠী বা ব্যক্তির সঙ্গে আমরা বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে মিলিত হুতে 
পারি। শিল্পীদের জীবন ও জীবিকার জন্ত সংগ্রামে শিল্পক্ষেত্রে সাধারণ 
অর্থনৈতিক চাপ ইত্যাদির বিরুদ্ধে শিল্পীর স্বাধীনতা রক্ষা*ও গণতান্ত্রিক অধিকার 
রক্ষার সংগ্রামে আমরা বিভিন্ন গণতান্ত্রিক মতাদর্শে শিল্পীদল ও গোঠীকে এক 
সন্পিলিত কার্যক্রমের ভিত্তিতে এঁক্যবদ্ধ করার জন্ত নিরলসভাবে সংগ্রাম করে 


যাব। 
নাটক 


গণনাট্য আন্দোলনের দ্রুত এবং সার্থক প্রসার ঘটানোর জন্ত আমাদের 
নাটকের হাতিয়ারকে আরো শানিত ও ব্যাপক করার প্রয়োজনীয়ত] রয়েছে। 

শিল্পন্তির ক্ষেত্রে আমাদের দর্শন অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক সমাজবাদী জীবনদর্শনের 
মূলতত্ব ও হুররগুলিকে সঠিকভাবে জানা এবং প্রয়োগ করা অপরিহার্য । 
আমাদের নাট্যকারদের তাই গভীরভাবে সব তত্ব সম্পর্কে অবহিত হতে কবে 
এবং নাটকের কাহিনী বা উপাদন সংগ্রহে শ্রেণীদংগ্রামে যুক্ত বিবিধ মানুষ ও 
তাদের শ্রেণীসংগ্রাম, সামাজিক ঘটন! ও ঘটনার উতান পতন ইত্যার্দি সকল 
বিষয়ের উপস্থাপনায় সজাগ দুটি রাখতে হবে যেন কোনমতেই এগুলি মল 
আদর্শ বা তত্ব থেকে বিচ্যুত নাহয়। আমরা *বিস্বাস করি এই জীবনাদর্শ 
নাঃ আঃ ৩০ বছর. ১২ 


১৭৮ নাট) আন্দোলনের ৩* খছর 


আমাদের নাট্যকারকে অধিকতর দুরদৃষ্টি সম্পর্ন করবে এবং তিনি তার নাটকের 
মাধ্যযে জনগণকে ভবিষ্যত সম্পর্কে সচেতন করতে পারবেন । 
বিষয়বস্ত নির্ধাচন 

নাটকের কাহিনী নির্বাচন ব! উপাদান সংগ্রহে অর্থাৎ শিল্পহৃপ্টির ভিত্তি ও 
বিষয়বস্ত সম্পর্কে ঘোষণাপত্রে যে পথ নির্দেশিত হয়েছে তার প্রতি আমাদের 
নাট্যকারদের অধিক মনোনিবেশ করা আবশ্ীক | মনে রাখতে হবে যে শ্রেণী 
শত্রুর বিরুদ্ধে কলে-কারখানায়ঃ খেতে-খামারে১ আপিসে-আদালতে সর্বত্র 
জনগণের যে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চলছে আমাদের ম্বীকুত তত্ব ও জীবনবোধের 
আলোকে সেগুলিকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করে তবেই নাট্যারিত কর! 
সম্ভব।. এই সব সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মেহনতী মানুষের জীবনে স্থষ্ট হচ্ছে 
নতুন জীবনবোধ ও সামাজিক মূল্যবোধ । স্থ্ট হচ্ছে অসংখ্য কাহিশীর 
উপাদান। 

শ্রমিক কৃষক এই হুই প্রধান শ্রেণীর আন্দোলনের পট-তভৃমিকায় নাটক 
রচনার ক্ষেত্রে আমাদের নাট্যকারদের সমধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হুবে। 
কষক-মান্দোলনের পটগমিকার় নাটক রচনার ক্ষেত্রে একথাও মনে রাখা 
প্রয়োজন যে সাম্প্রতিককালে কৃষক সংগ্রামের সর্বাপেক্ষা! গুরুত্বপূর্ণ দিক হুল, 
েত-মজ্জুর ও গরিব কৃষকর] সামন্ততান্ত্রক প্রশাসন যন্তরকে আঘাত হেনে 
নিজেদের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা! করছেন এবং কৃষক আন্দোলনের পুরোভাগে 
প্রধান শক্তি হিসাবে এগিয়ে এসেছেন। এই শক্তিই হবে আমাদের কৃষক 
জীবনের মহানায়ক । আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এ প্রপজে মনে রাখতে 
হবে যে, কৃষক সংগ্রামের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মেহনতী কৃষকর1 আজ 
বিচার বিভাগসহ সমগ্র রাষ্ট্রযস্ত্রের শ্রেণী চরিত্র বুঝতে আরস্ত করেছন। 
আমাদের নাটকের সাহায্যে তাদের এই বোধকে আরো! স্বচ্ছ করে তৃলতে হবে, 
পূর্ণতি। দান করতে হুবে। 

শমিক শ্রেণীর ক্ষেত্রে একথা মনে রাখতে হবে যে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃত্বে 
দেবে এই শ্রেণী । তাই শ্রমিক শ্রেণীর বৈপ্লবিক গুণগুলিকে আমাদের নাটকে 
উজ্দলভাবে চিন্তিত করতে হবে । কিন্তু সাথে সাথে মনে রাখতে হুবে শ্রমিক 
কৃষক উভয় শ্রেণীর উপরেও এখনো! বুর্জোয়া, সামস্তবাদী ধ্যান ধারণার গভীর 
প্রভাব বিদ্তমান 7) এর বিরুদ্ধে আমাদের নাটকের মাধ্যমে নিরন্তর সংগ্রাম 
পরিচালনা! করতে হবে; বিশেষতঃ শ্রন্নিক শ্রেণীর উপর অর্থনীতিবাদের থে 


াট্য আন্দোলনের ৩০ বছর ১৭৪ 


প্রভাব আজও আছে তার বিপদ সম্পর্কে তাদের সতর্ক করে দেওয়া আমাদের 
'নাট্যকারদের অন্ততম কর্তব্য । 

এই প্রসঙ্গে এ কখাও আমাদের ভূললে চলবে না, শ্রমিক ও কুষক এই ছুই 
প্রধান শক্তি ছাড়াও অসংখ্য মেহনতী মানুষ প্রতিনিয়ত একচেটিয়া পুঁজিবাদ, 
সামস্ততঙ্র ও সাত্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সামিল হচ্ছেন। এদের 
জীবনের ঘাত-গ্রতিঘাত এবং সংগ্রামের কাহিনীও আমাদের নাটকের উপাদান 
হিসাবে ব্যবহৃত ওয়! দরকার | 

চরিত্র পায়ণ 

নাটকের অন্যতম প্রধান অবলম্বন নাটকীয় চরিত্র রূপারণের ক্ষেত্রে 
আমাগের নাট্যকারদের অধিকতর সতর্ক এবং বাস্তব দৃরটিসম্পন্ন হতে হবে। 
নায়ক নায়িকা নির্বাচন, শাসক শ্রেণীর চরিত্রাঙ্কন, দোছুল্যমান চরিত্রের বিচার, 
সর্বক্ষেত্রেই বিশেষ সতর্কতা অপরিহার্য । 

নবজীবনের প্রেরণায় উদ্ধদ্ধ সংগ্রামী মেহনতী মানুষ প্রতিদিন জগ্মলাত 
করছেন। এইসব সংগ্রামী মানুষই হবেন আমাদের নায়ক নারিকা। 

শাসক শ্রেণীর চরিত্র বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে শ্রেণীশক্রর মুখোশ যখাযখভাবে 
উদঘাটনের ব্যাপারে আমাদের নাট্যকারদের অধিকতর যত্ধবান হওয়া দরকার । 
অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থানের সঠিক মূল্যায়নের ভিতিতেই শোষক 
বর্গের সঠিক চরিত্র বিশ্লেষণ সম্ভব। শক্রকে অহেতুক হুল ও হান্তকরভাবে 
চিত্রিত করলে গ্রক্ুতপক্ষে তার বিরুদ্ধে দ্বপা ও আক্রমণের মানসিকতা ন& হয়। 
এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে রাষ্টরযসতের শ্বরূপ উদ্বাটনের প্রশ্নে সুল শত্রুর 
চরিব্রকেই পুরোভাগে রাখতে হবে। মৃল শ্রেশী শত্রুকে আড়ালে রেখে তার 
বস্ত্র বা হাতিয়ারকে প্রধান শক্রত্ূপে চিত্রিত করার তল পথ পরিহার করতে 
হবে। | 

দোছলামান চরিত্র বিচারের ক্ষেত্রে যনে রাখতে হবে যে মানুষের জীবনে 
'আজ প্রচণ্ড টানা-পোড়েন চলছে,.-অতীতের সঙ্কে বর্তমানের, প্রতিক্রিয়ার 
সঙ্গে প্রগতির । অনগ্রসর জীবনের সুল্যবোধ, সংস্কারবন্ধ সামাজিক ধ্যান- 
ধারণ! মান্তষের চেতনাকে আজে বহুলাংশে আচ্ছন্ন করে রেখেছে । এই সব 
টানা-পোড়েনের ফলশ্রুতি হিলাবেই মানুষের মধ্যে দেখা দেয় দোহ্লামানতা। 
নাটকীয় চরিত্র স্থষ্ টি করতে গিয়ে এই জাতীয় দোহল্যমান চরিক্রকে আশ্রয় 
কবরে নাটকের শেষ পাতায় তাকেই অকারণে অকশ্মাৎ সংগ্রামী “বিরে। স্‌ 


১৮০ নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর 


ভৃষিকায় দাড় করিয়ে নাটকে উপসংহার টানার ভ্রান্ত প্রবণত! ত্যাগ করে 
নাট্যকারদের দোছুল্যমানতার সঠিক বস্তবাদী বিচারে মনোযোগী হতে হবে। 
রচন। শৈলী ও আর্ট 
সার্থক নাটক রচনার জন্য প্রয়োজন সুনিপুণ রচনা! শৈলী ও প্রয্নোগ 
কুশলতা। গণনাট্যের নাটক বলতে তাকেই আমরা সার্থক বলে মনে করি যা 
একাধারে আদর্শ সম্পর্কে যত্ববান হবে এবং অন্ঠদিকে শিল্প হিসাবে জনগণের 
কাছে আদূত হবে। “আর্ট হুচ্ছে জনগণের জিনিষ, শ্রমজীবী জনসাধারণের 
মধ্যে একে গভীরভাবে শিকড় গড়তে হবে ; এমন করে এই অন্নপ্রবেশ ঘটাতে 
হবে যাতে জনলাধারণ বুঝতে পারে এবং পছন্দ করে। এর ভেতর জন- 
সাধারণের কামনা-বাসনাকে ফুটিয়ে তুলতে হবে; তার ভেতরের সুপ্ত শিল্পীকে 
জাগিয়ে তুলতে হবে।” লেনিনের এই স্ুচিস্তিত বাণী সার্থকভাবে যাতে 
নাটকে প্রতিফলিত হতে পারে তার জন্তে আমাদের নাট্যকারদের কঠোরভাবে 
অনুশীলন করতে হবে। কাহিনী নির্বাচন, ঘটনাসংস্থাপন, চরিত্র বূপায়ণ 
প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয়ে বাস্তবতার সঙ্গে সৌন্দধ্যের সুষম ফোগসাধন ঘটাতে 


হবে। 
রচনার শিল্পগত ক্ষেত্রে আরে কয়েকটি বিষয়ে নাট্যকাবকে সচেতন হুতে 


হবে। প্রথমতঃ, তাকে লক্ষ্য রাখতে হুবে যাতে দর্শক কোনভাবেই একথা 
মনে না করেন যে তাদের উপদেশ দেওয়! হচ্ছে । দ্বিতীয়তঃ, সংলাপের নামে 
বড় বড় বক্তৃতা পরিহার করে, বক্তব্যকে সহজ সাবলীল ঘটনাবলী এবং ছোট 
বাস্তব সংলাপের মাধ্যমে প্রকাশ করার চেষ্টা করতে হুবে। তৃতীয়তঃ,. 
নাট)কারকে নজর রাখতে হবে-_-কোন নাটকের শেষে আলাদাভাবে নাটকের 
বক্তব্যকে যেন হাজির কর। না হয়, কেনন! এটা নাটকের ছূর্বলতারই প্রকাশ। 

এই প্রসঙ্গে যাত্রানাট্য রচনার দিকে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে. 
আমাদের নাটযকারদের আহবান জানান হচ্ছে। সাধারণের অতি প্রিয় এবং 
নিজন্ব সম্পদ লোক-মঙ্গিককে পরিপূর্ণভাবে গণনাটে)র ভাবধারায় ব্যবহার 
করার জন্য যাত্র/ রচনায় পারদশী হতে হবে। প্রযোজনার ক্ষেত্রে ও. 
আনুসঙ্গিক বিষয়গুলি অর্থাৎ অভিনয়, বাস্তযন্, আলে! ও সন্তান বৈচিত্রগুলিকে: 
দুসঙ্গতভাবে ব্যবহারে শিক্ষা গ্রহণ করতে হুবে। 

ভাষার প্রশ্নে আমাদের একথা মনে রাখা খঅবন্ত কর্তব্য যে বাংলাদেশের 
শ্রমিকদের মধ্যে এক বিরাট অংশ বাংল! ভাবান্ভাষী নয়। তাদের বাদ দিয়ে, 
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সাংস্কতিক আন্দোলন সম্ভব নয়) অতএব ন্ঠান্ত ভাষায় বাংলা নাটকের অনুবাদ 
ও প্রযোজনা করার দিকেও আমাদের নাটাকর্মাদের মনোযোগ দেওয়া! উচিত। 
প্রযোজন৷ 
বলিষ্ঠ নাটক শুধু রচনাতেই শেষ হয় না। নাটক রচনার উদ্দেন্ত তার 
মধ্চাভিনয়। কাজেই শুধু উন্নতমানের নাট্য রচনা নয়, প্রযোজনার মান উন্নত 
করার দিকেও গণনাট্য কর্মীদের মনোযোগ দিতে ছবে। এ বিষয়ে নিয়মিত 
অনুশীলন ও আত্তরিক'তা একান্ত প্রয়োজন । নাট্য রচনায় যেমন বলিষ্ঠ এবং 
সমাজ চেতনা সম্প্র হওয়া উচিত, তেমনি পরিচালক, অভিনেতা, অভিনেত্রী 
এবং অন্তান্ত নাট্যকর্মাদ্দের যৌথ প্রয়াসে যে উপস্থাপন! হয় তাও বাস্তবান্থুসারী 
এবং শিল্প সম্মত হওয়া উচিত । প্রযোজনার মান উন্নত করার জন্ত বিভিন্ন 
শাখার কর্মীদের মধ্যে ভাবের মাদান-প্রদান এবং বিভিন্ন নাটকের আলোচনার 
প্রয়োজন আছে। 
নাট্যকারদের আরে কিছু কর্তব্য 
গণতান্ত্রিক '্মান্দোলনের ব্যান্তির সাথে সাথে আমাদের নাটকের চাহিদা! 
অসম্ভব বেড়ে গেছে। শ্রেণী সংগ্রামের বর্তমান বিকশিত অবস্থার ঘটনা 
সংঘাতের মধ্য থেকে যে অসংখ্য কাহিনী প্রতিদিন স্থ্ট হচ্ছে সেগুলিকে 
ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কাজে লাগাতে না পারলে এই অবস্থার মোকাবিল! করা সম্ভব 
হবে না, নাট্যকারদের এ বিষয়ে অবহিত হতে হবে। এর জন্ত সর্বতোভাবে 
চেষ্টা চালানো ছাড়! গত্যন্তর নাই। এই উদ্দোশ্তেই গণনাট্য আন্দোলনের সার্থী 
যে সব নাট্যকারর! আজ বিচ্ছিন্ন হয়ে আছেন তাদের গণনাট্যের নাটক রচনায় 
উৎসাহিত করার দায়িত্বও আমাদের নিতে হবে। 
সাআাজ্যবাদ আজ অস্তত্বন্থে চূড়ান্ত বিপর্যয়ের সম্মুখীন, স্বাধীনতাকামণ 
"মানুষের কাছে সে আজ পরাজয় বরণ করছে, তাই মরিয়া হয়ে সেনানা 
'অপকৌশল অবলম্বন করছে এবং সাংস্কৃতিক ছুনিয়ায় এক কদর্খ অভিযান 
চালিয়েছে। অপসংস্কতির জোয়ারে সারা দেশকে ভাসিয়ে নিতে চাইছে, আর 
এই কাজে ভারতবর্ষের শাসকশ্রেপীও হাত হিলিয়েছে। একদল বুদ্ধিজীবীও 
এই হীন প্রচেষ্টায় সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছে । আবার শোধনবাদী 
এও হঠকারী চিন্তাধারা ও বহুক্ষেত্রে এদেরই হাতকে শক্তিশালী করছে। এইসব 
'ক্রান্তের বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে সুতীব্র স্ববার সঞ্চ'র করবার জন্ত আমাদের 
নাট্যকারদের এবং মঞ্চশিল্পীদ্দের আত্মনিয়োগ করতে হবে। 
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৬৭ সালে বাগবাজার রিডিং রুমে তৃতীয় রাজ্য সম্মেলনে যে পর্যালোচনামুলক 
রিপোর্ট তৈরী হয়েছিল তার একটা অংশ এখানে ছাপা হলে] । 
শিল্প ও শিল্পীর অধিকার রক্ষার সংগ্রা্ 
গণনাট্য সঙ্ঘ তথা গণনাট্য আন্দোলন একদিকে যেমন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে 
ভাবাদর্শের এতিহ হৃষ্টি করে তেমনি সামগ্রিক শিল্পী সাজের আশা আকাঙ্া 
পরিপূরণের জন্য আন্দোলন সংগঠিত করে তোলে। নাট্য করোধকারী নাট্য 
নিয়ন্ত্রণ আইন বাতিল করার জঙ্ত, জাতীয় নাট্যশাল! গড়ে তোলা, নাট্য 
আন্দোলন বিকাশের জন্য সরকারী সাহাষ্য দান, প্রমোদ-কর বিলোপ সাধন,, 
নাট্য আন্দোলন বিকাশের জন্ত প্রয়োজনীয় আইন প্রবর্তন প্রভৃতি ' শিশ্পী 
সমাজের বিভিন্ন দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে তোলে। এই 
আন্দোলনের ছর্বার চাপ শাসক-গো্ঠীকে বাধ্য করে নাট নিয়ন্ত্রণ বিল প্রত্যাহার 
করতে, জাতীয় নাট)শালা প্রতিষ্ঠা করতে, ববীন্দ্রসান প্রস্তুত করা এবং শিল্পীদেব- 
অর্থনৈতিক মান উন্নয়নের আশ্বাস দিতে | কিন্তু শাসকশ্রেণী আন্দোলনের চাপে 
এগুলিকে যেমন স্বীকার করে নেয় তেমনি সাংস্কৃতিক জগতে তার শ্রেণী 
অবস্থানকে আরে! জোরদার করার জন্ত শিল্পের এইসব সংগঠন ও বিভাগগুলিকে 
তার শ্রেণীশ্বার্থে ব্যবহার করতে সচেতনভাবে প্রচেষ্টা শুরু করে। এই সমস্ত 
দ্াবিগুলি শ্বীকৃতিলাভের সাথে সাথে গণনাট্য আন্দোলনে নতুন ক ধ্বনিত 
হোল, গণনাট্য আন্দোলনকে ৰিপথে পরিচালিত করার প্রচেষ্টা জোরদার 
হল। সংস্কারবাদীর1 সক্রিয় হয়ে উঠল, তারা আওয়াজ তুলল বুর্জোয়া 
সংস্কৃতির সঙ্গে গণনাট্য আল্দোলনকে প্রতিযোগিতায় নামতে হবে, এর জন্ত' 
গণনাট্য আন্দোলনকে ব্যবসায়িক পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। গণনাট্যের; 
শিল্পীরা যদি ব্যক্তিগতভাবে বুর্জোয়া শিল্পজগতে প্রৃতিষ্ঠালাত করে তবে 
গণনাট্য আন্দোলন এবং গণনাট্যের কর্মীরা সমাজে শ্বীকতিলাভ করবে 
প্রভৃতি আওয়াজ তুলে গণনাট্য আন্দোলনকে বিপথগামী করতে তারা সক্রিনক 
হয়েওঠে। এর ফলে বুর্জোয়! চিস্তাধারাগুলি গণনাট্য আন্দোলনে ব্যাপকরূপ 
ধারণ করতে থাকে । তাই দেখি, সরকার করৃ্ক সঙ্গীত নাটক একাভেমী- 
গঠন, লোকরঞ্জন শাখা প্রতিষ্ঠা, বেতার তথ্য দপ্তরের উদ্ভোগে চলচ্চিত্র 
প্রযোজনার ব্যবস্থাঃ পেশাদারী নাটযমঞ্চ থেকে “কর” প্রত্যাহার প্রতৃতি কাজ- 
গুলিকে সরকারের প্রগতিগীল ভূষিকারূপে গণনাট্য আন্দোলনের সন্থুঙ্ষে 
উপস্থিত করা হল। ১৯৫৩ সালে বোম্বাইতে গণনাট্য সজ্ের সপ্তম সম্মেলনের; 
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সিদ্ধান্তের মধ্যে এর প্রতিফলন পরিস্ফুট হয়ে উঠল। এই সম্মেলন জনগণের, 
শিল্প গড়ে তোলার জন্ত সংস্কৃতি প্রেমিক, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্িশেষে সমস্ত ষান্ুষের' 
কাছে জাতীয় স্বার্থে প্র"্দী এতিস্থপূর্ণ শিল্পচর্চার আহ্বান জানাল। লোক- 
সংস্কৃতির পুন্জীবনের জন্য “দীর্ঘস্থায়ী” প্রচেষ্টার প্রতি দৃটি দিল, “জাতীর 
সংস্কৃতির বিকাশ ও বিশ্বশান্তি রক্ষা উতয়েয় জন্ত আমাদের সরকার কর্তৃক শিল্প 
ও সংস্কৃতিতে উৎসাহদান এই নতুন পর্যায়ে একটা বড় ঘটনা ।* (সপ্তম 


সম্মেলনের রিপোর্ট)! 
নবনাট্যের উত্তব 

এই সমস্ত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে গণনাটের আদর্শ এবং কর্তব্য বিরোধী 
চিন্তাধারাগুলি প্রতিষ্ঠা পেল। কিন্ত এই নীতি পরিবর্তনের পরেও স্বাধীন 
শিল্পের' প্রবক্তার। গণনাট্য আন্দোলনে রইল না, শাসকগোষী এর স্থযোগ 
পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে। যে সাফল্যগুলি অঞ্জিত হয়েছিল, গণ-আন্দোলনের 
চাপে তাকে আরে! বিকশিত করার সংগ্রাম সংগঠিত করার পরিবর্তে গুরু হল 
শাসকগোঠীর গ্রসাদলাভের জন্ত এক করুণ এবং মর্মাস্তিক প্রতিযোগিতা । এর 
পরিণতি স্বরূপ দেখ! গেল, এই সণস্ত শিলীদের গণনাটের পতাঁকাকে ফেলে 
দিয়ে নবনাট্যের আওয়াজে মুখর হয়ে উঠতে । কুশলী নাট্যকার এবং 
পরিচালকদের কেন্দ্র করে গড়ে উঠল ভিন্ন ভিন্ন সংগঠন | দাবি উঠল, সার্থক 
নাটক চাই, গণনাট্য রাজনীতি করেছে--নাটক করেনি, অতএব এখন থেকে 
শুধু নাটক করতে হবে, ভাল নাটক করতে হবে, এছ্ন্ত নাট্য সংস্কাগুলির পূর্ণ 
স্বাধীনতা চাই, শুধু মাঝে মাঝে মত বিনিময়ের জন্তে মিলিত হতে হুবে। 
অতএব গণনাট্য সঙ্ঘ তুলে দাও, “ফেডারেশন” গঠন কর। গণনাট্যের যুগ 
শেষ হয়েছে, এখন প্রয়োজন নবনাটের। গণনাটে)র কর্মীরা অর্থনীতিবাদের 
বারা! পরিচালিত হতে লাগল। 

দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের “কেউ দায়ী নয়', 'মশাল' প্রভৃতি নাটক প্রকাশিত 
হল। উৎপল দত্তের “ঘুষ নেই” অমর গাঙ্গুলির 'দবান্দিক+, “ইনম্পাত', “জিজ্ঞাসা', 
ৰীরু মুখার্জাঁর “ভাঙাগড়ার খেলা", 'চন্দন ডাঙার হাট" প্রভৃতি নাটকগুলির মধে) 
সংস্কারবাদী দৃ্টিভঙ্গীই প্রতিফলিত হয়ে উঠল। 

নেতৃত্ব থেকে উতাপিত আদর্শবিরোধী কাজকর্ম গণনাটয আন্দোলনে 
 আত্মকেন্দ্রিকতা, ব্যতিস্বাত্ত্, অর্থপর্বন্থতা ও পেশাদারী মনোভাবকে প্রবল 
করে তুলল। বিচ্ছিন্নতাবাদী, অবাস্তব, অবৈজ্ঞানিক চিস্তার গ্রসার এবং নিছক 


১৮৪ , নাঁটা আন্দোলনের ৩ বছৰ 


চমক, জাকজমক ও বাজীমাতের প্রবণতা প্রযোজনায় প্রাধান্ত পেতে লাগল। 
এর ফলে শিল্পকর্মে আমদানী হুল নৈরাজ্যবাদী আবহাওয়া এবং গণনাট্য 
আন্দোলন ত্যাগের প্রবণতা । “আধুনিক মানসিকতা ও জীবনবোধ” “সাময়িক 
আনন্দ বিনোদনের উধ্বে চিরস্তনের ম্পর্শকামী শিল্প আকাঙ্খা ও শিল্পাদর্শ, 
“ভাল নাটক', আরো ভাল হাটক। 
বৈশাখী থেকে রূপান্তরী 
১৯৬১ সাল । নাট্য আন্দোলনে আর একটি প্রগতিশীল নাট্য সংস্থা জন্ম 
নিল। ৪ঠা জুলাই রূপাস্তরী গোষ্ঠী নিউ এম্পায়ার মঞ্চে সকাল ১০টাঁয় জোছন 
দত্তিগারের “বিংশোত্তরী+ নাটক মঞ্চগ করলেন । জোছন দক্তিদার আগে ছিলেন 
বৈশাখী দলে। নানা মত বিরোধের ফলে উনি এবং চন্্রা চক্রবর্তা বৈশাখী 
থেকে চলে এসে রূপাস্তরী প্রতিষ্ঠা করলেন । 
পরবর্তী অবস্থায় “ছুই মহল' মঞ্চস্থ করেন রূপান্তরীর শ্ললীবুন্দ ১৭ই জানুয়ারী 
১৯৬২ সালে নিউ এম্পায়ার মঞ্চে সকাল দশটায় | তাঁতে অভিনয় করেছিলেন, 
জগদীশ চক্রবর্তী, চন্দ্রা দস্তিদার (আগে ছিলেন চক্রবর্তা ), সুদীপ্ত বনু, 
সন্তোষ বনু, নির্মল ঘোষ, আগুতোষ বাগল, চিম্ময় ঘোষ দত্তিদার, অশোক 
গাজলী, কুমুদ পাল, জোছন দস্তিদার, মিলন মুখোপাধ্যায় স্থজিত ঘোষ, 
পঞ্চানন সাধুখা, দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, অপূর্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপর্ণ ঘোষ 
দক্তিদার, চিত্রা চক্রবর্তী, তারক ঘোষ, টুলু মভুমদার, বীরেশ বন্, শিশির চন্দ্র) 
পরিচালনা করেন জোছন দন্তিদার। 
এরা পরে যে সব নাটক মঞ্চ9্থ করেন তা হলো £__জগদীশ চক্রবর্তীর 
গ্রুতিনিধি”, “অসমাপ্ত, জোছন দস্তিদারের “্বরগ্রণ্থ'। কমিক", 'অমর 
ভিয্েতনাম' । ২৯শে জানুয়ারী “অমর ভিয্বেখনাম* নাটকটির অভিনয় পুলিশ 
কতৃপিক্ষ বন্ধ করেদেন। এ প্রসঙ্গে সংগঠনের একটি ছাপ! লিফলেট এখানে 


ছেপে দেওয়া গেল £-- 
পুলিশের কারসাজীতে “অমর ভিয়েুনাম” 


নাটকের অভিনয় বন্ধ! 

(২৯শে ভাহুয়ারী £-_-সকালে (১-5০) “নিউ এস্পায়ার* মঞ্চে জোছন 
দন্তিদার রচিত ও পরিচালিত "অমর ভিবেতনাম” নাটক “'রূপাস্তরীর* যঞ্চ্থ 
করার কথ! ছিল, কিন্ত নাটকটি মঞ্চনথ কর! যাক়নি। কারণ প্রয়োজনীয় পুলিশ 
অন্থমতি বহু গ্রচেষ্টায়ও মেলেনি । আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটি হত ছোট মনে 


নাট আন্দোলনের ৩* বছর ১৮৫ 


'হচ্ছে, আসলে কিন্তু তানয়। পশ্চিম বাংলার শিল্লান্থরাগী ও সর্বসাধারণের 
'কাছে সমস্ত ঘটনাটি জানাতে বাধ্য হচ্ছি। 
নিরমমাফিক গত ২০1১।৬৭ তারিখে খসড়া নাটকের কপি ও ১৯/১1৬৭ 
তারিখে নাটক মঞ্চস্থ করার অনুমতি পত্রের জন্ত আমাদের আবেদন পত্র 
পুলিশের নির্দিট বিভাগের কাছে জমা দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে “নিউ 
এম্পায়ারে” ও অন্ঠান্ত কেন্ত্রের মাধাযে আমাদের প্রবেশপত্র বিস্ৃীতভাবে বিলি 
করা হতে থাকে । 
কারণ আমাদের বিশ্বাস ছিল যে, ইতিহাস স্বীকৃত জীবনের ঘটনাকে নিয়ে 
যে নাটকটি লেখা, সে নাটক ছাড়পত্র পেতে কোন অন্বিধাই পাবে না। কিন্ত 
আশ্চর্যা, গতকাল রাত সাড়ে আটটা অবণ্ধ নাটাকার পুলিশের বিভিন্ন বিভাগে 
বুখাই দৌড়াদৌড়ি করে সর্বশেষ শুনতে পেলেন যে নাটকের খসড়াটি শুধু 
বিভাগাস্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে । সমন্তপ্দিক বিচার করে আমরা যদি পুলিশ 
বিভাগের এই অস্ভুত গাফিলতি স্বেচ্ছাকৃত বলে ধরে নিই, তাহলে কি ভূল 
কর! হবে? কার্ধ্যধাঁরাঁকে উদ্দে্ত প্রণোদিত বল! যেতে পারে না? এটাকে 
শিল্পের উপর সরকারের হস্তক্ষেপ বলেই কি ধরতে পারি না? সর্বশেষ, এই 
'বটনাটি ভারত সরকারের অতি পরিচিত «মাঞ্ধিন তোঁষণনীতির* একটি নজ্জীর 
নয় কি? 
বিচারের ভার সাধারণ মানুষের কাছেই রইল ! 
১৯৬৭ সালের ২৯শে জান্রয়ারী গণশক্তি পন্্রকায় এই নাটক বন্ধ নিয়ে 
একটি প্রতিবাদ প্রকাশিত হুরেছিল, তা এখানে ছেপে দেওয়া গেল। 
গাণশক্তি 
২১শে জানুয়ারী, ১৯৬৭ 
প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা! গান্ধীর আত্মসন্মানের স্বরূপ এই মহানগরীর একটা 
প্ৰটনায় প্রকাশ হয়ে পড়েছে । 
রূপাস্তরী শিল্পীসংস্থ! রচনা করেছেন “অমর ভিয়েৎনাম” না্টিক | সেই 
নাটক আজ রবিবার সকাল সাড়ে দশটায় নিউ এম্পায়ারে অভিনীত হবার 
কথ! ছিল। কিন্ত পশ্চিমবঙ্গের. কংগ্রেলী সরকারের অনুমতি না পাশুয়ার 
এই নাটক অভিনয় বন্ধ রাখতে হয়। 
এই খবর ছুড়িয়ে পড়ার সংগে সংগে হাজার ছাঞ্জায বানুষ নিউ এম্পায়ারের 
মসম্তখে সমবেত হয়ে কংখেন সরকারের প্রতি ধিকার জানায়। 


১৮৬ নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর- 


আনন্দবাজার পত্রিকাতেও এঁ নাটক নন্ধ নিয়ে ৩০শে জানুয়ারী +৬৭ সাঁলে- 
সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল, সেটাও ছেপে দেওয়া হলো। 
অভিনয় বাতিল 
রূপাস্তরী নাট্য গোঠীর অমর ভিয়েখনাম নামে একটি নাটক গত ২৯শে- 
জানুয়ারী সকালে নিউ এম্পায়ারে :অভিনয় হবার কথ! ছিল। সরকারী 
অন্থমোদনের অভাবে অভিনয় হয়নি । উক্ত সংস্থার সম্পাদক সোমবার একটি- 
বিবৃতিতে ওই ঘটনার উল্লেখ করে সরকারী নীতির নিন্দা করেছেন। 

১৯৭২ সালে রূপান্তরী নতুন বক্তব্য হাজির করলেন আমাদের সামনে 
জোছন দক্তিদারের 'গঞ্ত পদ্য প্রবন্ধ' নাটকের মাধ্যমে । এই নাটকে নাট্যকার 
যা বলেছেন তা হলে *৭২-এ এসে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেশে বেকার বাড়ছে 
আর সেই হুতাশাগ্রন্ত বেকারদের সামান্ত কিছু লোভ দেখিয়ে যারা ক্ষমতায় 
বদে আছেন, যার্দের পেছনে আছে পুলিশ, সেই ভদ্রলোকের] নানাভাবে কাজে 
লাগাচ্ছে সব থেকে হুঃখের যা তা হচ্ছে লোভের বশবর্তী হয়ে যে বেকার 
যুবকরা এগিয়ে চলেছে সামান্ত কিছু পারার আশায়, শেষ অবধি তার! কিন্তু 
শিকারে পরিণত হচ্ছে। অনেক ক্ষয় ক্ষতির পর যখন জ্ঞান ফিরে আসছে, 
অনেক কিছু হারিয়ে যখন কিছুই পেল ন!, আঁবাঁর কিছু পেল, যা পেল 
তা হচ্ছে বেঁচে থাকার দরজা দেখতে পাওয়া বলা যায়। গত €ই ভূন মুক্তা্বন 
মঞ্চে এই নাটক অভিনয় হয়। পরিচালনায় ছিলেন জোছন দত্তিদার 


নট-নাট্যম 
১৯৬১ সাল। সুদূর লদ্ম্োতে বেঙ্গলী ক্লাবের উদ্যোগে সর্বভারতীয় নাট্য 
প্রতিযোগিতায় বিচারকের আসনে বিজন ভট্টাচাধ্য, রমেন লাহিড়ী ও আমি 
ছিলাম। সেখানে বসে অনেক নাটকের মধ্যে একটি নাটকের পরিবেশন! আজও 
ভুলতে পারিনি । ভূলতে পারিনি তাদের প্রতিটি চরিত্রের অভিনয়, তাদের 
পরিবেশনার কায়দা] ৷ সিনেমার পর্দায় যেমন ক্যামেরা আমাদের চোখকে টেনে 
নিয়ে যায় বিভিন্ন পরিবেশের লঙ্কে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্তে। জগমোহন 
মজুমদারের “পাখীর বাসা'ও তেমনি একটার পর একটা পরিবেশের সঙ্গে 
মুহুর্তে মুহূর্তে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে । সে এক অপূর্ব দৃণ্$, বিশেষ করে শস্তু বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের একটি হতাশাগ্রস্ত মানুষের চরিত্র অভিনয়ের কথা আজও ভূপিনি। 
এ যুগের অস্থির বিভ্রান্তষয় জীরনের ছবি এই নাটকে পাওয়া যায়। প্রযোজনা 
ছিলেন নট-নাট্যম। এদের সঙ্গে পরিচয় ৬১ সালে পাখীর বাস! দিয়ে । কিন 


নাট) আন্দোলনের ৩৭ বছর ১৮৭ 


এদের গরু অনেক আগে । ১৯৫২ সালে “উদয়ের পথে'--জ্যোতি্নয় রায়, “রম” 
-শরৎচন্দ্র চট্রোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথের “বৈকুঠের খাতা” দিয়ে অভিনয় আরম 
করেন এরা । ১৯৫৩ সালে রবীন্দ্রনাথের “ডাকঘর+ মঞ্চস্থ করলেন । 

১৯৫৫ সালে রাখাল নাহার “ইক্তরিত', শ্রীবাত্তবের “মহাযুদ্ধের একাক্ক”, 
৫€৬ সালে ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কেরাণীর জীবন, অমিয় মুখোপাধ্যায়ের 
“চক্রান্ত”, অভিনয় করলেন। 

১৯৫৭ সালে এই দলের কর্মকর্তাজগমোহন মজুমদারের *১৮৫৭' মঞ্চস্থ করলেন। 
সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের “পোষ্ট মাষ্টার? 'সম্পত্তি' “সমর্পণ” শরতচন্দ্রের মহেশ” 
নাট্যরূপ জগমোহন মজুমদার, ৫৮ সালে শ্রমিক জীবনের বেদনাকে নিয়ে জো 
কুরী থেকে 'জগমোহন মভ্ুবদারের 'ওরাকাজ করে'। আগাথ কৃষ্টি থেকে মুরারি' 
মোহন সেনের 'ডার্করুম+, ১৯৫৯ সালে ভানু চট্টোপাধ্যায়ের “কানাগলি' । ১৯৬০ 
সালে জগমোহনমজুনপারের “করুণাকোরো! না” মঞ্চস্থ করেন । এই নাটকটি খুবই 
পরিচিত বল! যায়। ১৯৬২ সালে পরিমল দত্তর আধুনিক কালের একাংক 
ব্যাণ্ড মাষ্টার” জগমোহন মজুমদারের “আহবান । ১৯২৫ সালে জগমোহন 
মভুমদ[রের “মেক আপ”, “বিজ্ঞাপন” অভিনয় করেন। ৬৬ সালে আত্তন চেখভ, 
অবলম্বনে রমেন লাহিড়ীর 'রাজযোটক,' জগমোহন মজুমদারের “মেয়েটির 
নাষ', বাসনার মৃত্যু”, শিক্কর” 'ভেজাল', “সাপুড়ের বাশ”, সৌমেনচট্োপাধ্যায়ের 
'ুচীপত্র” | ওদের সর্বশেষ নাটক "শঙ্কর ই আর মঞ্চ হাওড়ার ১৫ই জুন ৬৯ 
সালে অভিনয় হয়। বিভিন্ন সময়ে নট-নাট্যমে অভিনয় করেন-_ প্রশান্ত 
যুখোপাধ্যায়, হারাধন চক্রবর্তী, কমল মুখোপাধ্যায়, গোপী বন্দ্যোপাধ্যায়, 
জগমোহন মজুমদার, ভবানী লাল চৌধুরী, শিবনাথ সরকার, সলিল স্তর, 
বিশ্বস্তর ধাড়া, দেবু চট্টোপাধ্যায়, দৌমেন ঢট্টরোপাধ্যায়, সমীর পাত্র, শু 
বন্যোপাধ্যায়, রুদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায়, দিনমনি ভট্টাচার্য, ফণী গু'ই। 

এদের নাট্য নির্শিক জগমোহন মজুমদার । আলো _বাবুলাল ঘোষ । দৃশ্ী-_ 
অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, শব প্রেক্ষণ-_-পারুল বেতার, সঙ্গীত--ক নিষ্ঠ সম্প্রদায় | 
অংশ গ্রহণে কমল কুমার মগ্রিক, শচীন মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা দাস, মীরা ভট্টাচার্য্য, 
আরতি দাস, শচীন বাবু, কমল মুখোপাধ্যার ও অরুণ মুখোপাধ্যায়। 


১৯৬১ সাল। যখন দিকে দিকে রবীন শতবর্ষ উদবাপন হচ্ছে। পার্কসার্কাস 
ময়দানে একটা জাতীয় উৎসব হচ্ছে। সেই সময়ে তুর্ধদ নাট্য সংস্থা 


১৮৮ নাট্য আন্দোলনেয় ৩* বছর 


'রবীন্দ্রনাথের উপর নারায়ণ বন্য্যোপাধ্যায়ের একটি হাসির নাটক নিয়ে নতুন 
ভাবে যাত্রা! শুরু করলেন । নাটকের নাম “এমনও দিন আসতে পারে । এদের 
প্রথম অভিনয় হয় ২র! এপ্রিল এ, বি, টি, এ হলে । দ্বিতীয় অভিনয় হয় ভারতীয় 
গণনাট) সঙ্ঘের নাট্য উৎসবে রঞ্জী স্টেডয়াম ইনভোরে । নির্দেশনায় ছিলেন 
মনি বন্দ্যোপাধ্যায় । "ই নাটক প্রায় পঞ্চাশ রাত্রি ওর! বিভিন্ন জায়গায় 
অভিনয় করেন। আজও ওরা নাটক অভিনয় করছেন। আজকের 
"নাটকের নাম একটি বিদেশী নাটক টুয়েলফ, এযাঙ্জরি মেন অবলম্বনে “একটা 
বিচার হচ্ছে*। রূপান্তর নারায়ণ বন্দোপাধ্যায়, নির্দেশনায় মনি বন্দ্যোপাধ্যায় । 
অভিনয়াংশে যারা! আগে ছিলেন আজও আছেন £ বিমান দেব, দেব প্রপাদ 
মুখোপাধ্যায়, নীতি রাষ চৌধুরী, স্থনীত মিত্র হরেন ভৌমিক, সুকুমার 
ঘোষাল, অশোক গুহ, অঞ্জুন মল্লিক, মনি বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজন মিত্র, রবীন 
'ট্রোপাধ্যায়, শান্তি মুখার্ভাঁ, রমাপ্রদাদ গোম্বামী, লাল কমল মুখোপাধ]ায়, মধু 
বন্ধ, মিছির ভট্টাচার্য ও বিজন মিত্র। 
সগুরধি 
১৯৬২ সাল। বিশ্বরূপা মঞ্চে একটি নাটক অভিনম্ন.হল গৌরচন্ত্র সাহার *ছুরস্ত 
ঝড়” । পা্জাড়ী মেয়ের জীবনের প্রেমের কাহিনী নিয়ে লেখ! এই নাটক অভিনয় 
করলেন সগুধি। জানা গেল এরা ১৯৬৯ সালে মহেন্দ্র গুপ্ত রচিত মহারাজ 
নন্দকুমার প্রথম অভিনয় করেন। এরপর এরা “মিশরকুমারী' মঞ্চ করেন। 
শ১ সালে ৭ মার্চ রঙ্গনায় ছুটি একাংক ভানু চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রস্তাবনা' ও 
বসস্ত ভট্টাচার্যযর 'সারি সারি পাচিল” অভিনয় করেন। এরপর এই সংস্থ। 
গৌরচন্ত্র সাহার-“যুগান্তর' পৌরাণিক কাহিনীকে আধুনিক কারদায় প্রযোজনা 
করেন ১৯৭১ সালে রঙ্গনাতে। এছাড়া নাট্যকারের “এরাও বাঙ্গালী' 
অভিনয় করেন, এই নাটকে বাঙ্গালী চরিত্রের গৌরবময় এঁতি্কে তৃলে ধরেন। 
বিভির সময়ে অভিনয়ে ছিলেন গৌর চন্্র সাহা, উমাশংকর বসু, নারায়ণ 
ঘোষাল, অনিল কুমার চ্যাটার্জী, ভক্তিপদ সাহা, জগৎ মিত্র, অবস্তী গিরি 
প্রণব কুমার ঘোষ, মনোরঞ্জন চক্রবর্তী, গৌরীশংকর দাস, পিঘ্বেস্বর সই, অজিত 
কুমার নন্দী, সুপ্রভাত বস্থু, কমল মিত্র, গ্রভাত কুমার লেন, রণেন্জর নারায়ণ বনু, 
'মুক্তিকাম সাহা, নিখিল মুখার্জী, দীপ্তেন সরকার, জ্যোত্ম। চ্যাটার্জী, রাচু রায়, 
সবিতা মুখার্জা, কাজল দুখাজাঁ, মর চ্যাটার্জা, তৃপ্তি দাস, শিগ্রা সাহা, বাণী 
মিত্র, আশা বোল । 


নাট্য আন্ফোলনের ৫* বছর ১৮৯, 


' পরিচালনায়--নট-নাট্যকার গৌরচন্ত্র সাহা, সুরকার--উমাশংকর বনু, 
আলো-_বংশী দাস ( বিশ্বরূপা ), অজিত মিত্র ( রঙ্গনা), আবহ সঙ্গীত-_নারায়ণ 
চত্ত্র ঘোষাল, মুরারী ভড় ও দিলীপ ঘটক, রূপকার--মুণাল পাল (পাল এগু. 
কোং), মদন মোহন চিত্রকর (বি, ব্রাদ্দার্ণ )। | 

নাটকের কণ্ঠরোধ, 
নাট্য সংকটে জনমত 

১৯৬৩ সাল। আবার নাটকের কণঠরোধ। ১৮৭৬ সালের সাআাজাবাদের 
সেই কুখ্যাত আইন হাতে নিয়ে এগিয়ে এলো পশ্চিমবঙ্গের সরকার নাটকের 
উপর কাচি চালাতে । দেশের মানুষের মধ্যে যখন গধজাগরণের স্টি হয়েছে, 
প্রতিবাদ আর প্রতিরোধে যখন দেশের শ্রমিক, কৃষক, খেটে যাওয়া মানুষ ফেটে 
পড়ছে, সরকার কোন দিক দিয়েই আর তাদের স্তব্ধ করতে পারছে না, চার-. 
দিক দিয়ে নাজেহাল হয়ে শেষে নাটকের ওপর সাড়ামি আক্রমণ চালাতে 
এগিয়ে এলো! । সরকারী ফতোয়া জারি হোল। পুলিশ কর্তৃপক্ষ যে নাটক 
ঠিক করে দেবে এক মাত্র সেই নাটকই মঞ্চগ্থ হবে'। শিল্পী নাট্যকার সাহিত্যিকরা 
কিন্ত সরকারের এই ফতোয়া নীরবে মেনে নিল ন1। তারই কিছু কিছু লেখ 
নাট) সংকটে জনমত নামে একটা পুস্তিকা প্রকাশ করেছিল সুখময় চক্রবর্তীর 
সম্পাদনায় সারা বাংলা নাটযানুষ্ঠান বিল আলোচনা সম্মেলনের পক্ষ থেকে, 
আমি সেই পুক্তিকার বেশ কিছু অংশ ছেপে দিলুম। 
সার। বাংল! নাট্যানুষ্ঠান বিল আলোচনা সল্োজন 
আহ্বায়ক এবং প্রস্ততি পরিষদ দন্ত ৫. 
সত্যঞ্জিং রায়, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, শু মিত্র, সুনন্দ। ব্যানার্জা, 
সরযূ দেবী, তৃপ্তি মিত্র, শোভা! সেন, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, বনানী চৌধুরী, 
বাণী গাঙ্গ,লী, সীতা মুখোপাধ্যায়, নিবেদিতা দাস, ডঃ সাধন কুমার ভট্টাচার্য, 
উৎপল দত্ত, কমল মিত্র, তারাপদ লাহিড়ী (এ্যাডভোকেট), কৃষ্ণ কৃ, সোমেন 
চন্দ্র নন্দী, ডঃ অজিত ঘোষ, কানু বঙ্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য, দিগিন 
বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনারায়ণ গুগ্ত, ডাঃ নীহার রঞ্জন ৩৫, তরুণ রায়, সলিল 
সেন, স্তধী প্রধান, বীরেশ্বর সেন, সবিতাব্রত দত্ত, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ভানু 
বন্দ্যোপাধ্যায়, জহুর রায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, দেবী নিয়োগী, অমর গাঙ্গ,লী, 
তাপস সেন, অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়, জলেন্ত্রনারায়ণ দত, পীযুষ বন্থ, জাদেশ 
মুখোপাধ্যায়, রসক্বাজ চক্রবর্তা, গৌরচন্ত্র ঘোষ,. নুখময় চক্রবর্তী, জিদিক 


১৯৪ নাট্য আন্দোলনের ৩৯ বছর 


লাহিড়ী, হরেন্ত্কুমার রারতৌপুরী, সমীর চক্রবর্তী, কিরণ মৈত্র, সুনীল দত্ত, 
জোছন দত্তিদার, রমেন লাহিড়ী, হরিনারায়ণ চক্রবর্তা, মণ্ট, গজোপাধ্যায়, 
গিরিশংকর, সুজিত সেনগুপ্ত, নিখিল রঞ্জন সেন' নবকূমার গড়াই, অধ্যাপক 
করুণ মিত্র, খগেন রায়, নারারণ ভট্ট ঢার্য, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ঃ সন্তোষ বসাক, 
প্রনীপ মজুমদার, ইন্দু চক্রবর্তী, পঞ্ডপতি কু$, সৌরেন্ত্র কুণ্ড, অবিনাশ 
দাশগুপ্ত, বীরেশ মুখোপাধ্যায়, সমরেশ দাশগুপ্ত, সুবোধ বন্থ, রামানন্দ সেন" 
গগত, হরিপদ বায়েন, রঞ্জিত দত্ত, ধীরেন্্র নাথ রায়, অশ্বিনী কুমার দাস, 
অদীম চক্রবর্তা, পাচু যুখাঞ্জি, শল্ভুনাথ ঘোষ, প্রবীর সেন, কালীপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায়, প্রণাদ চন্দ্র ঘোষ, অলক চট্টোপাধ্যায়, হিমান্্রি ঘোষ, তিনকড়ি 
নাহা, লালটাদ চন্দ্র, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গোঁরীশংকর বর্মণ, নবকুমার 
লাহিড়ী, সথা চক্রবর্তী, রাধাবল্পত সাহারার, অমূল্য সান্তাল, অজিত ভৌমিক, 
অমুগ্য পুৰ্কাইত, দেবেশ সান্তাল, অধ্যাপক সৌরীন্ত্র ভট্টাচার্য, নারায়ণ চন 
নন্দী, প্রমোদ লাহিড়ী, বুদ্ধদ্দেব ভট্টাচার্য, মণ্টু, চক্রবরতা, রবীন মজুমদার, 
শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অভয় চরণ সাহা, অজিত দত্ত, রাণা বন্থঃ আগুতোব 
সাগা, প্রশান্ত সেন, অরবিন্দ চক্রবর্তী, জিতেশ সান্তাল, অহীন্্র ভৌমিক, 
অধ্যাপক সত্যব্রত দাশগুপ্ত, আনীষ দে, বৈস্কনাথ তক্রবর্তা, নন্দ রায়, কানাই 
দেন, গ্রণীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, অঙ্জিত মক্ুমদার, প্রেমাংস বন, রঞ্জিত চক্রবর্তী, 
বি, “কল্যাণ, শাস্তিগোপাল, নির্মল সরকার, অঙিত মিত্র, গলধর ঢট্রোপাধ্যায, 


মহেন্ত্র গত প্রমুখ নাট)শিল্পীগণ। 
॥ সভাপতি ॥ ॥ সম্পাদক ॥ ॥ কোষাধ্যক্ষ ॥ 
মম্মধ রায় হাবুল দান চারুপ্রকাশ ঘোষ 


গত ১৯৬২ সালের ১*ই ডিলেম্বর তারিখের কলিকাতা গেজেটের একটি 
ব্অতিরিক্ত বিশেষ সংখ্যার পশ্চিমবঙ্গে নাট্যাভিনয় ুঠ,তর নিয়্রণের উদ্দেপ্তে 
চিত 9৪৮ 39085] 10181055610 1১:910008098 1311], 1962 সর্বসাধারণের 
অবগতির অন্ত প্রকাশিত হইয়াছে । উক্ত বিল আইনে পরিণত হইলে উহা 
বার! পশ্চিম বাংলার নাটক ও নাট্যশালার তথ! নাট্যকার ও নাট্যশিল্পীদের 
বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ নিক্বস্রিত হইবে। শুধু মঞ্চনাটক নহে; যাত্রা, কবিগান, 
তরঞ্া, কথকতা, কীর্তন, এমন কি সঙ্কীভালেখ্য এবং আবৃততিও এষ আইনের 
কবলিত হওয়ায় বিলটি জাতীয় সংস্কৃতির পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হুইরা 
'খাড়িয়াছে। ইতিমধ্যেই বহু নাট্য সংস্থা ও লাংস্কতিক সংস্থা বিলটিকে জাতায 


নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর ১৯১ 


সংস্কতির মূলে কুঠারাধাতরূপে গণ্য করিয়াছেন । বহু পত্র-পত্রিকাও বিলটিকে 
ডিক্রেটরী মনোভাবপ্রস্থত অগণতান্ত্রিক বলিয়া ঘোষণ! করিয়াছেন। বিলটিকে 
সম্যক আলোচনার জন্ত আহত গত ১৩ই মে ইউনিভাপিটি ইনৃষ্টিটিউট হলে 
অনুষঠিত সার! বাংলার নাট/সংস্কৃতির গ্রতিনিধিত্বমূলক এক সম্মেলন বিলটির 
সম্পূর্ণ প্রত্যাহাবের দাবী জানাইয়া সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গ্রহণ 
করিয়াছেন । | 

বিলটির সম্যক আলোচনা-সন্বলিত এই প্রচার-পুস্তিক! দেশবাসী এবং 
সরকারের নিকট নিবেদিত হল। 

মন্মথ রায় সভাপতি, 
সারা বাংল! নাট্যান্ষ্ঠান বিল আলোচন! সন্মেলন--১৫ জুন, ১৯৬৩ 
সর্ধসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাব 

বিভিন্ন যাত্রাদল, নাট্য সংস্থা, নাট্যকার ও নাট্যশিল্পী এবং সাংস্কৃতিক 
প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে নাট্যকার মন্মথ রায়ের সভাপতিত্বে ১২ই 
মে ১৯৬৩ তারিখে কলিকাতা টুঁডেন্টস হলে অনুষ্ঠিত প্রতিনিধি অধিবেশনে 
সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাব ১৩ই মে ১৯৬৩ কলিকাতা ইউনিভাপিটি 
ইনস্টিটিউটে যন্মথ রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রকান্ত অধিবেশনে সর্বসম্্তি- 
ক্রমে গৃহীত হয়। উক্ত প্রস্তাব £-- 

নাটক ও নাট্যশালার ম্বাভাবিক বিকাশ প্রতিহত করার উদ্দেন্তে পরাধীন 
ভারতে ১৮৭৬ সালে বিদেশী শানকবর্গ যে নাট্যানুষ্ঠান আইনের প্রবর্তন ক্রে- 
ছিলেন তার বিরুদ্ধে কেবল বাংলা দেশেই নয়, সমগ্র ভারতেই বিক্ষোভের 
অস্ত ছিল না। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা লাতের পর সংবিধানের 
১৬ ধারা অনুযায়ী যখন নবপর্যায়ে ব্যক্তি-ম্বাধীনতা স্বীকৃত হলো, তখন দেশবাপী 
স্বাভাবিকভাবেই আশ! করেছিল যে গণতান্ত্রিক স্বাধীন ভারতের জাতীয় 
সরকার ব্রিটিশ আমলের এই বহুনিন্দিত আইনটি বাতিল বলে ঘোরণা করবেন। 
কিন্ত পর্রিতাপের বিষয়, জন-প্রত্যাশ। ও দাবী অগ্রাহথ ক'রে স্বাধীন ভারতেও 
বাটক ও নাট্যান্ুষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই 'আইনের অসঙ্গত প্রয়োগ চলছে। এমন 
কি কেন্দ্রীয় সরকার-পৃ্াপোধিত সঙ্গীত নাটক একাডেমির ১৯,৬ লালে 
'অনুঠিত সেমিনারেও ১৮৭৬ সালের নাট্য সংক্রান্ত আইন নাটকের উন্নতির 
বিকাশের পথে সর্বপ্রধান বাধা বলে ঘোষণ! করা হলো এবং আইনটি প্রত্যা- 
হারের দাবী কর! হলো। অতঃপর মহামান্ত এলাহাবাদ হাইকোর্টও উত্ত 


১৯২ | নাট্য আন্দোলনের ৩০ বছক্ক 


আইন সংবিধান-বিরোধী ও বে-আইনী বলে ঘোষণা করলেন। ক্ষোভের বিষয় 
এই, যে বর্জনীস্ব আইনাট ন্বাঙাবিকভাবেই একটি ভারতীয় হাইকোর্টের স্তায়- 
বিচারে বাতিল বলে গণ্য হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার ততোধিক নাট্য-. 
নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে একটি নতুন নাটানুষ্টান বিল বিধিবদ্ধ করতে উদ্ভত হয়েছেন । 


কারণ, প্রস্তাবিত বিলে দেখা! যায় 
(ক) ১৮৭* সালের নাট্যানুষ্ঠান আইনে অভিনয়োদ্েপ্তে নাটকের প্রাকৃ- 


অনুমোদন গ্রহণের বাধ্যবাধকত] বা সর্বক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক লাইসেন্স গ্রহণের 
ব্যবস্থা ছিল না এবং উক্ত আইনের বিধানগুলি একমাত্র প্রকাশ্ত স্থানে ও. 
ব্যবসায়ের উদ্দেত্তে আয়োজিত নাট্যানুষ্ঠানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল। কিন্তু 
নতুন বিলে এ ছুটি বিষয়ই বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। 

(খ) পূর্ব আইনে আইন ভঙ্গের দরুন শান্তি হিদাবে তিন মাস কারাদগু 
ব! পচিশ ট!ক। জরিমানার যে বিধান ছিল প্রস্তাবিত বিলে তা* বাড়িয়ে ছয় মাস 


পর্যন্ত কারাদও ও একহাঞ্জার টাকা পর্যপ্ত জরিমানার ব্যবস্থা কর! হয়েছে । 
গ্রস্তাবিত বিলে নাটকের যে সংজ্ঞা! নির্দেশ কর! হয়েছে তদনুষায়ী মঞ্চ 


নাটক বাদেও যাত্রা, নৃত্য, ছায়ানাট্য, মৃকাতিনয়, জলসা, কবিগান, তরজা» 
কীর্তন, আবৃত্তি অর্থাৎ যাবতীয় প্রমোদানুষ্ঠানই এই আইনের আওতায় এসে 
পড়বে। অথচ ১৮৭৬ সালের আইনে বাত্রা ও ধর্মোখসব সংক্রাপ্ত অনুষ্ঠান" 
সমুহকে বিশেষভাবে আইনের আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। এরূপ 
ব্যাপক নিয়ন্ত্রণের ফলে বাংলা দেশের গোটা সাংস্কৃতিক জীবনই বিপন্ন ও 


সন্কুচিত হয়ে পড়বে। 
আপত্তিকর নাট্যানুষ্ঠানের সংজ্ঞা-নির্দেশ বিলে যে সব বিধান লিপিবদ্ধ 


হয়েছে তাঁর অনেকগুলিই অসঙ্গতিপূর্ণ ও হান্তকর $ যেমন সরকারকে হেয় 
প্রতিপন্ন করার চেষ্টা, হিংসা, হত্যাঃ অশোভনতা, অর্থ আদায়ের জন্য অসছৃপায়, 
অবলম্বন গ্রভৃতি। এগুলি নাটক থেকে বাদ দিতে হ'লে গুধু সমসাময়িক 
নাটকই নয় অনেক গ্রুশ্দী নাটকই বাদ হ'য়ে যাবে এবং গ্রশাসনিক কর্মচারীদের 


অপব্যাখ্যার দরুন বু নাটকই অভিনয়-ভাগ্য থেকে বঞ্চিত হবে। 
্রস্তাৰিত বিলে নাট্যানুষ্ঠানের জন্ত স্থানভিত্তিক গ বিষয়তিত্তিক লাইসেন্স 


ও মঞ্জুরী ফি ধার্য করে নাট; শিল্পের ওপর এক গুরতার চাপিয়ে দেওয়া 
হয়েছে। নাট্য-আন্দোলনের অবাধ প্রসারই যেখানে গণতান্ত্রিক সরকারের 
কাম্য হওয়া উচিত সেখানে এরূপ আধিক বোঝ] চাপিয়ে নাট্যকলাকে আরও 


নাট আন্দোলনের ৩* বছর ১৪৩. 


সঙ্কুচিত করার প্রয়াস অবশ্যই নিন্বনীর । এক্ষেত্রে অভিনয় আসরের লাইলেন্স 
ও নাট্যানুষ্ঠানের বিষয়বন্তর মঞ্জুরীর অধিকার পুলিশ কমিশনার ও জেলা 
শাসকের হস্তে ন্ত্ত করা জাতীয় সংস্কৃতির পক্ষে অমর্ধাদাকর। সাধারণভাবে 
অপেশাদার প্রতিষ্ঠানসমূহকে নাট্যানুষ্ঠানে অবাধ অধিকার দেবার পরিবর্তে 
বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যক্তি বা সংস্থাকে আইনের আওতা থেকে অব্যাহতি 
দেবার ক্ষমতা প্রশাসনিক কর্মচারীদের হস্তে শ্তস্ত হওয়ায় স্বজন-পোষণ, 
ছর্নীতি ও পক্ষপাতিত্ব প্রশ্রয় পাবার প্রচুর আশঙ্কা রয়েছে । এছাড়া নাটান্থ- 
ষ্টানের অনুমতি লাভের জঃ প্রার্ধাদের যাবহীয় তথ্য সরবরাহে বাধ্য করা ও 
অন্ত সুত্রে প্রাপ্ত খবরের উপর নির্ভর করে প্রার্থাদের যোগ্যতা বিচারের নীতিও 
অত্যন্ত আপত্তিকর ও অপমানজনক । | 

নাটক ও নাট্যানুষ্ঠানের মঞ্জুরী প্রত্যাখ্যাত হ'লে আদালতে আগীলের 
যে অধিকার বিলে স্বীকৃত হ'য়েছে তাও অর্থহীন ; কারণ তদদরুন মামলার 
ব্যয়বাবদ অনর্থক অর্থব্যয়, সময়ের অপচয় ও হয়রাশিই সার হবে। সেরূপ 
অনিশ্চিত অবস্থায় নাট্যাণুষ্ঠানের কোন তারিখ নিন্ধপণ করা দায় হবে এবং 
স্বভাবতই নাটযামোদীদের নাট্যোৎসাহ দমিত হবে। নাটকের প্রাকৃ-অনুমোগন 
যদি প্রতিক্ষেত্রেই আবহ্িক হয় তবে ঈসকাইলাস, কালিদাস, সেক্সপীয়র থেকে 
আর্ত করে মাইকেল, দীনবন্ধু, গিরিশচক্জ্র, ধিজেন্দ্রপাল, ক্ষীরোদপ্রসাণ, এমন 
কি রবীন্দ্রনাথের নাটকের অভিনয়ও পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্মচারীদের 
অনিশ্চিত মঞ্জির ওপর নির্ভঃশীল হুবে। 

প্রস্তাবিত বিল আইনে পরিণত হোলে কেবল যে অভিনন্ আসরের জন্ত 
ছ'শ টাকা পর্যন্ত লাইসেন্স ফি এবং নাট্য বিষ্ধবস্তর অনুমোদনের জন্য পঞ্চাশ 
টাকা পর্যস্ত মঞ্জুরী ফি-এর ছূর্বহ বোঝা নাট্য-শিল্পীদের কাধে চাপবে এমন 
নয়; পরস্ত আইনের শ্বাসরোধী ব্যবস্থায় নাটযাহুষ্ঠান সঙ্কুচিত হবার ফলে বন্ধ 
নাটযশিল্পী, মঞ্চশিল্পী, রূপকার, সঙ্জাকর প্রভৃতি বেকার হোয়ে পড়বেন। 
নাটকের প্রসার কমে যাওয়ার দরুন নাটকার এবং নাটক প্রকাশকদের চরম 
আধিক হুর্গতি অবপ্তস্ভাবী। এতত্তভীত অভিনয়ভাগ্য অর্জনের অনিশ্চয়তা 
ও ছুরূছতার ফলে নাট্য রচনাৰ উৎসাহ নির্বাপিত হয়ে সাহিত্যের শ্রেঠ অল 
নাটকের ম্বপহৃব ঘটবে । এই বিলের সামগ্রিক তাৎপর্য অন্থধাবন করলে এমন 
অনুমান হওয়াই শ্বাভাবিক যে ভবিষ্যতে রাজ্য সরকার সকল সাহিত্যকর্মের 
উপরই সরকারী নিয়ন্ত্রর আরোপ করতে পারেন। 
না. আ, ৩ বছর--১৩ 


১৯৪ নাট) আন্দোলনের ৩* রবছ 


চিন্তার অলীমতা ও তা' প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা স্বীকার করা গণতন্ত্রের 
একটি মৌল নীতি। বুদ্ধিজীবীদের সেই স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার অর্থই 
গণতন্ত্রকে অন্বীকার করা। প্রস্তাবিত নাট্যান্ুষ্ঠান বিলে নাট্যশিল্পের ওপর 
প্রত্যক্ষভাবে সরকারী হস্তক্ষেপের প্রয়াস প্রকট বলেই বিলটি অগণতাস্ত্রিক। 
একমাত্র প্রতিক্রিয়ানীল একনায়কতন্ত্র ছাঁড়া কোনো গণতান্ত্রিক কাঠামোতেই 
নাট্যকলাকে একান্তভাবে সরকারের কুক্ষিগত করার জন্ত এরূপ আইনের দৃষ্টান্ত 
পৃথিবীর কুত্রাপি দেখা যায় ন। 

শিল্প-দাহিত্যের চূড়ান্ত বিচারক জনপাধারণ। অতএব তার বিচারের 
ভার জনসাধারণের হাতে ছেড়ে দেওয়াই গণতস্্রম্মত । শাসকবর্গের অনভি- 
প্রেত শিল্পকলাও সর্বসাধারণের বিপুল সঘর্ধন! লাভ করে ইতিহাসে এমন 
ৃষ্টান্তের অভাব নেই। অশ্লীল, সমাজবিরোধী, জাতীযস্বার্থহানিকর নাটক 
জনসাধারণই বর্জন করবে । তারের শুভবুদ্ধিকে অবিশ্বাস করলে গণতন্ত্রের মূল 
ভিত্তিতেই কুঠারাঘাত করা হয়। নিতান্ত তাতেও নির্ভর না করতে পারলে 
উপরোক্ত শ্রেণীর অবাঞ্চিত নাটক বন্ধ করার জন্ত সরকারের হাতে আপৎ- 
কালীন অবস্থার ভারত রক্ষা আইন ও স্বাভাবিক অবস্থায় ভারতীয় দণডবিধি ও 
ফৌজদারী কার্যবিধি রয়েছে । সে সব আইনের সাহায্যে সকার অনায়াসেই 
যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন। তৎসত্বেও নাট্যানুষ্ঠান নিয়ন্ত্রণের 
'উদ্দেস্টে একপ একটি সংবিধানবিরোধী অগণতান্ত্রিক আইন প্রণয়নে উদ্ভোগী 
কওয়া স্বৈরতানত্রিক মনোভাবেরই পরিচায়ক । বাংলাদেশের নাট্যকার, 
নাট্যশিল্লী ও সংস্কৃতিসেবীদের এই সম্মেলনের দৃঢ় মত এই যে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য 
সরকারের প্ররত্তাবিত নাট্যানুষ্ঠান বিলটি অহেতুক, অবিবেচনাপ্রহ্ুত ও বাংলা 
দেশের সামগ্রিক সংস্কৃতির পক্ষে সর্বনাশকর। অতএব বিলটি সার্বসাকুল্যে 
খঅবিলন্বে প্রত্যাহারের জন্ত এই সম্মেলন সর্বসন্মতভাবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য 
সরকারের নিকট দাবী জানাচ্ছে । 'রাজ্য সরকারের ঘোষিত গণতান্ত্রিক নীতিতে 
আম্থা রেখে এই সম্মেলনে আশা করে যে, স্বাধীনতা সংগ্রাম. জাতি গঠন ও 
স্বাধীনত| রক্ষায় বাংলাদেশের নাট)কার, নাট)শিল্লী ও সংস্কৃতিসেবীদের 
অবদানের কথ «ম্মরণ করে সরকার এই জনমতের যখোচিত র্যা? দেবেন এবং 
জাতীয় সংস্কৃতির অবাধ অগ্রগতির স্বার্থে জাতীয় সরকার এরূপ কোনো আইন 
প্রণয়নে বিরত খাকবেন। 

এই লঙ্মেলন আরও প্রস্তাব করছে যে, প্রস্ততি কমিটি এই প্রস্তাবের 


নাট্য আন্দোলনের ৩* ধছর ১৪৫ 


অনুলিপি অবিলব্বে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের নিকট পেশ করবেন এবং 
প্রয়োজনবোধে সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালাতে পারবেন। বিলটি 
যতদিন পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহ্বত না হয় ততদিন প্রস্তুত কমিটা কাজ চালিয়ে 
খাবেন এবং বিলের বিরুদ্ধে উপযুক্ত জনমত গঠন করবেন । 
এই সম্মেলন বাংলাদেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থা, নাট্যান্ুরাগী জন- 
সাধারণ ও বুদ্ধিজীবীদের নিকট আবেদন জানাচ্ছে যে তারা নিজ নিজ অঞ্চলে 
সভা সম্মেলনের মাধ্যমে এই অগুভকর বিলের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করে তাদের 
স্ুচিস্তিত অভিমত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের নিকট পেশ করুন । 
এই সম্মেলন পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি পেশাদার-অপোশাদার নাট্যসংস্থা এবং 
অন্তান্ত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের কাছে আবেদন জানাচ্ছে যে বিলটি সম্পূর্ণভাবে 
প্রত্যান্ৃত না হওয়! পর্যন্ত তার! যেন তাদের আয়োজিত প্রতিটি অনুষ্ঠানেই 
এই সম্মেলনে গৃীত মুল প্রস্তাবের মর্ম পাঠ ও আবস্তকবোধে! অন্যবিধ প্রচারের 
'সাধ্যমে বিলটির সম্যক প্রতিবাদ করেন । 
প্রস্তাবক £ গঙ্াপদ বনু (সভাপতি £ বহুন্পী ) 
সমর্থক £ নুধী প্রধান ( নবনাটয আন্দোলন-প্রতিনিধি ) 


জন্মেলনে প্রদত্ত কয়েকটি ভাষণ হইতে উদ্ধৃতি 
জুধী প্রধান ( নবনাট্য আন্দোলন ) 


“প্প্টতই বোঝা যাচ্ছে যে এই বিল রচিত হয়েছে নাটযাভিনয় নিয়ন্ত্রিত 
করার জন্ত অথব! সেই সব নাট্যাভিনয় করতে দেওয়া হবে যা সরকারী 
পৃষ্ঠপোষকতা পাবে। সরকার যদি লোজান্জি দে কথা বলতেন তাহলে 
কাজটা সহ্ক্ধ হোত। ধারা পুলিশ কমিশনার ও ম্যাজিন্ট্রেটদের মতানুযায়ী 
'আট্যাভিনয় করতে চাইবেন তীর! ছাড়া আর সকলে নাটযজগৎ থেকে বিদায় 
নিতেন । দেশের জন্ঠ মেয়েরা সোনাদদান! ছাড়ছেন আর ছেলেরা নাটক কর! 
'ছাড়তে পারবে না? 

কিন্ত সমন্তাটা কেবল রাজনৈতিক নর, অর্থনৈতিকও বটে। বাংলার 
বহু নটনটা আজ যাত্রা খিষ্বেটার করেন। মফঃম্বলে ও শহরে ট্যুরিং পাটি নিয়ে 
গিয়ে রুঙ্ধি রোজগার করেছেন। এঁদের সঙ্গে প্রতিপালিত হচ্ছেন যারা হঞ্চ 
ভাড়া দেন, সাজ-সঙ্ছা, আবহসঙ্গীত, আলোক নিয়ন্ত্রণ প্রতৃতির ব্যবস্থা 
করেন। বর্তমান বিল কার্যকরী হলে এই সকল নটনটীয় সঙ্গে পূর্বোক্ত 


১৯৬ নাট্য আন্দোলনের ৩০ বছর 


সম্প্রদায়গুলির রুজি রোজগারও বন্ধ হবে আমার আশংক1। ন্বর্ণশিলীদের 
আত্মহত্যার খবর আমরা রোজ সংবাদপত্রে পড়তে পাই-_-এরপর মঞ্চ- 
শিল্পীদেরও দেই পথে চলতে ৰাধ্য করা হবে? 

বাংলার নাট/যশাল! এখনও সর্বাঙ্গীন উন্নতি লাভ করেনি । জগতের শ্রেষ্ঠ 
জাতির নাট্যশালার দঙ্জে আমাদের রঙ্গমঞ্চ এখনও অনেক বিষয়ে তুলনীয় 
নয়। বিস্ত জাতির পরিচয় তার বঙগমঞ্চে ? স্থতরাং জগতে বড় জাতি বলে 
পরিচিত হতে হলে উন্নত নাট্যশালার প্রয়োজন । নাট্যশালাকে উন্নত করতে 
হলে সর্বাগ্রে মনের ভিতর থেকে নাট্যশালা সম্বন্ধে যে-মনুর্দার ভাব আছে. 
তাকে দূর কর! দরকার। নাট্যশালা জাতীয় কৃষ্টির ধারক ও বাহক। এই 
নাট্যষঞ্চে সকল কল] মিলিত হয়। নৃত্যগীত, অভিনয়, সাহিত্য, ইতিহাস-_ 
নাট্যে সকলেরই বিবাশ। স্বক্কাতির শ্রেষ্ঠ সাছিত্যিকেরা নাট্যকার । 
সাহিত্যের মুকুটমণি নাট্য। অভিনয় ব্যতিরেকে নাট্য সম্পূর্ণ হয় না। অতএব 
নাট)শালার উৎকর্ষ আমাদের জাতীয় প্রয়োজন । -শিশিরকুমার ভাছুড়ী 


পত্র-পত্রিকার অভিমত ঃ অন্বতবাঁজার পাত্রিকা, ১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৭৬ 
১৮২৬ সালের নাট্যাভিনয় আইনটি এ বৎসরের ডিসেম্বর মাসে চালু হলে 
স্বাধীনভাবে নাট্যাতিনয়ের পথে ছুন্তর বাধার সৃষ্টি করে। এ বছরের ১৪ই 
ডিসেম্বর তারিখে অমুতবাজার পত্রিকা ( তখন বাংলা কাগজ ) লিখেছিলেন £ 
*এ আইনের উদ্দেত্র মহৎ হইতে পারে, কিন্ত ইহা দ্বার! গবর্মমেণ্ট আমাদের 
উপর আর একটি শান গ্বাপন করিলেন। আমরা শাসনের প্রভাবে নির্জাঁব 
হইয়া আছি। গবর্মমেন্ট যদি আমাদের নিত্য-নৈমিত্তিক সমুদয় কার্ষের উপর 
পর পর এইরূপ শাসন স্থাপন করিতে থাকেন, তাহা! হইলে যোধ হয় আর 
দীর্ঘকাল আমাদের এ আইনের অধীন থাকিয়া! ইংরাজ রাজার আন্ঞা পালন 
করিতে হইবে না । ভারতবর্ষবাসীর! এপ স্থানে গমন করিবে যেখানে আর 
ইংরেজ-শাসনের ত্রকুটিতে তাহাদিগকে ভীত করিতে পারিবে না।*-- 
অমৃত, ১২ই এপ্রিল, ১৯৬৩। 
দৈনিক বন্ুমতী, ১৪ই এপ্রিল, ১৯১৩ । নাটাকলা নিয়ন্ত্রণ? 
“পগিত ১০ই ডিসেম্বর ক্যালকাট। গেদ্ধেটে ১৯৬২ সালের পশ্চিমবজ 
নাট্যাভিনয় বিলের যে বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে 
আমাদের শবদেশী কংগ্রেসী শাসকের বিদেশী ইংরাঁদছ শাসকের উপরেও এক. 


নাটা আন্দোলনের ৩৯ বছর ১৪৭ 


স্বাত নিয়াছেন। যদিও এই বিলের উদ্দে্ত বর্ণনায় বল! হইয়াছে «নাট্যাভিনয়কে 
অধিকতর সুষ্ঠভাবে নিয়ন্ত্রিত” করা, তথাপি আসলে ইহার ধারা ও উপধারাগুলি 
বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, সরকারী মঞ্জি ও হুকুম ছাড়া এবং সেই 
সঙ্গে একট! মোটা টাকা লাইসেন্স ফী হিসাবে গণিয়া না দিলে পশ্চিষ 
বাঙ্গলায় আর নাটকের অভিনয় কর] যাইবে না। পেশাদার বা অপেশাদার 
সকলের পক্ষেই বিপদ এবং এই বিপদ আসিতেছে কখন, যখন "ম্বাধীন 
সাহিত্য সমাজের” দমকা হাওয়ায় একরাশ ধৃলি উড়িয়া অসতর্ক এবং নির্দোষ 
পথচারীদের অন্ধ হইবার উপক্রম। সাহিত্যের স্থাধীনতাওয়ালারা বাঙ্গালা 
নাটকের উপর এই আক্রমণের মুখে চুপ করিয়া আছেন কেন? সাহিত্যের 
উপর সরকারী খব্ারির ধারা ঘোরতর বিরোধী, চিস্তা ও মত প্রকাশের 
স্বাধীনতার দ্রাবীতে যাঁরা পর্কও স্কোয়ারের মাঠ বিদীর্ণ করিয়া! গচুর করদমাক্ত 
জল চারিগিকে ছড়াইয়া দিয়াছেন, তাদের বিশুদ্ধ বিবেক ও সৎসাহন সাহিত্যের 
'উপর কংগ্রেসী সরকারের এই উৎপাত শ্যছিতে নিস্তব্ধ ও নির্বাক আছে কেন? 
সাহিত্য ও শিল্পকলাকে একটা নির্দিষ্ট দলের হাতিয়ার করাই কি পশ্চিম বাংলার 
নয়৷ গণতন্ত্রের নতুন লক্ষ্য ?""" 

“শবাঙ্গলা দেশে সাহিত্য, শিল্পকলা, সংবাদপত্র ও নাটকের একটি 
গৌরবময় ভূমিকা আছে। দেশের জাতীয় চেতনা ও স্বাধীনতা আন্দোলনের 
ভূমিকায় এই শিল্প ও সাহিতা এতিহু স্ষ্টি করিয়াছে এবং এই এতিহের স্যতি 
হইয়াছে শাসন কতৃপক্ষের দমন ও ত্রাসনকে লঙ্ঘন করিয়া। আজ লেই 
বাল! দেশে নাটক অভিনয়ের জন্ত সেন্সরের প্রবর্তন করা হইতেছে। ইহার 
'চেয়ে লজ্জা ও ক্ষোভের কথ! আর কি আছে? আমর! পরিফষার করিয়া 
বলিতে চাই যে, সাহিত্য ক্ষেত্রে এই প্রকার পেন্সরের আমরা তীব্র বিরোধী । 
কারণ, ইহা! কমিউনিষ্ট বা ফ্যাসিইট দেশের মত পার্টি ডিক্রেটরির মনোভাব- 
সঞ্জাত। ইহা কেবল গণতান্ত্রিক আদর্শ ও নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী নয়, ইহা 
মানবিক আচরণেরও বিরোধী । ঘষে প্রচারধর্ষী নাটক বা সাহিত্যের মধ্যে 
রাষ্ট্রদ্রোহিতার কোন সপ্তাবনা থাকিতে পারে, গভর্ণমে্ট অনায়াসে দেশের 
প্রচলিত আইনের দ্বারা উহা দন করতে পারিবেন। কিন্ত উহার জন্ত নতুন 
করিয়া গুলিশ কমিশনার বা জেল! শাসকদের হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতা তুলিয়া 
“দিয়! সাহিত্যে, শিল্পকলায় ও অভিনয়ের উপর সরকারী দৌরাত্ময আমদানি 
করিতে চাই ন1।”*গ্বাধীন দেশের কল্যাণ বাট কোথায় সাহিত্য ও শিল্পকলার 


১৪৮ নাট্য আন্দোলনের ৩৯ বছৰ) 


পৃষ্ঠপোষকতার জন্ঠ নাট্য উন্নয়নের আন্দোলনে সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত: 
করিবেন১--না, বিপরীত পথ ধরিয়া এক হাতে নাট্যকলার গলা টিপিয়! ধরিতে 
এবং অন্ত হাতে আবার টাকা আদায় করিতে চাহিতেছেন। ম্বাধীন সাহিত্য 
ও স্বাধীন সমাজের লক্ষণই বটে। 


বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়' 

যুগান্তর, ২৭শে এপ্রিল ১৯১৩। নাটক নিধনের পালা 

সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বাঙ্গালীর একটা সাব) গৌরববোধ আছে॥ 
ঝিটিশ আমলে কঠোর নিয়ন্ত্রণের মধ্যেও বাঙ্গালীর গণচেতন! সাহিত্য, শিল্প ও. 
অভিনয়ের সুকুমার কলা আশ্রর করিয়া লালিত ও উৎ্দবহইয়াছে। শ্বদেশী 
শীসনে শিল্পবোধ বিকাশের নানা পথ উন্ুক্ত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য 
সরকার অর্থ সাহাষ্য, পুরস্কার ও সম্মান শ্বীকৃতি দিয়া সাহিত্য ও সাছিত্য- 
ব্রতীদের যে পোষকতা করিতেছেন তাহা নিশ্চয় শ্লাঘনীয় । কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার নাট্যানুষ্ঠান নিয়ন্ত্রণের জন্ত যে বিল প্রণয়ন করিয়াছেন এবং যাহার 
খসড়া গত ১*ই ডিনেম্বর তারিখে কলিকাতা গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায়' 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহার পুর্ণ বয়ান পাঠ করিয়া আমর! বিশ্মিত হুইয়াছি॥' 
ইতিমধ্যে এই বিল পাঠ করিয়া! নাট্যকারঃ নাট্যামোদী ও অভিনেতা সম্প্রদায়ের 
মধ্যে বিক্ষোত দেখা দিয়াছে। ইহাদের আশংকা, বর্তমান আকারে এই বিল' 
আইনে পরিণত হইলে নাট্য সাহিত্য ও নাট্যানুষ্ঠান সরকারী নিয়ন্ত্রণের নিগড়ে, 
বাধা পড়িবে। নাট্য সাহিত্য রচনার স্বাধীনতা কিংবা অভিনয়ের সুযোগ 
সুবিধাও পুলিশ কমিশনার কিংবা! জেল! ম্যাজিস্ট্রেটের মর্জি অনুযায়ী খর্ব' 
হইবার আশংকা রহিয়াছে । কারণ, এই বিলে তীকাদের হাতেই অনুষ্ঠান 
নিয়ন্ত্রণের সমস্ত ক্ষমতা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে । আরও বিশ্বয়ের কথা এই: 
যে, বর্তমান জরুরী অবস্থায় আমরা যখন বহুবিধ সমন্তায় জর্জরিত তখন 
আকশ্মিকভাবে নাট্যানুষ্ঠান নিয়ন্ত্রণের জন্ত «সরকার এতট! আগ্রহাদ্িত হইয়া 
উঠিয়াছেন। রজমঞ্চের কৌলীন্তে এবং নাটক রচনায় বাংল! দেশের একটা 
গৌরবজ্জনক ট্র্যাভিশন বা এত্যিহ আছে। উনবিংশ শতাব্বীতে ব্রিটিশ নীল- 
করদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দীনবন্ধু মিত্র “নীল-দর্পণ' রচন! করিয়! শিল্পীর 
স্বাধীনতার উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন। মাইকেল মধুহুদনের সামাজিক, 
প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা? এবং 'বুড়ো। শালিকের ছাড়ে রে?” নীতি- 


নাট্য আম্দোলনের ৩* বছর ্‌ ১৪৪ 


আর্ট ও উদ্মার্গগামী সমাজকে কশাধাতে জর্জরিত করিয়াছিল । পরবতাঁকালে 
গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদ প্রসাদ, দানীবাবু, শিশির কুমার ভাদুড়ী প্রমুখের মাধ্যমে 
নাটক রচন! এবং নাট্যাতিনয়ে উজ্জ্বল ও বলিষ্ঠ ধার! বাংলার নাট্য জগৎকে 
পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধ করিয়াছে । ব্রিটিশ আমলের কুখ্যাত নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন এই 
নাট্যচেতনাকে নাগপাশে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াও ব্যথ হুইয়াছিল। 
আধুনিককালে বাংলার নাট্য সাহিত্য ও নাটকাঁভিনয়ের ধার] সেই জীবন- 
"দর্শন ও শিল্প চেতনাকেই আদর্শ হিসাবে সামনে রাখিয়া হরহ পরীক্ষা- 
নিরাক্ষায় নিযুক্ত। 


পশ্চিমমঞ্গ সরকারের বর্তমান বিল নাটক ও নাট্যকলার স্বাধীনতার মূলে 
কৃঠারাঘাত করিয়াছে ।””বিলের আন্তোপাস্ত পাঠ করিয়া আমাদের মনে 
হইয়াছে যে, ইহা দ্বারা নাট্যানুঠান নিয়ন্ত্রিতই হুইবে+ তাহার বিস্তৃতি বা 
বিকাশের কোন সহায়ত] হইবে না ।'..এতটা ব্যাপক ক্ষমতা ব্রিটিশ আমলের 
আইনেও সরকার গ্রহণ করেন নাই। আজ স্বাধীন ভারতবর্ষে স্বাধীন চিন্তা ও 
স্বাধীনভাবে শিল্প সৃষ্টির যুগে, সরকারের নিজের হাতে এইরূপ প্রত নিয়ন্ত্রণ 
ক্ষমত] গ্রহণ করা অগণতান্ত্রিক মনোভাবের পরিচায়ক । 


প্রসঙ্গত আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাংলা দেশে গত এক 
দশকে নাট্য জগতে অনেক অপেশাদার নাট্য সম্প্রদায় উল্লেখযো?্য ও প্রশংস- 
নীয় নাট্য পরীক্ষা! করিয়াছেন। স্থায়ী পেশাদার মঞ্চ অপেক্ষা ই'ছাদের কৃতিত্ব 
নন নয়। বরং নুতন চি্তাধারায় উদ্ধন্ধ এই এমেচিয়ার নাটযগোর্ঠীর নাটক 
রচন! এবং নাট্য প্রযোজনা আমাদের নাট্য সাহিত) ও প্রয়োগকলায় নুতন দিগন্ত 
উন্মোচিত করিয়াছে । এই বিল আইনে পরিণত হইলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে 
এই নূতন নাট্য আন্দোলন । ইহাদের অর্থসঙ্গতি সামন্ত; স্থায়ী ষ্চও ইহাদের 
হাতে নাই। মধ্চের দক্ষিণা ও সরকারের দণুরে দক্ষিণা দিয়! নাটকাভিনয়ের 
ক্ষমতা এই সমস্ত নাট্য সম্প্রদায়ের থাকিবে না। সরকারী অর্থভাণ্ডারে রাজদ্ 
গ্রন্থের জন্ত এই ব্যবস্থা পরিণামে বাংলার নাট্য আন্দোলনকে শুন্ধ করিয়া 
দিবে । বাংল! সাহিত্যে নাট্যাংশ এখনও আঅন্তান্ত শাখার তুলনায় হীনবল। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার নাট্য নিয়ন্ত্রণ বিলের খড়গাঘাতে তাহাকেও বিনষ্ট ক্িতে 
যাইতেছেন। আমরা মনে করি, নাট্যকার, নাট্যামোদী ও বিশেষজদের 
সহিত আলোচনা কন্ধিয প্রস্তাবিত বিলের আপত্তিকর অংশগুলি জমূল 


দির নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর 


সংশোধন কর! উচিত। নতুবা নাট? নিয়ন্ত্রণের নামে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নাটক 
নিধনের দায়ে অপরাধী হইবেন। | 


বহুরূপী মে, ১৯৬৩ 


গণতান্ত্রিক সমাজে সাহিত্য ও শিল্পের প্রকাশ-পথ নিরঙ্কুশ রাখা 
দরকার। হুকৃম করে বা নিষেধাজ্ঞার অচলায়তনের মধ্যে কোনে! দেশেই 
শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-শিল্প হ্তি হয়নি। ইতিহাসে তার প্রমাণ আছে। আমাদের 
দেশ গণতাস্ত্রিক বলে আমরা ঘোষণ! করি, আমাদের সংবিধানে আমর! 
ব্যক্তি স্বাধীনতা পূর্ণমাত্রায় স্বীকার করে নিয়েছি, আমরা শিল্পীর স্বাধীনতা 
কামনা করি, 'আমাদের সাঞ্ত্যিকরা গড়ে তুলেছেন স্বাধীন সাহিত্য সমাজ । 
এই পরিপ্রেক্ষিতের ম্যে আলোচা নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিষ্টি একেবারেই অসঙ্গত 
অস্বাভাবিক এবং ব্যক্তি-বিনাশী খড় ী।ঘাত। আমর! স্বীকার করি, স্বাধীনত' 
মানেই যার যা ইচ্ছে তাই করার স্বাধীনত! নয়। সভ্য সংস্কৃতিবান ও প্রজ্ঞা- 
বান মানুষ জীবনদর্শনের কিছু কিছু মূলনীতি মেনেই চলেন-_সেটা তার 
স্বভাবে মিশে আছে, যা তাকে চলতে সাহাধ্য করে, বাধা দেয় না। কিন্ত 
ওপর থেকে কিছু আরোপ করলেই সেটা বাধা হয়ে দাড়ায়! শ্বসমাজ- 
বিক্োধী স্বদদেশ-বিরোধী কোনো নাশকতামুলক কাজ: যে সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই 
কোক বা অন্তত্রই হোক দেশের প্রজ্ঞাবারদী মন কখনোই সহা করবে না। 
বর্দি কেউ ওসব করে তারা জনমতের ধিকারে ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত 
হবে। তাদের দমন করবার জন্তে কোনো বিশেষ আইন করতে গিয়ে আমরা 
যদি গণতন্ত্রের মূলনীতিকে ই হত্যা করি সেট! হবে মারাত্মক অপরাধ । দেশের 
সাধারণ আইনই যেখানে বথেষ্ট সেখানে বিশেষ আইন করলে মুদ্তিমেয়ের সম্ভাব্য 
দেশদ্রোহী ম্পর্ধার কাছে সমত্ির কল্যাণকে বলি দেওয়া হবে মনে করে আমর 
এ বিল সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করতে বলি। 


স্বাধীনতা) ১৬ই যে, ১৯৬৩ । বঙ্গ সংস্কৃতির পক্ষে স্্বনাশকর 


»গণতান্ত্রিক অধিকারকে সঙ্কুচিত করিয়া গণতন্ত্রকে রক্ষা করা যায় না, 
পরস্ত তার প্রসারেই গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ । কংগ্রেস ও কংগ্রেস পরিচালিত 
সরকার ইহা অত্র দিয়া উপলব্ধি করুন এবং গণতান্তিক কাঠামোকে বাচাইয়! 
রাখার প্রয়োজনেই এই নাট্যাভিনয় বিল অবিলঘ্ধে প্রত]াহার বরুন। 


নাট আন্দোলনের ৩* বছর ২৯১ 


দেশ, ৪ঠা মে, ১৯৬৩। নাট্যানুষ্ঠান £ নতুন আইন 

আমার হাতের কাছে বসামান্ত ওয়াকিবহাল হবার অন্ত যে বইটি রয়েছে 
তাতে দেখছি যে ইংলণ্ডে সেন্সরশিপের প্রথা প্রধানত এবং প্রৎ্মত চালু 
হয়েছিল রাঁজস্বের কারণে, ছাপাখানা চালু হবার পর। কিন্তু পরে “সেম্সরশিপ' 
বহাল রাখ] হয়েছিল---*৪৪ &0 17096:01079116 ০0 1001105.৮ 

উক্ত গ্রস্থেই দেখছি ঃ নাটকের বেলায় “৪ ৫9080781310 1388 1996] 
006810]15 017919176.৮ 

নাটকের ক্ষেত্রে শ্বতন্ব আয়োজন ঘা! ছিল ত' পীড়াদায়ক। ১৮৪৩ সালের 
সেই "খিয়েটারস্‌ আযা্' আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়েছে, আক্রমণ হয়েছে-_ 
কিন্তু ১৯০৭ সাল পর্যস্ত তেমন করে যেন সমবেতভাবে আক্রোশটা ফেটে 
পড়েনি। ১৯*+ সালে ৭১ ছন লেখক মিলে একটি প্রতিবাদপত্র রচন! 
করে কাগজে পাঠান, 'সেন্সরশিপ' তুলে দেবার দাবি জানিয়ে। ফলে আবার 
একটি কমিটিকে নিয়োগ করতে হল। ১৯৯ সালে কমিট তাদের মতামত 
জানাল। মতাঁমতটির মূল মর্ম ছিল £ 

“৮ 810091]0 16 070610208] 60 901020016 & 10185 10: 1136799 8100. 
1988] 6০ 70910 810 80112910890. 10185, ড/1)661)92: 19 1080. 10990 
81017016690. ০0: 106, 

বস্তত, তারপর থেকে ব্রিটেনে যে নিয়মটি চালু রয়েছে তাতে উভয় কাজই 
বেশ চলে যায়। অর্থাৎ লর্ড চেথ্বারলিন-এর অধীনে একটি সালিশী কমিটি 
আছে, প্রয়োজনে তিনি যে কোনে! নাটকের সম্পর্কে এই কমিটিতে জানাতে 
পারেন, এবং কমিটি নাটকটি সম্পর্কে তাদের অভিমত জানাবে । আর এ- 
কথাও জেনে রাখা ভাল এই কমিটির বিরুদ্ধে অদ্তাবধি তেমন গুরুতর কোনে! 
অভিযোগ দেখ! দেয় নি। 

যে নতুন আইনটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রহণ করার কথা তিস্ত/ ফরছেন 
তার নানা ত্রুটি আছে। সে সব ভ্রাটর কথা আইনজরা বলবেন, আমার 
বলার কথ! নয়। আমি শিল্পের দিক থেকে মাত্র এইটুকুই বলতে পারি যে 
'নাট্যকারকে েন কারবারীর মতন লাইসেন্স নিয়ে কারবার করতে বলার 
অনগ্মানজনক আদেশ না দেওয়া হয়। নাটক শিল্প, নাট্যকার শিলী। সরকার 
€ষেন এমন ঝোঁক না ধরেন, শিল্প এবং শিল্পীকে সরকারী ছাকাই হজ দিকে 
"পরাঁক্ষা করে নেবেন। পুলিশ পুলিশের কাঁজ-করুক, শিল্পী শিল্পের | --বিহর 


২২ নাট্য আন্দোলনের ৩০ বছর: 


লোকমত ১.ই মে, ১৯৬৩. 

নবনাট) আন্দোলন নেহাৎ একটা মুখের কথা যে নয় তার প্রমাণ ইতি- 
মধ্যেই পাওয়া গেছে। সারা বাংলার নাট্য সমাজ সংহত হয়ে দাড়িয়েছে এই 
শ্ৈরাচারী বিলের প্রতিরোধে । যদি সরকারের গুভবুদ্ধি জাগ্রত নাই হয় 
তাহলে সে চ্যালেপ্ত নবনাট্য আন্দোলন গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। --গিরিশংকর 
দর্পণ ২৪শে সেও : ৯৬৩ 


সরকার যেখানে শিল্পীর কঠরোধে নিলজ্জ ভূমিকা নিয়েছে সেখানে. 
(বিল বিরোধী ) এ আন্দোলনের ব্যাপকতা! সীমাহীন হওয়া প্রয়োজন । 
গাণবার্তী ৩. শে মে, ১৯৬৩ 
এই বিল পাশ হলে পশ্চিম বাংলার নাট্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ওপর 
অনভিপ্রেত পুলিশী হস্তক্ষেপ সীমাহীন হয়ে উঠবে। সামগ্রিকভাবে বিচার' 
করলে একথা নুন্পষ্ট যে, এই বিলটি পশ্চিম বাংলার নাট্য ও সাংস্কৃতিক 
আন্দোলনকে দমন করার জঙ্ঠ সরকারের ঘ্বণযতম যড়যন্ত্র। 

[ স্থানাভাবে উপরোক্ত পত্র-পত্রিক! থেকে আংশিক উদ্ধৃতি মার্জনীয়। 
একই কারণে আরও অনেক পত্র-পত্রিকার অভিমত উদ্ধৃত কর] সম্ভব না হওয়ায় 
আমরা আস্তরিক ছঃখিত। আশা! করবো, এই আন্দোলনের গুরুত্ব এবং 
ব্যাপ্তির পেছনে পত্র-পত্রিকার যে অকুঞ সমর্থন আমর] পাচ্ছি আমাদের' 
ভবিষ্যৎ পদক্ষেপ তাতে আরও শক্তিশালী হবে ।] সম্পাদক 

আগুবাকয 


"**গীবর্ষেন্ট অত্যন্ত সচকিতভাবে তীহার পুরাতন দণ্ডশাল! হইতে কতক- 
গুলি অবাবহৃত কঠিন নিয়মের প্রবল লৌহশৃঙ্খল টানিয়! বাহির করিয়া তাহার 
রিচা সাফ করিতে বসিয়াছেন "আমাদিগকে দমন করিবার জন্ত অতিরিক্ত 
আয়োজন দেখিলে স্তায়-অন্ঠায় বিচার-অবিচারের ত্র দূরে রাখিয়। একথা 
স্বতাবতই মনে হয় যে, হয়তো! আমাদের মধ্যে একটা শক্তির সম্ভাবনা আছে 
যাহ! কেবল মুঢ়তাবশত আমরা সকল সময়ে উপলদ্ধি করিতে পারি না। 
গবর্মেষ্ট খন চারি তরফ হইতেই কামান পাঁতিতেছেন তখন ইহা নিশ্চয় যে, 
আমরা মশ| নহিঃ অন্তত মর| মশ! নহি। 

আজ যদি অকণ্মাৎ আমর! ভাবপ্রকাশের- শ্বাবীনতা হইতে বত টন 
রাজকার্যচালনার সহিত আমাদের সমালোচনার ক্ুত্র সঘব্থট্‌কুও এক আঘাতে, 


' নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর ২৬৩ 


বিচ্ছিন্ন হয়, এবং হয় আমরা নিশ্চে্ উদ্াপীনতার মধ্যে নিমগ্ন হয়ে থাকি, 
নয় কপটত! ও হিথ্যা বাক্োর দ্বার] গ্রবলতার রাজপদতলে আপন মনুয্যত্বকে 
সম্পূর্ণ বলিদান করি, তবে [ পরাধীনতার ] সমস্ত হীনতার সঙ্গে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত; 
আকাঙ্জার বাক্যহীন ব্যর্থ বেদনা মিশ্রিত হইয়া! আমাদের ছুর্দশা পরাকাষ্ঠা 
প্রাপ্ত হইবে। --রবীন্ত্রনাথ 


নাট্যচর্চার ১৯৬২ সনের হিসাব নিকাশ 


দল অনেক, শিল্পী অগণন--গত এক বছরের হিসাবে (১৯৬২ সাল) সমগ্র 
বাঙলা দেশে অপেশাদার নাট্যাভিনয়ের সংখ্যা ( প্রকাশিত ও সংগৃহীত সংবাদ 
থেকে) দাড়িয়েছে *" হাজার ৩৬ শত ৬৮। এর মধ্যে কলকাতা শহর ও. 
শহরতলীর বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে পরিবেশিত হয় ৩১ ৯৮৫টি অভিনয় । বাকি ৩, ৩৮৩টি: 
অভিনয় পশ্চিম বাংলার অন্তান্ত ছোট বড় শহর এবং পল্লীতে অতিনীত 
হয়েছে। আনন্দলোক £ আনন্দবাজার পত্রিক 


স্বাধীন সাহিত্য সমাজ 


“»পশিল্পে, সাহিত্যে ও চিন্তায় ডিক্লেটরশিপ পাকা না হলে অন্ত কোথাও 
তার ভিত মজবুত ক'রে গড়া সম্ভব নয়। সমাজের এই ক্ষুদ্র অংশে যদি 
কিছুমাত্র গ্বাধীনত! বজায় থাকে তবে বৃহত্তর অংশে সে স্বাধীনতার বিষ 
চারিয়ে যাবেই । এই প্রকাশক্ষম ও নিত্যগ্রকাশমান অংশকে বোবা না করলে' 
জনগণের চিত্ত ডিক্র্টব্রের তৈরী হঁচে ঢালাই করা যাবে না। অনিবার্ধত 
এটাই ডিক্বে্টরী সমাজের সবচেয়ে অবাঞ্চিত, অবমানিত ও নির্াতিত অংশ, 
অন্তপক্ষে, এদের সাহাষ্যেই ডিক্টেটররা! জনগণের চিত্বকে বশে আনেন এবং 
রাখেন। সুতরাং যে সব শিল্পী, সাহিত্যিক, মননশীল ব্যক্তির] কর্তা হতে 
এবং নিজেকে কর্তার হাতের হাতিয়ার করতে ইচ্ছুক, ডিক্লেটরী ব্যবস্থায় 
তাদের পুরস্কার অপরিমেয়, তারাই সেখানে সবচেয়ে প্রসাদলালিত জীব ।” 

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধটায়, প্রেমেন্্র মিত্র 

আবু সয়ীদ আইয়ুব, বুদ্ধদেব বন্ধ, হথবোধ ঘোষ 

কোনো দেশেই গ্রত্যেকে স্বাধীন চিন্তা করে না, কিস্ত সব দেশেই কেউ- 

কেউ করেন, তীরাই ক্রমশঃ প্রভাবিত করেন অন্তদের ; তাদের চিস্তা ও চেষ্টা 

যেখানে সবচেয়ে কম ব্যাহত হয় সবচেয়ে বেশি স্ৰতিলাত করে সেই সমাজই 
হাছুষের সম্পা সই ও মঙ্গল সাধনের পক্ষে সবচেয়ে অনুকূল । 


২৪৪ নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর 


আধুনিক ভারত এই পথেই চলছে ? এখানে মানুষের স্বাধীন মনকে অবরুদ্ধ 
করার অপচেষ্টা নেই। আমাদের বুঝে নিতে হুবে ধে এই স্থাধীন মন 
'অছামুল্যবান ; তা যদি মাঝে মাঝে দেয় সংশয়ের পীড়া ও বন্ববেদনা, তবু তা 
মুল্যবান? তা রক্ষা করতে গিয়ে কোনে সাংসারিক ক্ষতি যদি হয়, তবু তা 
মুল্যবান ? বুঝে নিতে হবে এই স্বাধীনতা মন্ুঘ্যত্বেরই নামাস্তর এবং তার হরণ 
বা সংকোচনের আশঙ্কা-_-তা যে কোনে দিক থেকেই দেখা দিক--সেই শক্তি 
পরাস্ত না হ'লে আমরা মানুষের মতো বাচতে পারবো না।” বুদ্ধদেব বন্থ 
[ম্বাধীন সাহিত্য সমাজের ইন্তাহার হইতে সঙ্কলিত। কিন্তু নাট্যাভিনয় 
'বিল সম্পর্কে অদ্য[বধি স্বাধীন সাহিত্য সমাজের নীরবতা বেদনাদায়ক |] 
--দম্পাক 
ভারত-ইতিহাস-ভাস্কর ডঃ রমেশচন্ত্র মজুমদার 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রস্তাবিত নাট্যানুষ্ঠান বিলটিতে সরকারের হাতে যে 
সব ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তা খুবই আপত্তিঞ্জনক। ইহার ফলে বাংল! নাট্য 
সাহিতের উন্নতির পথে গুরুতর বাধার স্যার হবে-এবং দেশের স্বাধীন চিন্তা 
ব্যাহত হবে। যে কোন সাহিত্য রচনার প্রাকৃ-অন্ুমোদন বিধি--গণতস্ত্রের 
'বিরোধী ও বিশেষ অনিষ্টজনক। যাতে 'এই বিলটি সরকার প্রত্যাহার করেন 
তার জন্ঠ দলবন্ধতাবে আন্দোলন কর উচিত। 
প্রবীণ সাহিত্যিক ও বিখ্যাত ব্যবহারজীবী 
ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত 
নাটকানুষ্ঠান বিলটি দেখিলাম; সাতান্ন ব্ছর আমি আইন খাটাঘাটি 
করিয়াছি এবং দেশ বিদেশের বছ আইন আলোচন] করিয়াছি। কিন্তু কাচ 
এরূপ অম্প্ অপরিছর আইন দেখিয়াছি বলিয়া! মনে পড়ে না। আমার 
'বিবেচনায় গ্রস্তাবিত আইনটি সম্পূর্ণরূপে “আলা ভাইরস+ ( 01678 5159 ) বা 
বে-আইনী। 
কেন না, প্রথমত আইনের উদ্দেস্তে একটি মামুলী 9686978906 ০1 0019৫88 
800. 78988078' দেওয়া হইয়াছে; তাহাতে বিলের ঠিক উদ্দে্ কি তাহ 
মোটেই বাখ্যা করা হয় নাই এবং আম্মার মতে প্রস্তাবকর! লৃশ্মভাবে ইহা 
"পরীক্ষা করেন নাই যে, যে দোষে ছুট বলিয়! ১৮৭৬ সালের আইন এলাহাবাদ 
হাইকোর্ট বে-আইনী বলিদ্বা ঘোষণ। করিয়াছেন প্রস্তাবিত আইনটি সেইরূপ 
'দোষেই দুষিত কি না। 


নাট) আন্দোলনের ৩* বছর ২০৫. 


দ্বিতীয়ত, প্রস্তাবিত আইনটি প্রত্যক্ষ ভাবে সংবিধানের ১৯ ধারার বিরুদ্ধ ৷, 

তৃতীয়ত, ইহাতে পুলিশ কমিশনার এবং জেলা ম্যাজিট্টরেটদিগকে 
“লাইসেন্স” দেওয়া বা ন! দেওয়ার অপ্রতিহত ক্ষমত1 দেওয়া হুইয়াছে। ইহা 
তাহাদের ব্যক্তিগত সন্তষ্টির উপর নির্ভরশীল। [179 18 986156790, কথাটি 
[70089 ০1 110:08-এর বিষয়ীভূত [09197009 ০1 61)9 1398]10 4১০৮-এর ১৮০বি 
ধারাতেও উল্লিখিত আছে। অথচ শেষ পরধন্ত [70986 ০1 1,০18-এ সাব্যস্ত 
হইয়াছে যে £01106 19 886196160 দ্বারা 170109 99019687-র ব্যভিগত 
সন্ততির প্রয়োজন মাত্র এবং সেই প্রয়োজন যথাযথ কি না তাহ! কোর্টের বিচার্ধ 
নয়। ইহা ছাড়া আর একটু কৌতুকের বিষয় এই যে, এই আইনের বিধান 
দ্বারা জেলা ম্যা্জিন্ট্রেটে বা পুলিশ কমিশনারকে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী হইবার 
অধিকার দেওয়! হইয়াছে; অতএব সেই আদেশের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার' 
যে অধিকার দেওয়া হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ অনর্থক । কেন না, ম্যাজিক্ট্রেট বা 
পুলিশ কমিশনারের সন্তুি যুক্তিঘুক্ত কিনা তাহার বিচার যদি আদালতের 
এক্তিয়ার-বছিভূর্তি হয় তবে আপীল আদালত কি বিচার করিবেন। ফলে 
বিধানগুলি স্ববিরোধী ও অর্থহীন । 


পরিশেষে, কোন নাটক প্রদর্শনযোগ্য বা অতিশয়দোষযুক্ত কি না তাহার 
বিচার পাঠক এবং দর্শকগণই করিয়া থাকেন--এবং গুরুতর দোষধুক্ত নাটক 
তাহার! গ্রহণ করিবেন না এরূপ প্রমাণের অভাব নাই। যখন দ্বিজেন্দ্রলাল 
রায়ের 'আনন্দবিদায়' ছার রঙ্গমঞ্জে অভিনীত হয় তখন প্রথম বা দ্বিতীয় 
দিনে দর্শকগণ তাহাদের বিরক্তি সঙ্গভাবে প্রকাশ করিয়া সেই অভিনয় বন্ধ. 
করিয়া দেন। যদি থিজেন্ত্রপালের মত সুগ্রসিদ্ধ সুগ্রতিঠিত এবং সর্বজনশ্রদ্ধেয় 
নাট্যকারের নাটক সম্বন্ধে দর্শকরা এইরূপ বিচার করিতে পারেন--তখন 
নাটকের বিচারের ভার সেই দর্শকগণের উপর না দিয়া পুলিশ ও প্রশাসনিক 
কর্মচারীদের উপর দিবার কি প্রয়োজন তাহ! আমি বুঝিতে পারি 'না। পরস্ত . 
যে ব্যক্তিগত ও মন্তপ্রকাশের ন্বাধীনতার জন্ত কংগ্রেস দীর্ঘকাল সংগ্রহ 
করিয়াছে--প্রস্তাবিত আইন কাহাকেই খর্ব করিতে চলিয়াছে। 

টুার্টের রান্ষত্বকালে ইংলগ্ডে লর্ড ্ট্যাফোর্ডের একটি কথা মনে পড়িতেছে__. 
[71907 1906868 188611) কংগ্রেস ক্ষমতা হাতে পাইয়া! কি তাহা আরঞ, 
ভালভাবে প্রমাণ করিতে চায়? ব্রিটিশ সরকারও যে প্রাকৃ-অনুমোদনের: 
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আইন পাশ করিতে সাল পার নাই কংগ্রেদ সেই আইন পাশ করিতে উদ্চোগী 
“হইয়াছে কেন? 
বলাইচাদ যুখোপাধ্যায় (বনফুল ) 
পশ্চিমবঙ্গ নাট্যানুষ্ঠান বিল (১৯১২) পড়িয়া বিচলিত ও বিশ্মিত হইলাষ। 
'যনে হইল গণতন্ত্রের মুখোশ পরিয। আমাদের দেশে সম্ভবত “ডিক্টেটরশিপ, 
ক্রমশ গর্দি দখল করিতেছে । আশ! করি যাহার! গণতগ্ত্রে বিশ্বাস করেন 
তাহারা সরকারের এই ্বেচ্ছাঠারের বিরুদ্ধে তাহাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া 
প্রতিবাদ করিবেন। শিল্পীদের স্বাধীনতায় হন্তক্ষেপ করিলে আমাদের দেশের 
আবহাওয়। আবিল ও বিষাক্ত হুইয়! উঠিবে। নাট্যকার ও নাট্যশিল্পীরা 
চিরকাল দেশের সুস্থ জনমত গঠন করিয়াছেন, চিরকাল ব্বাজনৈতিক ও 
সামাজিক অত্যাচার-অগ্যায়ের বিরুদ্ধে সার্থক প্রতিবাদ করিয়াছেন, চিন্ময় 
সত্যশিবন্ুন্দরের তীহারাই সার্থক বাজ উপাসক। তাহাদের এ অধিকার 
বিধিদ্ত অধিকার । সে অধিকার হরণ করিবার চেষ্টা হান্তকর এবং দেশের 
পক্ষে অনিষ্টকর। আমি সর্বাস্তঃকরণে এই বিলের বিরুদ্ধে আমার প্রতিবাদ 
বজানাইতেছি । 
সাহিত্যিক ও ব্যবহারজীবী তারাপদ লাহিড়ী 
আইনজীবী হিসাবে একটা কথা বলতে চাই যে, এলাহাঁবাদ হাইকোর্টের 
নজির তুলে যে সাংবিধানিক জটিলতা পরিহার করার অন্ধুছাতে এই নৃতন 
আইনের খসড়া প্রস্তুত কর] হয়েছে, নূতন আইনের ফলে সেই সাংবিধানিক 
জটিলতা আরও বৃদ্ধি পাবে। এই আইনে যেভাবে অভিনয়, গান-বাজনা 
প্রভৃতির উপরে খাঁড়! চালানে! হয়েছে, যেভাবে বিপুল পরিমাণ গ্ববিবেচনাঁ- 
“নির্ভর ক্ষমতা প্রশাসনিক কর্মগরীদের হাতে ন্তত্ত কর! হয়েছে, তা সংবিধান- 
"সম্মত বলে মনে হয় না। স্প্দেশ, ২*শে এপ্রিল ১৯৬৩ 
ৰ শিক্ষাবিদ ডঃ অরবিন৷ পোদ্দার 
পশ্চিম বাংল! সরকার এ সময়ে নাট্যান্নষ্ঠান বিলের মত একটি বিল প্রণয়নে 
“কেন উদ্ভোগী হলেন, তা ভেবে আমি ত্তম্তিত হয়েছি। নানান দৈনন্দিন 
-সমন্তায় আমরা জর্জরিত) তার মধ্যে স্বাধীন হৃষ্টিনীল উদ্যোগের মধ্যে 
হংকিঞ্িৎ আনন্দ আমরা উপভোগ করে থাকি। কিন্তু নাট্যশিল্প সম্পর্কে 
নরকার কেন অকশ্মাৎ আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন তা বুদ্ধির অগম্য। আমার 
নিশ্চিত বিশ্বাস, এ বিল যদি গৃহীত হয় তে! তাতে শিল্প এবং শিল্পী যেমন 
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খরিত হবে, তেমনি খবিত হবে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবন ও এঁতিহ। আর 
সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক আঘাত হানা হবে ব্যক্িক শিল্লে'স্ভমের ম্বাধীনতার ওপর । 
সেজন্ত, প্রতে]ক শিল্পরনিকেরই উচিত এই বিল প্রত্যাহারের জন্য আন্দোলন 
করা। 
বিশ্ববিশ্রুত চিত্রপরিচালক সতাজিৎ রায় 
গত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশে শিল্প-সংস্কৃতির বেশ একটা প্রসার 
ও পরিপুষ্টি লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। নানান উৎসব-অনুষ্ঠানে পেশাদারী ও 
'অপেশাদারী শিল্পী ও শিল্পগোীসকল প্রচুর উৎসাহ ও সাফল্যের সংগে 
ৃত্যগীত নাটকার্দি পরিবেশন করছিলেন। এ ধরনের প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে 
সাংস্কৃতিক উন্নতির বীজ বহন করে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্জ সরকার কর্তৃক 
প্রস্তাবিত নাট্যানুষ্ঠান বিল আইনে পরিণত হুলে এই প্রচেষ্টার পথে ছুল'জ্্য 
বাধার স্থত্টি করবে । আমার মতে যে কোন শিক্ষিত লোকের কর্তব্য এই বিল 


প্রতিরোধ কৰা । 
নটহুর্য অহীন্ত্র চৌধুরী 


প্রস্তাবিত নাট্যনিয়ন্্ণ বিল সম্পর্কে নাটযামোদী জনসাধারণের যে বিরূপ 
প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেয়েছে তার মূলে যথেষ্ট যুক্তি আছে। বিলটি যে অবাঞ্ছিত 
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ এই ধরনের আইন ব্রিটেন, ফ্রান্স বা আমেরিকা 
প্রভৃতি দেশে আছে বলে জানি না। ব্রিটেনে লর্ড চেম্বারলেনের উপর এই সম্পর্কে 
যে দ্বারিত্ব আছে-_তা এত ব্যাপক নয়। অবশ্ত কমব্স সভায় কোন প্রশ্ন উঠলে 
তাঁকেই জবাবদিহি করতে হুয়। 

এ নব দেশে নাটকের বিষয়বস্তর ল্লীলতার প্রশ্ন নিয়ে সেব্সরশিপের কথা 
ওঠে। কিন্তু রাজনৈতিক মতামতের বিরোধ নিম্ে সেক্সরশিপের সমস্ত! 
দেখা দিয়েছে বলে গুনিনি। তবে জাতীয় সংকটের সময়ে অন্ঠান্ত বিষের 
মত নাটকাতিনয়ের স্বাধীনতাও খর্ব করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে। 
কিন্ত সে শুধু জাতীয় সংকটের সময়ই, অন্ত সময় নহে । কারণ বাকৃ-শ্বাধীনতা 
আর মধ্চাতিনয়ের ব্াধীনতা একই পর্যায়ের নয়। মধাভিনয়ের স্বাধীনতা 
জাযিত্ব অনেক বেশী। অবনত এই ম্বাধীনতার স্্যবহথার হচ্ছে কিনা ত। 
জানার জন্ত সরকারকে রচিবানঃ সচেতন এবং দেশপ্রেমিক জনসাধারণের সতর্ক 
ধ্রছরার উপরই গ্রধানত নির্ভর করতে হবে, অন্ত কারে! উপর নয়। 

এই বিলটি আইন লভায় উদ্থাপনের পর পশ্চিমব্ধ লরকার যখন জন- 
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সাধারণের মতাষত সংগ্রহের জন্ত অপেক্ষা! করছেন, তখন আশ] করা যাস 
তারা জনসাধারণের সমালোচনাগুলি যথাযোগ্য বিচার বিবেচনা করে 


দেখবেন। 
নটশেখর নরেশ মিত্র 


প্রস্তাবিত নাট]নিয়স্ত্রণ বিল আমাকে হতবাক করেছে। যিনি এই বিলের 
খসড়! করেছেন--তিনি একেবারেই উপলব্ধি করেন নি--কি গুরুতর প্রতিক্রিয়া 
এর দ্বারা নাঁট্য সাহিত্য ও নাট্য আন্দোলনের উপর হতে পারে। তা ছাড় 
কোন দেশপ্রেমিক ভারতবাপী যে নাটক নিয়ন্ত্রণের জন্ত এমন কঠোর শৃঙ্খল 
রচনা করতে পারেন তা চিন্তা করাও যায় না। 

নাটকের মাধ্যমে যদি দেশপ্রোহিতা বা দেশের পক্ষে কোন অকল্যাণকর 
ধ্যান ধারণ! গ্রচার করা হয় তাহলে তা+ বন্ধ করার হত দেশের সাধারণ আইনে 
হথেষ্ট ক্ষমতা আছে। 

ব্রিটিশ আইনটি বেশ কিছুদ্দন আগেই একটি হাইকোর্টের বিচারে স্বাধীন 
ভারতের গঠনতত্ত্রবিরোধী বলে বাতিল করা হয়েছে। এবং অন্ত রাজ্য- 
সরকারগুণল নতুন করে আর সেই ধরণের আইন প্রণয়নে উদ্যোগী হলেন না। 
তখন পশ্চিমবঙ্গে এমন কি ঘটন! ঘটেছে যার জন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই 
আইনটিকে আরও ব্যাপকতর ক্ষমতায় সভ্জিত করে নাট্যশিল্পের মূলে কুঠারাঘাত 
করতে চাইছেন? 

এই বিল আইনে পরিণত হলে নাটকের সঙ্গে জড়িত অসংখ্য ব্যাক্তি, নটনটা, 
সাজসরঞ্জাম ও সঙ্গীত যঙ্র সরবরাহকারী দল, যাত্রা ও ট্যুরিষ্ট শিল্পী সকলেরই 
রুজি রোজগার বন্ধ হবে। 

পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্ররফুল্প চন্দ্র সেনকে দরিদ্রছিতৈষী বলে 
গুনেছি। তিনিই কি শেষে এই বিলটি আইনে পরিণত করে মঞ্চ শিল্পীদের 
স্বর্ণ শিল্পীদের মত আত্মহত্যার পথে ঠেলে দেবার দায়ভার নেবেন? 

বর্তমান জরুরী পরিস্থিতিতে দেশাত্মবোধক নাটক অভিনয় কেবল বেতারে 
সীমাবদ্ধ রাখা চলতে পারে না। তাকে দারা দেশে ছড়িয়ে দিতে হবে। এই 
বিল আইনে পরিণতি হলে সেকাজে প্রধান প্রতিবন্ধক হবে । 

কারগ, আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে প্রশাসনিক কর্মচারীর! নাটকের উপযুক্ত 
বিচারক নন এবং তাদের কোন রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে বা কোন বোর্ডের 
স্থবিচার পেতে হলে দীর্ঘ সময় অকারণ ব্যয় ছবে। এমতাবস্থায় এই বিলটি 


নাট) আন্দোলনের ৩* বছর ২০৯ 


আইনে পরিণত হয়ে যাতে নাটকের উগ্র সংহারক মুতি না ধরে, তার জন্ত 
একে ভ্রপাবস্থাতেই হত্যা করে সরকার সুবিবেচনার পরিচয় দেবেন এই আশা 
করি। 


কমল মিত্র 
সমগ্র ভারতের মধ্যে মাত্র এই কলিকাতা সহরে ৫1৭টি পেশাদার রজমঞ্চ 
আছে এবং গত কয়েক বৎসর যাবৎ বেশ কিছু সংখ)ক অপেশাদারী নাট 
সংগ্থার প্রসার লক্ষ্য করা যাচ্ছে । পেশাদারী রঙ্গমঞ্চগুলি বহু ঝড়ঝাপ্টা ও 
আধিক অনটনের মধ্যে বরাবর চ*লে এসেছে এবং আধিক অসচ্ছলতার জন্ত 
বছবার হাতফেরতও হয়েছে । তখন কিন্তু সরকারের এ বিষয়ে কোনও লক্ষ্য 
পড়েনি বা কোনওরূপ সাহায্য দ্বারা বাংলার গৌরব এই মঞ্চগুলিকে বাচিয়ে 
রাখবার চেষ্টাও করেন নি। মাত্র গত কয়েক বৎসর যাবত বাংলা দেশের 
দর্শকসমাজও ক্রমশঃ নাট্যপিপান ইয়ে উঠছেন-ঠিক এই সময যদি 
'ন!ট্যনিয়ন্্ণ বিল' পাশ হয় তবে এই সকল অপেশাদারী নাট্য সংস্থার ও 
পেশাদারী রঙগমঞ্চগুপির সমস্ত উৎসাহ ও উদ্ভম অস্কুরেই বিনাশগ্রাপ্ত হবে। 
শুধু তাই নয়__এই সকল অভিনয়ের (পেশাদারী বা অপেশাদারী ) মাধ্যমে 
শির্ী ছাড়াঁও কত রকমের কর্মীর অন্ন সংগ্থান হয়, সে বিষয়ে সরকার কোনও 
সংবাদ রাখেন কি? এই বিল পাশ হওয়ার ফলে নাটকের অভিনয় সংখ্যা যে 
ক্রমে ক্রমে কমে আসবে ইহা শিশ্চিত + কিন্ত তখন এই সমস্ত শিল্পী ও কর্মীর 
অন্ন সংশ্থানের কি ব্যবস্থ। হবে এ বিষয়েও ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবহিত 
হওয়৷ উচিত। 


যে নীতি, যে শৃঙ্খলা দ্বার! সমস্ত শিল্পক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত, তার বাইরে অশৈল্পিক 
কোন নিয়ন্ত্রণ বা কর্তৃত্ব আমি স্বীকার করি ন1। 

এই কারণে, এই প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ অভিপ্রায়ের আমি প্রতিবাদ. জানাচ্ছি। 

মানব কল্যাণ ও সুপ্থ সমাক্জ জীবনের আদরের প্রতি শিল্পী মান্রেই নিজেকে 
দারিত্বসম্প্ম বোধ করেন। ভার বাইরে, শিল্পীর স্বাধীনতাকে খর্ব করে এমন 
যে কোন দান্িত্বকে--তা স্বব্যক্তি বা দল বারাইযার প্রতিই হোক নাকেন 
আমি স্বীকার করি না। কোন'দারিত্বের বন্ধন সংখ্যাধিকোর জোরে শিল্পীর 
শিল্পরচনার ওপর চাপিয়ে দেওয়া! আম অগণতান্ত্রিক মনে করি। 

এই কারণে, দলীয় স্বার্থ প্ররোচিত এই নিয়ন বিলের প্রতিবাদ জানাচ্ছি । 
ন!. আআ. ৩ বছর ---১এ 


২১৪ নাটয আন্দোলনের ৩* বন 


দেশের গতি কর্তব্যবোধ শিল্প রচনার অন্ততম প্রেরণা । সেই দেশগ্রেমকে 
লনেহের চোখে--নজরবন্দী করতে গেলে আমার বিশ্বাগ শিল্পন্থর শ্বাপরোধ 
কর! হবে। 

, এই কারণে, নাট্য শিল্পের পাহারাদারির উদ্দেস্টে আনীত এই বিলের আমি 
প্রতিবা? জানাচ্ছি। 

তাপল সেন 
বাংল! দেশের মতো প্রবল ও ব্যাপক নাট756; ভারতবর্ষের অন্ত কোন 
রাজ্যে নেই। গিরিশচন্্র-শিশিরকুমারের এতিহ্ময় সাধারণ রঙ্রালয়ের 
নিয়মিত অভিনয়, অগণিত অ'ফস ক্লাব ও সৌখীন সংস্থার অসংখ্য অভিনয় 
এবং নবনাটে]র পরীক্ষা! নিরীক্ষা-_-এ সমন্তই সারা ভারতের আগ্রহ, বিদ্ময় ও 
শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে । বাংল থিয়েটারের সকল ভালে। এবং মন্দ নিয়ে এই 
গ্রচণ্ড প্রাণঢাঞ্চল্য আমাদের গৌরবের বিষয়। আজ পর্যন্ত বাংলা দেশে 
বিভিন্নমুখী প্রযোজন। ও প্রপ্োগ পরীক্ষা হয়েছে এবং ভবিষ্াতে আরো হবে। 
কিন্তু 'নাট £ নিয়ন্ত্রণ আইন' করে সরকার বাংলা থিয়েটারের ওপর যে যবনিকা 
টানতে চাইছেন তা আজ নাট্য মঞ্চের প্রত্যেক শিল্পী ও কলাকৃশলীর ঘ্বপা ও 
ধিকারে ভূষিত হয়েছে । 

১*ই ডিসেঘ্রের (১৯৬২) অতিরিক্ত গেজেট আমার মতো নেপথ্যে- 
চারীকে ও পার্দগ্রনীপের সামনে এক নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে বাধ্য 
করেছে। এই নতুন আঙ্গিকের নতুন নাটকের প্রযোজক পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
জেনে রাখুন ধে এই আইন আমাদের সকল শিল্প প্রেরণা ও শ্ল্প চেতনার প্রতি 
চরম অপমাণ। 

দেবনারায়ণ গণ 
আমর") যাঁর] নাটকের কারবারী তাদের মধ্যে অনেকেই আমর! এই আশা 
করেছিলাম যে, আজকের ন্ুবিস্ৃত নাটঢানুশীলনের ক্ষেত্রটি সরকারের কল্যাণে 
আয়ও উর্বর হয়ে উঠবে। কিন্ত উর্বরতার জন্তে যে আরও পলিষা/টির 
প্রয়োজন, তা! পড়লো না। পড়লো গুধু বালি। যাতে কোন ফসলই ফলবে 
না, উপরন্ত যে চারাগাছ ক'ট গজিয়ে উঠছিল মাথাচাড়। দিয়ে, তাদেরও 
অকালমৃত্যু ঘটবে । কাজে কাজেই নাট্যানুরাগীর! বিলটি পড়ে অত্যন্ত নিরাশ 
হয়ে উাঠেছেন।' ট ৃ 
১৮৭৬ সালে বিদেশী সরকার আমাদের বাকৃশক্তি হরণ করবার জন্তেই . 


নটি্যি আলোলনের ৩* বছর ২১১ 


নাট্য নিয়ন আইন করেছিলেন। কিন্তু বাকৃ-স্বাধীনতার যুগে বহু আকাঙ্ছিত 
স্বাধীনতা লাভের পর স্বদেশী সরকার যে বিল এনেছেন, তা যর্দি আইনে পরিণত 
হয়, তাহলে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একটা বিপর্যর ঘটবে। 
শুিধর্্ী শিল্পকে বাধন দিয়ে বাধার চেষ্টা করলে তা শিক্ষা-সংস্কৃতিকে রঞ্জু 
বন্ধনে বাধারই সামিল হবে। তাই বলছিলাম, ১৮৭৬ সালে যা ছিল ১৯৬৩ 
সালে তার থেকেও কি আমর! পেছিয়ে থাকবো ? 
সলিল সেন 
সরকারী গেজেটে সম্প্রতি প্রচারিত “নাট্যানুষ্ঠান বিলের” বয়ানের মধ্যে 
একটি অতান্ত অবমাননাকর অংশ রয়েছে । সেটি হচ্ছে এই বে, সমস্ত নাট্যকার- 
রা দেশের মধো বিভেদ, অরাজকতা ও মানীদের মান নষ্ট করবার জন্ত যেন 
সচেষ্ট রয়েছেন। এমনি পূর্বকল্লিত ধারণ! নিয়ে পুলিশের হেফাজতে তাদের 
'ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। 
এই ধারণার প্রতি একজন স্বাধীন নাগরিক হিসাবে আমার প্রতিবাদ 
করবার অধিকার রয়েছে--| ধারা বিস্ফোরকের ব্যবসা করেন-তীদের 
ওপরেও এমন ধারণা নিয়ে সরকার অগ্রসর হন না। 
দোষ বা গুকতর অন্যায় যদি ঘটে--ভার শাস্তি হোক, বিচার হোক, সেই 
দূষিত নাটক আনষ্ঠান বন্ধ ভোক-_কিন্ত সমস্ত নাটকই অপরাধ.-প্রবণতা স্থষটি 
করবে-এমন একটা মানসিক ধারণা সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে শ্রদ্ধা আনতে 
পারে না। 
বহুরূগী 
বাংল! দেশে ধাতে একটা সৎ নাটয প্রচেষ্টা গড়ে ওঠে তারই উদ্দেশ্টে আমরা 
অনেকে অনেক পরিশ্রম করেছি। কিন্ত আমাদেরই জাতীয় সরকার যদি এরকম 
বিধান তৈরী করেন তা'হলে আমাদের এত দিনের এত কই পাওয়া! একেবারে 
নিচ্ষল হবে ।-শভু মিত্র। 48 
লিটল থিয়েটার গ্রপ 
১৮৭১ সাঙ্ের “ঠা মার্চ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাহার কুখ্যাত নাট্যাভিনয় 
আইন প্রয়োগ করিয়! গ্রেট স্তাশনাল থিয়েটারের পরিচালক উপেন্দ্রনাথ দাস, 
ম্যানেজার অমূৃতলাঁল বন্দু এবং যতিলাল নুর প্রমুখ আটজন অভিনেতাকে 
গ্রেপ্তার করে। বিশেষ ভ্রষ্টব্, পুলিশের এই আক্রমণ যখন আসে তখন অভিনয় 
'চলিতেছিল। সর্বগন শ্রদ্ধের শিল্পীদিগকে এইরূপে লাঞ্ছিত করিবার অনূুহাত 


২১২ নাট আন্দোলনের ৩ৎ বছর 


ছিল, তাহাদের অভিনীত নাটক “ুরেন' বিনোদিলী' ন' কি অন্লীল। আজ- 
এ বিষয়ে আর কোনে!ই সন্দেন্ন নাই যে সেই অজুহাতের পিছনে ছিল নাট্য- 
শালার শ্বাধীনত' হরণ করিবার ঘ্বণয সাস্ত্জাবাদী ষড়যন্ত্র । 

'নীল-দর্গণ, হইতে আরম্ত করিয়া মম্মথ রায় মহাশফের কারাগার* পরন্ত' 
বারে বারে নাটক নিষিদ্ধ হষ্টয়াছে। তাহার পর মহান গণনাট্য সঙ্ঘ প্রযোজিত 
একাধিক নাটককে নিষিদ্ধ করা হইয়াচে। শত শত শিল্পা কারাবরণ 
করিয়াছেন। 

১৯৫৭ সালে স্বাধীন ভারতে এবাহ'ব'দ হাক্টকোর্ট ১৮৭৬ সালের আইনকে 
ভারক্ষের সংবিধানবহিতি বলিরা বর্ণ; করেন ও উঠাকে 'লঙ্জাঁকর+ আখ্যা 
দেন। ইহাই শ্বংভাবিক। ইহা এক স্ব ধীণ দেশের মর্যানাবোধের সহিত 
সামঞ্জন্তপুর্ণ। 

কিএ "্সাক্চ আবার এক নৃকশ "আইন প্রণীত হইতে চলিয়াছে যাহার বলে 
নাটাশালা সম্পূর্নরূপে পুলিশের করায়ত্ত হইবে । উহার বলে নাট্যশালার 
মতামতের স্বাসীনতা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইবে । ইহার বলে নাট্যকারের চিন্তার 
স্বাধীন তার অবদান £ইবে। ইঞ্ার বলে পেশাদার ও ্বপেশাদার ছুই প্রকার 
দলই তাহাদের স্বীয় মত পোষণের অধিকার হারাইবেন। 

এই নূন প্রস্তাবিত আইনের কারণ হিসাবে চীনা আক্রমণজনিত জরুরী 
অবস্থার কথা বলা হইতেছে । আমাদের গ্রশ্ন এই-_বাংলার নাঁট্যশালাকে আজ 
কাঙার নিকট দেশপ্রেমের পাঠ্য লইতে হইবে? এই নাট্যশাল! দীনবন্ধু মিত্র 
ও ম:ইকেল কতৃক সংগঠিত, গিরিশ-ধিজেন্ত্রলাল-ক্ষীরোদ কতৃক লালিত, মন্মথ- 
শ্টীন্দরনাথ কর্তৃক উদদ্ধ। এই নাট্যশালা রবীন্দ্রনাথের আশবাদ লাভ 
করিয়াছে । এই নাট্যশাল। একদিন বিগ্তাসাগর, দেশবদ্ধু চিত্তরঞ্জন, খষি 
বন্ধিমচন্ত্র, লোকমান তিগক, নেতাজী স্থভাষচন্ত্রকে প্রেরণা জোগাইয়াছে। 
এই 'নাট্যশাল। ব্রিটিশ সাস্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালাইয়াছে 
এবং বারে বারে নির্ধাতন বরণ করিয়াছে । পৃথিবী কোন দেশে কোন নাট)- 
শালার ইতিহাসে এতগুলি নাটকের নিষিদ্ধ হওয়ার নজীর নাই। রর্যাক এগ্ড 
ট্যান” শাসিত আয়ার্ল/ণ্ডেও না, জার-ধধিত বাঁশিয়ায়ও ন'। আজ কি এই 
নাট্যশালাকে দেশপ্রেমের নূতন পরীক্ষা! ছিতে হইবে 

এই গণ্য বিল শুধু মাত্র নাট্য শিল্পী বা নাট্যকারেরই মতা পরোয়ানা নয়? 
প্রতিটি লেখক, ফবি, সাংবাদিক, চিত্রকরের এখন জেগে ওঠার সময়! কারণ 


নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর ২১৩ 


“আজ যদি নাটা নিয়ন্ত্রণ চালু হয়, কাল কবে কাবা নিমন্ত্রণ, তারপর গ্রন্থ নিয়ন্ত্রণ 
এবং সংবাদপত্র নিযন্ত্রণ। অবশেষে দেখা যাবে একদিন সন্ধণাবেলা সে সব 
বই কলেক্ স্কোযাঁবে পোড়ানোর উৎসব শ্বরু হয়েছে, লেলিহান শিখান্ 
সমলিত হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ, লু-স্তুন এবং কাল মার্ক এর গ্রস্থাবলী। ফ]াশিবাদের 
এই-ই ধার' 1 __উতৎপল দত। 
বঙ্গীয় ন'ট্য সংসদ 

গণতস্ত্রী রাষ্ট্র যখন বাকোর, চিন্থার ব' বক্তব্যের ওপর পাস্থারা বসাঁতে চান 
তখন তার মধ্যে 'আগ্রিসন্ধির গ্গ খুজে পাই, গণতস্তি াদর্শচ্যুত হয়েছে বলে 
মনে করি । সেজন্য ষে নাটা-নিয়স্্রণের বিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার আনবেন বলে 
স্থির করেছেন তাঁছে শঙ্কিত বোধ করছি ।"*"কিছুতেই বুঝতে পারি না যে, 
10969109801 [17018 17198. [১978] 0009 07010011781 13১10060079 0০099 
প্রভৃতি এত আইন খ'কত্তেও নতুন করে এই ম্মাষ্টন এ্রপক়ন করবার কিছু 
প্রয়োজন পাকতে পারে।' আমাদের দেশে পরিপূর্ণ ৪3116 18021)189 
স্বীকার করা হয়েছে । আ্করাং দর্শক কাদের "্সধিক'র সম্বন্ধে মচেতন। 
ধারা প্রতিনিধি নির্বাচন করবার জনতা সক্ষম বিবেচিত হয়েছেন, তীরা অন্যায় 
নাটকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণা কর্ণ পারবেন নাও এ কথ মনে করার কোন 
যুক্তিযুক্ত কারণ খুঁজে পাই না। 

অন্যতম গণতন্ত্রী রাষ্ী গ্ৰামেরিকা যুক্তরাঙহে আব্দ পর্যন্ত নাট নিয়ন্ত্রণের 
ব্যাপারে কোন আইন নেই। গ্রেট ব্রিটেনে 1568625 4৫৮ ১৮৪৩ ধৃষ্ঠাবকে পাশ 
হয় এবং পেখানে লর্ড চেম্বারলেনের ক্ষমতা, নিয়মিত অভিনীত নাটকে ও 
পেশাগারী নাটাশালাগুলিতে সীমাবদ্ধ । ব্যাপকভাবে নাটক নিয়্ত্রণ করবার 
কোন ক্ষমত। তার না থাকা সত্বেও ১৯*৯ থুষ্টাবধে 7০0৪০ ০1 [50728 ও [70086 
0 00200)0008-এর সদন্তগণ মিলে যে 0০176 00000316699 এই আইনের 
বিরুদ্ধে অভিযোগ শোনবার জন্ত গঠিত হয়, সেখানে দলমত নিিশেষে 
প্রত্যেকটি নাট)কার এই জাইন সংশোধন করবার অগ্ভুরোধ করেন। বলা 
বানুল্য, এই আইন পেশাদারী নাট্যশালা নিয়ন্ত্রণের ক্ষন্ত গ্রণয়ন কর! হয়--- 
নাটক নিয়স্ত্রণের জনক নয় । 

এই সকল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমি মনে করি যে, বর্তমানে নাট্যনিয়স্ত্রণ 
লম্প্ক যে বিল আনা হচ্ছে তা সর্বতোভাবে অগ্রয়োজনীর, নৃতরাং সম্পূর্ণ- 
ভাবে বর্জনীয় ।--সোমেক্ চঞ্র নন্দী 


১১৪ নাট্য. আন্দোলনের ৩০ বছর 


নাট্য গোষ্ঠী 
বাংলার নাট্যশিল্পী ও নাট্যাঙ্গরাগী সম্প্রদায় করক আহত গত ১৩৯ 
মে ১৯৬৩ তারিখে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনিটিউট-এ মন্মধ রায়ের 
সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সারা বাংল! নাট্যাসুছান বিল আলোচন] সম্মেলনে সর্ব- 
সম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাঝটি আমরা সর্বাস্তকরণে সমর্থন করি । আশা করি 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার অগণতান্ত্রিক, অযৌক্তিক এবং বাংলার নাটক ও নাটা- 
শালার শ্বাসরোধকারী নাট্যান্নষ্ঠান বিলটি জাতীয় সংস্কৃতির স্বার্থে সম্পূর্ণ 
প্রত্যাকার করিবেন, এবং ভারতের সংবিধানে ঘোবিত, নাগবিকগণের বাকোরু, 
ও মত প্রকাশের ম্বাধীনতার অধিকার হরণ হইতে বিরত থাকিবেন। 
বিজন ভট্টাচার্য (ক্যালকাটা খিয়েটার ), পরেশ ধর (দশরূপক ), সুনীল 
দত (জাতীয় নাট্যকার পরিষদ ). রমেন লাহিড়ী (বিদ্তাসাগর নাট্য গোষ্ঠী ), 
উমানাথ ভট্টাচার্য, জোছন দত্তিদার (রূপাস্তরী ), সুনীত মুখোপাধ্যায় (লোৌক- 
তীর্থ), কান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় (শিল্পী মহল ), বীরু মুখোপাধ্যায় (প্রান্তিক), 


কিরণ মৈত্র ( অভ্যুদয়)। 
ভারতীয় গণনাট সঙ্ঘ ( পশ্চিমবঙ্গ বাজ্য কমিটি ) 


*" নাট্য নিয়ন্ত্রণের জন্ত রাজ্য সরকারের এই অতুযুৎসাহ দেখে একথ! 
কারোর বুঝতে বাকি থাকে না যে সরকারী প্রচার যন্ত্রে দেশের যে কৃত্রিম 
চেহারাটা তুলে ধরা হয় আসল চেহারাটা ৩1 থেকে অন্য রূপ ॥ এবং সেই 
আসল রূপট! নাটকে প্রতিফলিত হয় ব'লেই সেই দর্গণে মুখ দেখতে আমলা 
তান্ত্রিক সরকার ভয় পান। বলতে দ্বিধা নেই ভীতি থেকেই এই অবাঞ্চত 
নাট্য নিয়ন্ত্রণ বিধির জন্ম । এই প্রচলন বাক;টাই রাজ্য সরকার এযুগে আবার 
আমাদের নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে 97 19 11181769008. 
৪0:,. তীর] আমাদের কলমকে ভয় করেন। না হ'লে চিস্তার স্বাধীনতাকে 
শ্বাসরোধ ক'রে মারার জন্ত তাদের এমন উৎকট উৎসাহ কেন 1"বাংলার 
নাট্যশালার প্রাণশক্তি হুরণের জন্ত যে ইংরেজ সাগ্রাজ্যবাদীরা কুখ]াত 
নাটান্তষ্ঠান আইনের প্রবর্তন একদ! ক'রেছিল সেই নাট্যশাল! মরেনি--মরবে' 
না। কিন্তু ভারত থেকে সেই সাআ্াজণ্বাদীদেরই ব্দায় নিতে হয়েছে। 
আজকে ক্ষমতাদর্গে দপিত হ+য়ে শাসক গোী যদি বাংল! দেশের নাট্য জগতের 
ক্রোধ ক'রতে উদ্ভত হন তবে সে ক শতগুণে গর্জে উঠবে। 

--দিগিজ্রচন্জ বন্দ্যোপাধ্যায় 


নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর ২৯৫ 
প্রান্তিক 

24 2086102] 18 00070 1) 188 60068676১-- 

একথা বলেছেন একজন ইংরাজ শিল্পী। দশের ও জাতির শিক্ষা ও 
সংস্কৃতির মান বোঝা যায় তার নাটকে, যাত্রাগানে, তর্জাক্, কবিগানে বা 
অপেরা । 

আজ দেশ, জাতি ও দেশের সংস্কৃতি বিপর । পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিল্প ও 
সংস্কৃতির কঠরোধ করতে ঢ'লেছেন «নাট্য নিয়ন্ত্রণ বিল” পাশে উদ্বোগী 
ভ'য়ে। | | 

দেশের ও জাতির স্বার্থে শিক্ষিত, অধশিক্ষিত, ধনী, মধ্যবিত্ত, চাষী, 
মজুর, দেশের প্রতি কোণ থেকে এর গ্রুতিবাদ হওয়া! উচিত বলে আমি মনে 
করি । -জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ্‌ 


খিয়েটার ইউনিট 


শিল্প-স্থষ্টি মানুষের বিধি-দত্ত অধিকার-_, শ্িল্পই জাতির সভ্যতার মাপ- 
কাঠি। নাট্য-উৎকর্ষ গ্রীক সভ্যতাকে আজও পৃথিবীর চোখে ঈর্ধার বন্ত করে 
রেখেছে-_গ্যেটে, শিলার, শেকৃসপীয়ার তাদের জাতির গৌরব । এই পদ্বি- 
প্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার-গ্রন্তাবিত নাট/-নিয়ন্ত্র-আইন একটি ইতিহাস 
বিরোধী ওদ্ধতা-আাতির কলঙ্ক। সরকারের চোখে বাংলার মান্য আজ 
নির্বদ্ধি--তাদের বিচার বিবেকের ওপর সরকার আস্থা! হারিয়েছেন--পশ্চিম 
বাংলার, সমস্ত মানুষ আজ সরকারের চোথে 0:1001081--তাই পুলিশ দিয়ে 
নিয়ন্ত্রিত করতে চাঁন তাদেয় বিচার শক্তিকে । মানুষের বিষেকের এত বড় 
অপমান কোন চিস্তাণীল ব্যক্তি কি সমর্থন করবেন? পৃথিবীর কোন সভ্য দেশে 
এ নিয়ম নেই যে অগিনয়ের পূর্বে পুলিশকে দিয়ে নাটক অনুমোদন করাতে 
হবে। যে দেশে শিল্পীর স্বাধীনতা নেই--যে দেশের সাহিত্য সংস্কৃতির অভি- 
ভাবক পুলিশ, সে-দেশ কি ক'রে গণতাস্ত্রিকতার বড়াই করে? সেদেশ-এর 

সরকার কি ক'রে অন্ত দেশকে বলে [00651165187 ? 
জাতির সংস্কতি আজ বিপর়--আমি মনে করি এ' একটা জাতির বিপর্যর 
এবং এই খিলের প্রতিরোধ কয়া যে-কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির পবিত্র কর্তব্য। 
--শেখর চটোপাধ্যা় 


২১৬ নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর 


* গন্য 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার আগামী ১৫ই জুলাই বিধানপভার অধিবেশনে পশ্চিম- 
বঙ্গ নাট] নিষ়ুসতরণ বিল (১৯৬২) পাশ করিবার দিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন । 
নাট্যকর্মী হিসাবে আমরা ততপ্রতি আমাদের অপরিলীম অশ্রন্ধা জ্ঞাপন 
করিতেছি। "আমরা মনে করি, এই বিল বাঙ্গালীর কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক তখ। 
জাতীয় চরিত্রের উপর কলঙ্ক লেপনে উষ্ভত। শিল্পীর স্বাধীনতার ও শিল্পের 
প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্ত রাজ্য সরকারের এই অবিবেচনাপ্রশ্থত হীন 
প্রস্তাবের বিপক্ষে হাত মিলাইতেছি ।--শ্তামল ঘোষ 
নাট্যকার স্ঙ্ৰ 
প্রস্তাবিত নাট্যানুঠান বিল বাংলার নাটক ও নাট্যশালার মৃত্যুর পরোয়াঁনা। 
নিছক আত্মরক্ষার জন্তই প্রত্যেক নাট্যকারকে এই বিলের প্রতিরোধে »ংকল 
নিতে হবে। -_কিরণ মৈত্র 
শৌভনি ক 
প্রাদেশিকতা, স্বজাতিবৈর, অঙ্লীলতা, বাষ্্রত্রোহিতার প্ররোচন! ইত্যাদি 
গছিত নীতির অসঙ্গত প্রচার বন্ধ করার অজুহাতে সরকারী প্রচেষ্টা গে'টা 
নাট্যকলাকেই বাংলার বুক থেকে মুছে ফেলতে এবং দেক্সরের জাতাকলে 
ফেলে নাট্যকারের কণরোধ করতে উদ্ভত। জাতীয় সংস্কৃতির বাহক ও ধারক 
কোনে! বাঙালী এই বিলের প্রতিবাদ না| করে পারেন না। আমর! যারা 
অপেশাদার শিল্পী, দারুণ অর্থনৈতিক কষ্ট সহ করে, প্রচুর ত্যাগ ম্বীকার করে 
নাটযকলার উন্নতি ও সুষ্ঠ, বিকাশের জন্ত জীবন উৎদর্গ করেছি তারা একযোগে 
এই অগণতান্ত্রিক নাট্য নিয়ন্ত্রণ বিল প্রত্যাহারের দাবী করি । --নিবেদত] দাণ 
রূপকার 
নাট্যশিল্পীকে নাগপাশে বেধে অভিনয় করতে বললে সে অতিনম্ব হবে না। 
সেটা হবে শিল্পীর কারাদণ্ড। ব্রিটিশ আমলে এ অবস্থা হ”লে চমকাতাঁম না। 
স্বাধীন ভায়তে এটা অসহ্। --সবিতাব্রত দত্ত 
চতুর 
নাট্য উন্নয়নকল্পে ভারত লরকার যে পরিকল্পনা নিয়েছেন রাজ্য সরকার 
কৃ প্রস্তাবিত বিলে তার মূলোৎপাটন সচিত হচ্ছে। আশা করি, এই 
বিলটি সম্পূর্ণ প্রত)াহার করে রাজ্য সরকার কেন্ত্রীস্ব নীতির বিরোধিত! থেকে 
বিরত থাকবেন। --শ্রদ্ধানন ভট্টাচার্ধ, অসীম চক্রবর্তী 


নাট আন্দোলনের ৩* বছর ২১৭ 


ক্রান্তি শিল্পী সঙ্ঘ 

বাংলার সংস্কতিজীবনের -ওপর সরকারী কলুষ হস্তক্ষেপের অবাধ ছাড়- 
পত্রের দাবী নিয়ে হাজির হয়েছে প্রস্তাবিত নাট্যানুষ্ঠান বিলটি। এবিল পাশ 
হ'লে বাংলা দেশে সমাজসংস্কৃতির ধারা তার স্বচ্ছ, সাবলীল ছন্দ হারিয়ে 
ফেলবে-_ এমন আশংকা অমূলক নয় । রাজা সরকার ও তার আইনগ্রণেতাদের 
কাছে সবিনয়ে একটা নিবেদন রাখতে চাই £ আআষ্টেপৃষ্ঠে শেকল জড়িয়েও 
কলালক্ীর মুখে তোঁতার বুলি ফোটানো বায় না। সে প্সপচেষ্ট1! যারা করে 
তাদের নাম ইতিহাসে কলঙ্কের নায়ক রূপেই চিত্রত হয়। ত্রিদিব লাহিড়ী 


আমি দেখে এসেছি শিপল.স্‌ ডেমোক্রেসীগুলি নাটকের ও নাটযশাল1র 
মাধ্যমে মানবজীবনকে কেমন সুন্দর করেই না ফুটিয়ে তুলেছে । আমি জানি 
প্রাচীন ভারত আতীতে তাই করতে সফল হয়েছিল। আমি বিশ্বীস করি 
ভবিষ্যতের ভারতও তাই পারবে। শ্ঁধু রাষ্ট্রকে সুস্থ চিত্তে, সহিষুঃতার সঙ্গে, 
দলগত মনোভাব পোষণ না করে, উদার দি নিয়ে নাট্য-প্রয়োগ্ক জাতীর 
প্লানিংয়ের ভিতরে স্থান দিতে হবে । স্বীকার করে নিতে হবে ভেমোক্রেদী 
দলগত ক্ষমঙ্তার হস্তান্তর বা রাষ্ট্র-কাঠামোর রূপান্তর অন্বীকাঁর করে না বলেই 
তার মর্য'দা দেওযষাভয়। যে:ডমোক্রেসী তা অস্বীকার করে তা! মর্ধাদা পাবার 
যোগ্য। 


মানুষের প্রতিষ্ঠা নাটুকেদের কামনা । নাটকের সাহায্যে এই প্রতিষ্ঠার 
প্রয়োজনীয়তা বোধ মানুষের মনে মনে সহজে বুনে দেওয়া যায় । আমি বিশ্বাস 
করি মানুষের প্রতিষ্ঠার, মানুষের জর্যাত্রার, প্রতিবন্ধকতা করতে ভারত-রা্ 
কখনো শজার-পৃষ্ট হবে না । --শটীন সেনগুপ্ত 


গন্ধর্ব 

ফেব্রুয়ারী-এ'প্রল, :৯৯৩ 

নাট্যপ্রিক্স বাংলার জনসাধারণ একবাক্যে রায় দিয়েছেন, পরিবর্তন নয়, 

সংশোধনের নামে ধাপ্লাবাজি নয়--এই বিল সম্পূর্ণভাবে বন করা হোক। 

কারণ এই বিল গণতাত্ত্রক রাষ্ট্রের পক্ষে লঙ্জাজনক দৃষ্টান্ত হয়ে খাকবে। এই 

বিল বাংলার ক্রমবর্ধমান নাট আন্দোলনের চরম সর্বনাশ করবে। শিল্পীর 
স্বাধীনতা হরণ করবে । কাজেই বিল আমদ্া মানবো না। 


২১৮ ্‌ নাটয আন্দোলনের ৩* বছর" 


| তপন সিংহ 
প্রস্তাবিত নাট]ানুষ্ঠান বিলটি বাংলার নাট জগতে বিনা মেঘে বজ্রাঘথাতের 
হার এসে পড়েছে। বৈদেশিক অভিযানে আমাদের দেশ যখন বিপর্যন্ত 
তখন বাংলার শিল্পী সমাজ সে অভিযানের প্রতিরোধে রুখে দাড়িয়েছিল। 
তার দলিলচিত্র দেশবাসী দেখেছেন। সরকার এই বিলটি এনে শিল্পী সমাজকে 
কি তারই পুরস্কার দিচ্ছেন? সরকার অবিলম্বে বিলটি সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করুন-_ 
এ দাবী আমারও । 
সরযু দেবা 
রবীন্দ্র জন্মশতবার্ধিকী হয়ে গেল; ধিজেন্ত্র লাল জন্মশতবাধিকী চলেছে । 
গোটা দেশ এই ছুই মহাঁমনীষীর স্তৃতির উদ্দেত্তে শ্রদ্ধা নিবেদন করছে.। কিন্ত 
প্রস্তাবিত নাট্যানুষ্ঠান বিলে এদ্দের নাটকও পুলিশী মঞ্জুরি পেলে তবে অভিনীত 
হতে পারৰে-এ বিধান রয়েছে। বহু কারণের মধ্যে এই একটি কারণেই 
বিলটি অশ্রদ্ধেয় বলে গণ্য হতে পারে। বিলটি সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের দাবী 
অযৌক্তিক নয়। 
জহর রায় 
সরকার জন্মনিয়ন্ত্রণ, মৃলযনিয়ন্ত্র””_এ সব করতে পারছেন না; নাটা- 
নিয়ন্ত্রণ করতে এগিয়ে এসেছেন। এতে যে কত লোক বেকার হবে, সেটা 
কি সরকার ভেবে দেখেছেন? বেকার শিল্পীদের মৃত্যু নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন 
কি সরকার? 
অজিত গঙ্গোপাধ্যায় 
প্রস্তাবিত নাট্যা্ুষ্ঠান বিলে নাট্যকলার চর্চাকে পুলিশ কমিশনারের বা জেল 
শাসকের নির্দেশনির্ভর করিয়! দেওয়া হইয়াছে । শুনিতে পাই, শেষ আবেদনের' 
অন্ত পাচজন ভদ্রলোককে লইয় একটি বোর্ড গঠন করা হুইবে। তাহাই যদি 
হয়ঃ তবে মধ্যে পুলিশ কেন? আর যেখানে পাচ লক্ষ দর্শকের বোর্ড আছে 
লেখানে পাচজন ভদ্রলোকের বোর্ড রাখার প্রয়োজনই বা কি? এই বিল' 
গণতআবিরোধী--সতরাং এই বিল আমরা সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করিতে বপি। 


উত্তথকৃমার' 


প্রস্তাবিত নাট্যানুষ্ঠান বিলটি নাট/মঞ্চকে অধাবন্তার অন্ধকারে আচ্ছন্ 
করেছে। এটা আইনে পরিণত হ'লে মঞ্চে গুধু একটি: দৃষ্ঠ থাকবে বলেই? 


নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর ২১৯ 
আশংক1। সে দৃহটি--ক। যবনিকা । জনমতের সঙ্গে কঠ মিলিয়ে বিলটি- 
সম্যক প্রত্যাহারের দাবী আমিও জানাচ্ছি। 
সম্পাকের নিবেদন 
পশ্চিমবঙ্গ নাট্যানুষ্ঠান বিল বাংলার নাট; আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক জীবনে 
আজ যে অপ্রত্যাশিত আঘাতে হান্তে উদ্ভত হয়েছে, তার প্রতিরোধে লারা 
বাংলার নাট্যশির্ী ও নাটগান্ুরাগীথণ রাজনৈতিক মতবাদনিখিশেষে যেভাবে 
এক/হুত্রে আবদ্ধ হয়েছেন তা বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাসে এক এঁতিহবাসিক 


ঘটন]। 
আপত্তিকর বিলটির ধসড়। ১০ই ডিসেম্বর '৬২ কলিকাতা গেজেটে 


প্রকাশিত হবার পর ৭ই জানুয়ারী ১৯৬৩ ক্রান্তি শিল্পী সঙ্ঘ সর্বজনশ্রদ্ধেয় 
নাট্যকার মন্থুখ রায়ের সভাপতিত্বে বিভিন্ন নাট্য এবং সাংস্কৃতিক সংস্থার' 
গ্রতিনিধিদের সাঁথে এক বৈঠকে মিলিত হন। সেই বৈঠকে যখাশীগ্র পশ্চিম- 
বঙ্গের নাট্য ও সংস্কৃতি জগতের প্রতিনিধিত্বমুলক একটি সম্মেলন আয়োজনের' 

প্রস্তাব গৃহীত হয়। অত্যন্ত আনন্দের কথা, অতঃপর নাট্যকার সঙ্ঘ, লিটল 
থিয়েটার গ্রপ, বিশ্বরূপা নাট্য সাহিত্য সন্মেলন, বঙ্গীয় নাট্য সংসদ, ক্রান্টি শিল্পী 
সঙ্ঘ এবং আরে! অনেক সংগঠন বিলটি সর্বসাকুলে প্রত্যাহারের দাী জানিককে 
সর্বসন্মত প্রস্তাব গ্রহণ করেন। 

গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রস্তুতির কাজ শুরু হয় এবং নাট্য ও চিত্র 
জগতের সকল স্তরের কর্মীদের সমর্থন ও সহযোগিতায় কাজ দ্রুত এগিয়ে 
চলতে থাকে । বনু প্রখ্যাত শিল্পী ও নাট্যকার প্রস্তাবিত বিলের বিরুদ্ধে 
তাদের মতামত ব্যক্ত করতে থাকেন এবং এই সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা 
উপলব্ধি করে উদ্বোঁক্তাদের সঙ্গে সর্বতো'ভাবে সহযোগিতার আশ্বীস দেন। 
তাদের আশ্বাসে বলীয়ান হযে মফংস্বলে বিভিন্ন জেলার সঙ্গে আমরা যোগা- 
যোগ স্থাপনে সচেষ্ট হই । ১২ ও ১৩ই মে'র সফল সন্গেলন ও গ্রকান্ত অধি' 
বেখনে বিপুল জনসমাবেশ তারই পরিণত রূপ। 

সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব পুস্তিকার প্রথম অংশে প্রকাশিত হয়েছে। 
প্রস্তাবের নির্দেশ অনুযায়ী সহযোগী সকল প্রতিষ্ঠান তাদের নিজ নিজ অঞ্চলে: 
এই প্রস্তাবিত বিলের প্রত্যাহীর দাবী জানিয়ে জনমত সংগঠিত করার কাজে- 
ব্রতী হয়েছেন এবং ইতিমধ্যে শহর কলকাতায় এবং গ্রাস্জনপঙে অসংখ্য 
সতা-সহিতি, পথপবিক্রমা ও আঞফলিক সম্মেলনের মাধ্যমে বিল প্রত্যাহারের 


২২৯ নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর 


'ফাবী ঘোবণ। কর! হয়েছে। বাংলার জনমত এই বিলের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে। 
বাশ! করি রাজ্য সরকার জনমতের রায় উপেক্ষা করবেন ন1। 
| জাগরণই জীবন আর একতাই শক্তি। -_হাবুল দাস 
সকৈফিয়ত 
প্রবল ইচ্ছা থাক] সত্বেও সময়ের স্বরতা হেতু বাংলার সংস্কৃতি ক্ষেত্রের সকল 
“বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের 'মতামত আমর! সংগ্রছ করতে পারি নি। পারলে 
'পুস্তিকার গৌরব বৃদ্ধি পেত। সে জণ্ত আমর] লজ্জিত, অনুতপ্ত এবং দেশ- 
বাসীর নিকট মার্জনাপ্রার্থা। 
এই পুস্তিকা গ্রকাশে ও '্মান্দোলন সংগঠনে ধারা নানাভাবে আমাদের 
সহায়ত! করেছেন তাদের সকলের নিকট আমরা কৃত্জ্ঞ। 
- ন্বময় চক্তবর্তা, প্রকাশন-সম্প'দ £ 
কর্মপরিষদ 
সভাপতি-মগ্মখ বার, সম্পাক- হাবুল দাস, কোধাধ্যক-_ চাকু প্রকাশ 
ঘাষ। ্‌ 
সন্গাগণ 
গঙ্গাপদ বন্, সুদী প্রধান, দিগিন্দ্রচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমেন্ত্রচন্্র নন্দী, 
তাপন দেন, উৎপল দত্ত, কৃষ্ণ কুক অবিনাশ দাশগুপ্ত, জিতেশ সান্তাল, শিব 
ন্ডষ্টাচার্ষ, গৌরচন্ত্র ঘোষ, সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যয় । 


[ যুগবীস্তরের মহেন্দ্র সরকারের জঙ্গে দীপ্ডিকুমার শীলের 
একটি সাক্ষাতকার ] 
নবনাট্য আন্দেলন এ “যুগান্তর” 


১৯৬৩ সাল। বিশেষ করে নব নাট্য আন্দোলনের পর আমাদের দেস্বে 
"সংবাদপত্র নাট্য আন্দোলনকে উৎসাহিত কৰে আলছে। নাট্য আন্দোলনের 
প্রবাঙ্কে আজ দেশের নানা প্রান্তে পৌছানোর নেপখ্যে সংবাদপত্রের 
সহযোগিতা নিঃসন্দেহে অনন্থীকার্য। 

আজকের কালে “যুগান্তর” একটি বুল প্রচারিত সংবাদপত্র । কয়েক ₹ছর 
"আগে এই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ শুধু মাত্র নাটকের জন্তই একটি বিশেষ বিভাগ 


নাট আন্দোলনের ৩* বছর ২২১ 


গুরু করলেন। নামকরণ করলেন “কলাকেন্ত্র' | আজও এই “কলাকেন্ত্র” 
গ্রতি সপ্তাহে নাট্য বিষয়ক সংবাদ পরিবেশন 'করছে। বর্তমানে এই বিভাগের 
দদিত্বে আছেন মহেত্ত্র সরকার । 

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সরকারকে প্রশ্ন করলাম- কত সালে “কলাকেন্ত্রু” 
বিভাগ শুরু হয়েছিল? 

১7,৯৬৩ সালে। 

কার পরিকল্পনায়? 

£ তুষারকান্তি ঘোষ মহাশয়'ই এব পরিকল্পনা! করেছিলেন । তিনি যাত্রা, 
নাটক, গান বাজন! [চরকাপই ভালবাসেন স্থৃতরাং নাট/প্রীতির বশে এই 
বিভ্তাগ শুরু করেন বলা চলে। 

«*কলাকেন্দ্র” বিভাগের শ্ররু থেকেই কি আপনি এর সম্পাদন! করছেন? 

£না। এ-বিভাগের শুকতে দক্ষিপারঞ্জন বসুর তত্বাবধানে দিগিক্রচন্ত্র 
বন্দোপাধ্যায় এর সম্পাদনার কাজ করতেন! 

“কলাকেন্দ্র” প্রকাশের সার্থকত। কি? 

£ সার্থকতা আছে বইকি, নাট)-প্রযোক্জনার নিরপেক্ষ সমালোচনার ফলে 
নাটা-গোঠীর! তাদের দোষ ক্রটি হুধরে নেবার স্থুযোগ পায়। অভিনেতা তার 
অভিনয়ের প্রতি নিষ্ঠাবান হম্ব। সার্থকতা ওইখানে । 

এ-বিভাগে কি শুধুমাত্র শহরের নাট্যচর্চার কথা আলোচিত হয়? 

£ শহর এবং শহর থেকে দূরের সব নাট্যগোষ্ঠীর নাটচর্চার সংবাদই আমরা 
এ বিভাগে প্রকাশ করি । 

«কলাকেন্ত্রণর গ্রথম প্রকাশকালে কিছু কিছু নাট্যবিষয়ক নিবন্ধ প্রকাশ 
হতে দেখেছি, কিন্ত আর দেখা যায় না কেন? 

ঃ শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনাকালে প্রকাশিত প্রায় নিবন্ধই ছিল বিদেশী 
নাটযশান্ত্র আশ্রিত। আমার পরিকল্পনা! আছে আমাদের দেশীয় চিস্তাধারায় 
কিছু নাট্য বিষয়ক তথ্য বহুল নিবন্ধ প্রকাশের । কয়েকটা ইতিপূর্বে প্রকাশ 
করেছিলাম। কিন্তু বর্তমানে বিভাগীয় পাতায় জায়গার অত্যন্ত অভাবে নিবন্ধা- 
ৰা গ্রবন্ধ প্রকাশ করা সম্ভব হয়ে উঠছে না। ভবিষ্যতে প্রকাশ করার ইচ্ছা, 
আছে। টি 


ল্টিল থিয়েটার গ্রপ থেকে চলাচল 


১৯৬৪ সাল, ২৩ নবেম্বর রঙমহলে একটা হাসির নাটক দেখলাম। ঠিক 
“নিছক হাপি নয় কিছু বন্তব্যও আছে বলা যায়। একট! সার্থক ব্যঙ্গ নাটক। 
'উমানাথ ভট্টাচার্যের “ঠগ” প্রযোজনা করলেন চলাচল গো্ঠী, নির্দেশনায় ছিলেন 
এমন একজন শিল্পী যাকে আগে মাঠে ময়দানে উৎপল দত্তর “স্পেশাল ট্রেন 
পোস্টার নাটিকায় ব্যঙ্গ চরিত্রে অভিনয় করতে দেখেছি, আবার কখনও দেখেছি 
“অঙ্গারে+ সনাতনের ভূমিকায় একটি গুর-গম্তীর চরিত্রাতিনয়ে । এ হেন সর্বগুণ 
সম্পন্ন শিল্পী রবী ঘে।ষই ছিলেন এই নাটকের পরিচালনায় । এই দলে যারা 
যারা অভিনয় করেছেন সবাই প্রায় সন্ত এল. টি. জি. থেকে চলে আসা 
শিল্পীর দল। এর! সকলেই এল. টি. জিতে বহুদিন জড়িয়ে ছিলেন। যেকোন 
কারণেই হোক এরা এক সঙ্গে চলে এসে একটি দল গড়লেন, নাম চলাচল । 
প্রথম দিকে এরা পুরোন হাসির নাটক দিয়েই শুরু করেন, পরে উমানাথ 
ভট্টাচার্ষে;র “ঠগ” অতিনয় করলেন প্রায় কয়েকশো রাত্রি। এরপর এর! 
'উমানাথ ভট্টাচার্যের “খনপতি গ্রেণ্তার' অভিনয় করলেন। সেটাও ব্যঙ্গ হাঁসির 
নাটক। এইবার এর! বান্তব জীবনকে ধরলেন ভোলা ঘোষের, “স্বপ্ন নয়" 
অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে। এবার কিছু একাংক অভিনয় শুরু করলেন, যেমন 
ভোলা ঘোষের “কিউবা*। 

বিভিপ্র সময়ে অভিনয়ে ছিলেন £ তপন রায়চৌধুরী, হ্বষী চক্রবর্তী, 
বাণী কুমার, প্রথব চক্রবর্তা, রবি ঘোষ, ভোলা "দত্ত, উমানাথ ভটাচাধ্য, নিমাই 
ঘোষ, চিত্রা মণ্ডল, অন্থভ! গুপ্তা, গোর] চট্টোপাধ্যায়, তপন চট্টোপাধ্যায়, অহিন 
ভট্টাচার্য্য, ব্জিত দেব। মঞ্চব্যবস্থা--শ্তামল দেন, আলো-রবীন দাস, 
ব্যবস্থাপনায় -প্রেমাশিষ সেন, সুনীল রায়। 


নবনাট্য থেকে গণনাট্যের পথে পথিক 

১৯৬৪ সাল। তুলসী লাহিড়ীর পথিক মহলা দিতে গিয়ে যে বিপর্যয়ের 
"সৃষ্টি হয় তার-ই ফলাফলম্বরূপ জন্ম নিল পথিক নামে একটি সম্্রদায়। এদের 
'্ীধম নাটক বঞিম$ন্্রের 'আনন্দম$' নাটারশ ইজজনাথ বদ্যোপাধ্যায়। প্রথম 


নষ্ট আন্দোলনের ৩* বছর ২২৬ 


এঅভিনর হয় ইউনিভাপিটি ইন্‌্-স্টটউট হলে ১৯শে সেপ্টেঘ্র। পরবর্তা কালে 
এই সংস্থ। নাটক দগঘন্ধে তিস্তার মোড় বুৰিয়ে বিপ্লধীতত্বর ওপর ভিতি করে নাটক 
বাছাই করলেন। গোর্কী শতবার্ধিকীতে এরা গোকাঁর “মাদার” অবলখনে বিষ 
চক্রবর্তীর 'ম।' অভিনয়ের মাধামে একাধারে জনপ্রিয়তা অর্জন করলেন অন্ত 
'খারে গণশিল্পের পথে বিশ্বাসী হলেন। বিপ্লবী তত্বর ওপর ভিতি করে নাটক 
অভিনয়ের দিকে এদের দৃরি আরো সচ্ছ হয়ে গেল। গ্রার ৫* রাত্রি এই “মা 
"অভিনয় করেন। অবশ্ত এর] প্রথম দিকে পরগুরামের 'রামধনের বৈরাগয,ঃ 
দীনবন্ধুর 'জামাইবারিক” নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের "উপনিবেশ" (নাট)কপ) 
ইন্ত্রনাথের মৌলিক নাটক ধূসর অভীত', নযুদ্ধ', “হাতিয়ার”, “ইতিহাসের 
পাতার” উৎপল দত্তর 'পমাধান'। সবশেষে জানা গেল এরা কষক বিদ্রোহের 
পটভূমিকায় বিষ চক্রবর্তীর “কাকদীশ” নাটক অভিনয় করছেন। এই সংস্থার 
নাটক নির্দেশনা করেন জ্যোতিপ্রকাশ বন্দেযাপাধ্যায় । “ম। নাটকের নতুন 
ধরনের নিরশিনার মাধ্যমে এদের ক্ষমতার পরিচয় আমরা পেয়েছি। 

পথিক সংস্থায় ধার! নিয়মিত অতিনয়ে ভংশ গ্রহণ করেন £-_নুনীল মুর, 
গোপাল দে, মনি মানি, সনৎ বনু, শ্তামাসতয মুখোপাধ্যায়, নুধাংশড চট্টোপাধ]ায়, 
ইন্জরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণব বল, 
কল্যাণ কর্মকার, অশোক চট্টোপাধ্যায়, অনুপম বাগচী, কাস্তিময় রায়চৌধুরী, 
জয়ন্ত মতিলাল, কামাখ্যা ঘোর; পক্কজ গাঙ্গলী, সত্যেশ মভুমদার, রঞ্জন বনু, 
তপন মন্তুমদার, গোপাল পোদ্দার, চিন্মন্র মুখোপাধ্যায়, রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
শেফালী দে, অজন্তা চৌধুরী, রাজু রায়, রুমা চট্রোপাধ্যায় এবং 
জ্যোতিগ্রকাশ । 


চতুর্মাখ থেকে মুকুর 


১৯৬৪ সাল। এক সময়ে চতুন্মুখের প্রতিষ্ঠাতা বললে যাকে ভুল হবে না 
এমনি একজন শিল্পী শ্রদ্ধানন্দ ভট্টাচার্য, চতুর্ুখের সঙ্গে মত বিরোধের ফলে 
দলত্যাগ করে আর একটি দল গড়লেন যার নাম মুকুর। এর! দুটি একাংক 
দিয়ে যাত্রা শুরু করলেন । যিনি দীর্ঘ ৫ৎ বছর ধরে নাট) সাধন। করছেন এমনি 
একজন নাট্যকার মন্মধ রায়ের “কামধেনু কবচ' ও 'অর্কে্টা' এদের প্রথম 
প্রযোজনা বলা যায়। এরপর এরা আসরে নামলেন অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের 


২২৪ নাঁটা আন্পোলনের ৩৭ বছর 


“থানা থেকে আসছি' নিয়ে। এর! প্রায় কয়েক শে! রাত্রি এই নাটকটি অভিনয় 
করেছেন। 'খানা থেকে আসছি'র একটি সমালোচনা আমি এখানে ছেপে দিলুম । 
খানা থেকে আলছি' 


অজিত গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'থ!না থেকে আসছি'কে একটি মৌলিক নাটক 
বলেই ভ্রম হয়। যে-ব্যবহারকে আপাতরুর্টিতে একটি ছোট অবিচার বলে 
মনে হয়, তাই সময় সমর স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রাকে কি অভাবনীয়ভাবে বিপর্বপ্ত 
করে তোলে নেই কথাই তুলে ধর! হয়েছে এই নাটকটির মাধ্যমে ৷ বৃহত্তরভাবে 
দেখতে গেলে এই নাটকটি খঙ্গলি নির্দেশে করছে-_-বর্তমানের সামাজিক 
অব্যবস্থার দোষে সমাজের নীচের তলার জনসাধারণকে যে বিচারের 
সম্ুখীন হতে হচ্ছে তার অবশুস্তাবী প্রতিক্রিয়ার প্রাতি। 

নবগঠিত 'মুকুর* নাট্যসংস্থার শিশীবৃন্দ পরিচালক শ্রদ্ধানন্দ- ভট্রাচার্ষে/র 
নির্দেশে বিভিন্ন ভূমিকায় চরিত্রোচিত নাট্য নৈপুণ্য প্রদশন করতে সমর্থ হয়েছেন ॥ 
প্রথম অভিনয়রক্রনীম্থলভ ্িধাগ্রস্তভাব প্রথম প্রথম কোনো কোনো শিল্পীকে 
ধিক!র করলেও শেষ পর্যস্ত প্রত্যেকেই স্বাভাবিকভাবে নিজ নিজ চরিত্রের সঙ্গে 
একাত্ম হতে পেরেছলেন। ইন্স্পেক্টার তিনকড়ি হালদার, তাপস সেন,. 
লীলার .পাণিপ্রার্ অমিয় বনু, আধুনিকা শীল] এবং পরিবারের কর্তা ও গৃহিণীর 
ভূমিকার যধাক্র-ম বীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমলেন্দু ভট্টাচার্য, সন্তোষ নন্দী, দীপা 
হালদার, শ্রদ্ধানন্দ ভট্টাচার্য ( পর্রিচালক ) ও সবিতা মুখোপাধ্যাক়-_প্রত্যেকেরই 
অভিনয় প্রশংসাযোগ্য । থিয়েটার সেণ্টারে স্বপ্লার়তন মঞ্চে একটি বহিরাগত 
সম্প্রদায়ের পক্ষে যতখানি সুষ্ঠ উপস্থাপনা সম্ভব তা' করতে শিল্প-নির্দেশক পন্কজ 
বন্দ্যোপাধ্যায় সমর্থ হয়েছেন । 

মুকুর-সংস্থার 'থানা থেকে আসছি" দেখে নাট্যরসিক দর্শকবৃন্দ একটি. 
সচরাচর অনান্বাদিত তৃপ্তি অনুভব করবেন । 

বিভিন্ন সময়ে মুকুর নাট্য সংস্থার অভিনয়ে অংশ যার! গ্রহণ করেছেন তাদের 
মধ্যে আছেন শ্রদ্ধানন্দ ভট্টাচার্য, সবিতা] মুখার্জা, দীপ! হালদার, কমল বরণ, পক্চজ 
মেটিয়া সস্তোষ নন্দী, অশোক চ্যাটার্জী । মুকুরের সংগঠকদের মধ্যে অঃছেন 
গায়ত্রী ভট্টাচার্য, ধীরেন বন্দোপাধ্যাক়, ভাস্কর ভট্টাচার্য, ঝর্ণ। দাস, কমল দাস, 
শিবনাধ মুখার্জী, শিবপ্রসাদ দাস, দেবদত্ত ভট্টাচার্য, সন্তোষ নঙ্দী, অমলেন্দু 
ভট্টাচার্য, নমিতা নন্দী, অরুণ মন্ভুমদ্ার, আষজদ আলী, ( এম. পি. হয়েছেন ) 
সমরেশ পাল, শ্তামাদাস রার, সমর সরকার । পরিচালনায় শুদ্ধানঙ্গ ভট্টাচারধ, 
শিল্প নির্দেশনায় পদ্ছ্জ বন্দোপাধ্যায় । এর! অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের “নিষেধ” 
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উপরে ; সারা বাংলা নাটাসম্মেলনে উপবিষ্ট ডঃ সাধন কুমার ভটুচার্য ও বন্ত তারত 
প্রধান অতিথি ডঃ নীহাররঞ্জন রায়। নীচে: প্রতিনিধি মণ্ডলীর একাংশ । 


নাট) আলোলনের ৩* বছর ২২৫. 


নাটক ও নাট্য শতবাধিকীতে ক্ষীরোদপ্রপা্ষ বিদ্ভাবিনোদের 'নরনারায়ণ' মঞ্চ 
করছেন. | এছাড়া শ্রদ্ধানন। ভট্টাচার্যের “পরিক্রমা' নাটকও এরা! এর আগে 
মঞ্চস্থ করেছেন। 


জলি ক্লাব 


জলি ক্লাব এর প্রতিষ্ঠ! আড়িয়াদছ বিবেকানন্দ সংসদ থেকে । নংসদের 
কয়েকজন উৎসাহী শিক্ষিত তরুণ তৈরী করলেন “জলি ব্লাব। এই ক্লাবের 
প্রথম নাটক “বারভূতে” । অভিনীত হয় ১৯৬৪ সালে । 

এঁ মাসেই এ'রা অভিনয় করেছেন “নিষ্কৃতি” ও 'ছেলেটা'। তারপর থেকে: 
এই দলের প্রযোঞ্জনায় পরপর অভিনীত হয়েছে 'কলেজ হোস্টেল”) হারাণের 
নাতজামাই?, “নাটক নয়, গুগুধন', 'কাঞ্চনরঙ্গ', “'আব!দ”, 'আঞ্কাল', 
রাইফেল” হত্যা পাপ নহে" ও 'রক্তক্করবী'। 

দলের মধ্যে নাট্যকার কেউ নেই তবে নাট)রূপ অনেকে দেন। তাদের 
মধ্যে স্বপন বন্দ্টোপাধ্যায় ও সুনীল কোলে অন্ততম। নাট্য নিদেশন! 
নিজেরাই দিতেন। তার মধ্যে বীৰেশ্বর ভট্টাচার্য, অশোক চট্টোপাধ্যায়, 
স্থনীল কোলে ও স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করার মতন । ১৯২৮ সালে, 
ইলাবস্ত ঘোষ ( সসন্ত নন ) নাট্য পরিচালনার দায়িত্ব নেন। 

বর্তমানে এই দলের সদস্যসংখ্যা ৩* জন এবং এই সংখ্যা ব্রিশের মধ্যেই 
এ'রা সীধিত রাখতে চান । দল প্রতিষ্ঠায় যাদের অবদান অনস্বীকার্য তাদের 
মধ্যে গণেশ চট্রোপাধ্যায়, হারাধন গাঙ্গ, লী, পঞ্চানন হাজরা, তরুণ চট্টোপাধ্যায়, 
সুনীল মণ্ডল মার রাদ্ার নাম অবস্থাই উল্লেখযোগ্য । 


ইউরেকা 


১৯৬৪ সাল, একটি পুরোনে; সংগঠন দীপালি সজ্ঘের নতুন নামকরণ হলো! 
ইউরেকা। এই দলের নেতৃত্বে ছিলেন তরুণ ঘোব। এর] পরে শৈলেশ গুহনিয়ো?র 
প্রাইভেট এখপ্লরমে্ট এক্সচেঞ্জ' “শিল্পী চাই" অমর গাঙ্গংলীর “জীবন যোঁবন* 
বিধারক ভট্টাচার্ধের “তাহার নামটি রঞ্জনা' এবং গুরু বাক্য, “হুষ্যগ্রহণ' “নান! 
নাঃ আঃ ৩০ বছর" "১৫ 


২৬ নাট) আন্দোলনের ৩ খছর 


ঝংয়ের দিন 'কার দোষ”, তরুণ ঘোষের “ইয়াহিয়ার বিচার", “মিলন মধুর+ 
_নাটকগুলি সার্থকভাবে অভিনয় করেন। র 

অবনত এদের জন্ম মারো আগে । ১৯৫৮ সালে দীপালি সঙ্ঘর নামে কাজের 
ছেলে অভিনয় করেন। পরিচালনায় তরুণ ঘোষ। এই দলের নাট্যশিল্পীদের 
অধ্যে আছেন কমল গঙ্গো' ধ্যায়। কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, দীপক মুখোপাধ্যায়, 
খসভিজিৎ চক্রবর্তী, অজয় কোলে, শিশির রায়, সমীর দাস, সুজন 
বন্দ্যোপাধ্যায় । 

নাট্যপ্রযোজনার সাথে সাথে ইউরেকার সদ্তরা নানারকম নাট্য 
ব্ঘন্দোলনের সঙ্গেও জড়িত। প্রমোদকর উচ্ছেদ, স্থানে শ্থানে মুক্ত অঙ্গন মঞ্চ 
স্থাপন ইত্যাদি দাবীতে এরা এখনও সোচ্চার । 


নাট্য আন্দোলন ও সারা বাংল! নাট্য সম্মেলন 


১৯৬৪ সাল একটি উল্লেখযোগ্য বংসর বল! যায়। এই বৎসরে অনেক 
(কিছুই ঘটনা ঘটেছে। তার মধ্যে একটি শ্মরণীয় ঘটন! সারা বাংলা নাট সন্মেলন। 

বিগত ৬২ থেকে ৬৪'র এপ্রিল মাস অবধি নাট্যঙজগতে একটা দারুন 
হর্যোগের কালো ছায়! পড়েছিল। অনেক প্রগতিশীল নাট) সংগঠন মুখ খুলতে 
পারছিলেন না। প্রগতিশীল নাটক অভিনয়ও প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, 
যেমন লিটল থিয়েটার গ্রুপের অঙ্গার চাপে পড়ে বন্ধ করতে হয়েছিল। 

এইরকম একটি হূর্যোগময় পরিদ্থিতিতে নাট্যকার সুনীল দত্ত, সলিল সেন, 
স্বষেন লাহিড়ী, কিরণ মৈত্র, নাটকের উন্নতির কথা ভেবেই নাট) সম্মেলন করার 
'উভেগী হয়েছিলেন। সঙ্রে ছিলেন নাট্যকার মন্ধ রায় মহাশয়। লক্ষ 
খী একটাই, নাট্য সংকট থেকে উদ্ধার পাবার আশা । এখানে কংগ্রেদ-ব। 
কমিউনিস্ট বা আর. এস. পি. নামে কেউ ছিল না বা কোন দলের টাকাতেও 
এই লগ্মেলন অনুষ্ঠিত হয়নি। কিছু নাট্য শিল্পী এক হয়েছিলেন নাটয ভাবনার 
খ্আনান প্রমান করার জন্তে মাত্র। এ সংগঠন যে বরাবর টিকতে পারে না 
এট! আমরা ভালভাবেই জানতুম। এই সন্পেনকে কেন্ত্র করে কারুর কোন 
নেতৃত্ব কেড়ে নেবারও অভিপ্রায় উচ্ভোজ্জাদের কারুরই ছিল না। অব্ত 
খ্দনেকেই সেই সময়ে ভুল বুঝলেন, বোধ হয় কোন পাণ্ট। সংগঠন তৈরী 
করল এয়া। আমরা সেরিনও বলেছি আজও বলছি এর উত্থান যেমন 


নটি) আন্দোলনের ও" বছর ২২৭ 


হুঠাৎ ঘটে গিয়েছিল, মুছেও গেছে স্বাভাবিক অবস্থাতেই, একে মোছার জন্তে 
কারুর কিছুই করতে হয়নি। গুধু রেখে গেছে কিছুস্থতি। যব! আজও প্রতিটি 
নাট)কর্মীরই মনে পড়ে যায়। একথা বললে ভূল হবে নাষে এই প্রথম এইটেই 
একমাত্র গণতান্ত্রিক নাট্য সম্মেলন যেখানে দলমত নিধিশেষে নির্ভয়ে নাটক নিয়ে 
খোলা মনে আলোচন! করতে পারছেন । কি পেয়েছি জানিনা, কি পাবার 
আশা ছিল তাও জানিনা । শুধু এইটুকু জানি কিছু ভাবনার আগান প্রদ্দান 
ঘটেছে মাত্র। তৎকাপীন অবস্থাট। বিচার করে নাট্য সম্মেলনকে 
বিশ্লেষণ করলে বোধহয় কিছু পাওয়াই যাঁয়। তাই এই সম্মেলনের গুরুত্ব 
বুঝে আমি এ লময়ে সম্মেলনের যে স্মারক পুপ্তিকা প্রকাশ হয়েছিল, সেই 
স্মারক গ্রস্থটর পুরোটাই ছেপে দিলুম । 


সারা বাংল! নাট্য সম্মেলন 
স্বাগত সম্ভাষণ 


১৯৬৪ সালের এই সম্মেলনের শুরুতে প্রথমেই তাদের কথ! মনে পড়ছে-- 
ধারা নাটকের জন্ঠেই জীবন উৎসর্গ করেছেন--ধার্দের আজীবনের সৃষ্টিকর্ম, 
আমাদের কাছে হয়ে আছে চিরস্তন প্রেরণা । তীরের অমর ন্তির প্রতি 
জানাই আমাদের আস্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি । 

সম্মেলনে সমবেত সমগ্র নাটযশিলপী ও ব্দিগ্চদ্নকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি 
এবং সভাপতিনগ্ডনী, সংস্থাসমূহ ও প্রতিনিধিমগুলীকে আমর! আস্তরিক- 
ভাবে জানাচ্ছি, যেন এই সম্মেলনে তাঁরা নাটকের সামগ্রিক মূল্যায়ণ করতে 
পারেন। 

আমর! দৃতার সঙ্গে ঘোষণ| করছি-__কোন ব্যক্তি, গোঠী, অথবা দলের 
নির্দেশ বা অনুস্তরাধে আমর! এই সম্মেলন আহ্বান করিনি । জাতীয় নাট্যকার 
পরিষদের প্রাথমিক আহ্বানে--একটি দর্ববাদীপন্মত ও বিভিপ্ন মত--পথ- 
চিন্তার প্রতিনিধিদের নিয়ে-_সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একটি প্রস্ততি কমিটির 
মাধ্যমে কাশিমবাজার রাজতবনে ৮টি সতার নির্দেশ গ্রহণ করে এই সম্মেলন 
গঠন করা হয়েছে। সমগ্র প্রতিনিধিদের কাছে আমাদের একান্ত অনথরোধ, 
স্বাধীন চিন্তার কোনরকম ব্যাথাত না ঘটিয়ে তীরা নাটকের সর্বাজীন উন্নতির 
জন্ভ দিকৃ-নিচশ করুন। এবং একমত হয়ে এই সম্মেলনের পটভৃষিকায় একটি 


২২৮ নাটা আন্দোলনের ও« বছৰ? 


সর্ববাদীসম্পরন «তঘ1ষণাঁর* দারা নাটকের তবিষ/ত জয়যাত্রার পথ সুনিশ্চিত 
করুন । | 

এই সুযোগে আমর! শুদ্ধ! জানাই ?ষপোরক স্দস্তদের এবং কৃতজ্ঞতা 
জানাই সমত্য বিজ্ঞাপনদাঞাদের। এবং অভিনন্দন জানাই বাংলা দেশের 
সমন্ত পেশাদার ও অপেশাদার নাট্য সংগ্থাদের যারা» প্রতিনিধি পাঠিয়ে এই 
সশ্বেল্নকে চিন্তা বিনিময়ের পীঠগ্থান করে তুলেছেন। আমাদের বিশেষ আনন্দের 
কারণ হয়ে যে প্রতিনিধিরা পূর্ব-পাকিস্তান, ও ভ্ন্ান্ত প্রদেশ থেকে এই 


সপ্মেননে শরিক হয়েছেন-_-কীদেরও আমরা অকুঠ অভিনন্দন জানাচ্ছি। 
সুনীল দত্ত ও ঝমেন লাহিড়ী 


যুগ সম্পাদক 
অ.হবায়ক-_নাটাশিল্পী, নাট।সংস্থ', নাট্যকর্মী ও নাটঃকারবৃন্দ। মূল 
উপদেষ্ট--মন্মথ রাঁয়। কার্য নির্বাহক সমিতি--স্জিল ফ্নে, কিরণ মৈত্র বীক 
মুখোপাধ্যায়, উমানাথ ভট্টাচার্য, সোমেন্ত্র চন্দ্র নন্দী, মনোরঞ্জন বিশ্বাস, বিমল 
রাম, নির্মল ঘোষ, হাবুল দাস। যুগ্ম সম্পাদক- _ন্থনীল দত ও রমৈন লাহিড়ী । 

কার্ঠালয়--১৪১ রমানাথ মভুমদর সট, কলিকাতা-*, ফোন--৩৪-৬২১৮। 
পৃষ্ঠপোষকবুন্দ--ডঃ নীহার রঞ্জন পু, হেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিন 
বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসবিহারী সরকার, সলিল মিত্র, সোমেন্্র চন্্র নন্দী, অমিত 
চৌধুরী, পি. সি চৌধুরী, ব্ভূতি সরকার, বাণীকাস্ত গুহ, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় । 
আক চিত্র গ্রহণে অধ্যাপক ম্েহাংশ্ত বিকাশ সেন। অঙ্কন শ্ষ্টে- গণক 
কুমার শুর । মঞ্চ সজ্ভায়-_ সজল বায় চৌধুরী, পরিমল দত্ত, প্রশান্ত রায় চৌধুরী। 


মূলপ্রস্তাব / প্রস্তাবক- সলিল সেন 


সারা বাংল] নাট্য সম্মেলন-এর ঘোষণাপত্র সর্বসম্মতিক্রমে গু্$ীত গ্রত্তাব-- 
সার! বাংল! নাট্য সম্মেলন শৈল্লিক হৃস্ভতাঁর সম্পর্কিত ও দলমত নিবিশেষে 
নবীন প্রবীণ নাট]কার, নাট্যশিল্পী, নাট)কর্মী, নাট্যসংস্থা এবং নাট)সেবীবৃন্দের 
আহ্বানে স্ুসংবন্ধ এক নাট্যবিষয়ী সাধিক আলোঁচন! অভিপ্রায় ও ভুষ্পষ্ট 


অঙ্গীকার নির্ণন গ্রয়াসী সংগঠন। 
যার প্রেরণ। হল ৪. 


প্রাকৃ-স্বাধীনতাকালে সমাজ-সংস্কার চেতনা, ছবদেশগ্রাণতা ও মানবতা- 
বোধের উজ্জলতায় ভান্বর বাংল! নাট্য-এতিহের অমূল্য উত্বরাধিকার। 


নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর ২২৪ 


ধার উদেঠ হ'ল £-- 
সাম্প্রতিক বাংলা নাট্যধার:র মননবাহী চেতনার স্বাধীনতা পূর্ববাঁ ও 

পরবর্তীকালীন রাষ্রীক, আধিক, সমাঞ্জনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চিস্ত। ও কর্মের 

প্রভাব বিশ্লেবণ, ব্র্থতা, সার্ঘকতার বিচার, নবঙ্জাগ্রত সমা্চেতনা ও 

খার্শনিকতার পরিপ্রেক্ষিতে চল্লিশোন্তরকালের নাট/মানসিকতা ও শি্কচির 

বিশ্লেষণ, সাহিত)গত সৌঠব এবং যুগমুখীন সততার মান নিরূপণ । 

| য|র লক্ষ্য হ'ল £-_ 


এতিহগত শস্থপ্রেরণা ও নমকাপীন অন্থুভাবন', দ্শনিকতাগত উপলব্ধি, 
'আদর্শশত বিখাপ ও জীবনবোধসঙ্জাত সাধন! ও পিদ্ধির নিরিখে আমাদের 
এতাবৎ প্াচরিত সামগ্রিক নাট প্রয়ানকে এতিহাসিক মূল্যবোধের উপর 
সংস্থাপন, আগামীকালের নাট/সস্তাবনার সম্মুখে নতুন দিগন্ত উন্মোচন এবং 
পর্বপ্রকার ধিক ও আম্মিকগীড়নে জর্জরিত আপামর দেশবাসীর একান্ত কাম, 
শোধণপীড়নীন প্রকৃত সমাজতন্ত্রী সম'জব্যবস্থার পত্তন ত্বরান্বিত করার জন্ত 
নাটযকর্মের মাধ/মে প্রেরণা সঞ্চার করা। 

সারা বাংল! নাট্য সম্মেলন মনে করে, বিঘোধিত উদ্দেতী ও লক্ষে)র 
ার্থকতম রূপায়ণের জন্ত প্রতিটি নাট/রচদ্িতাকে প্রত জী'বনমুখীন চেতনায় 
উদ্ধদ্ধ হ'তে হবে; আপন সামাদিক দাতিত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে দচেতন থাকতে 
হবে; আদর্শগত বিশ্বাসে ও দার্শনিকতাগত উপলব্ধিতে স্থিতনিষ্ঠ ছতে হবে এবং 
আপন মানৰ প্রেমিক সহাকে সদাজাগ্রত রাখতে হুবে। নাট্যসাহছিত্যের 
সামগ্রিক কল্যাণের স্বার্থে নাট্যরচরিতাকে যুগ ও জীবন সম্পর্কে কঠোরতষ 
বাস্তবতার সপ্ুখীন হ'তে হবে এবং সকল প্রকার ভয় ও কুঠা পরিহার করে 
আপন চিস্তায় ও কর্মে অভিন্ন-চিত্ত হ'তে হবে, সমাক্গতস্ত্র, শাস্তি সাম্য ও 
লাংস্কৃতিক জীবনে যা! কিছু সৌন্দ্য-হস্তারক, অন্তাপ্,, অনাচার ও বিকারগ্রপ্ত তা 
সবের বিরুদ্ধে, যত কিছু প্রতিক্রিয়াণীল ও দমনাম্ত্ক প্রয়াসের বিরুদ্ধে সুম্পষ্ঠ 
প্রতিবাদ ও সংগ্রামী সংকল্পকে আপন আপন মাধ্যমে নির্ভীকভাবে প্রকাশ 
করতে হবে। 

প্রতিটি নাট্য প্রযোক্ঘকগোষ্ঠীকে নাট্য প্রযোছ্না ক্ষেত্রের সামগ্রিক মান 
উন্নয়নের প্রয়োজনে বাস্তব চিন্তাসশ্বত, রুচিসঙ্গত ও নাট/ভাবানুসারী প্রযোজনা 
রীতি গ্রহণ করতে হবে ? নাট প্রযোজন! সংশ্লি্ট সকল ক্ষেত্রে নব উন্মেষশালিনী 


২৩০ নাট্য আন্দোলনের ৩ বছর 


প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর প্রয়োজনে মঞ্চ আরঙ্গক ও অভিনয়রীতির মধ্যে 
শ্রেষ্ঠতম সাযুজ্য ঘটাতে হবে। 

প্রতিটি নাট্য শিল্পীকে মনে প্রাণে আপন উদ্দেন্ত, কর্তব্য ও আদর্শ সম্পর্কে 
একনিষ্ঠ হ'তে হবে + মানুষের মনে যথার্থ সৌন্দর্যচেতন! ও নৈতিক গ্রেরণা 
সঞ্চারের এই শৈল্পিক মাধ্যমকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে? অনুশীলনের 
আন্তরিকতা ও একনিষ্তার স্বাক্বর রাখতে হবে আপন স্থির মধ্যে এবং মঞ্চ 
ও প্রেক্ষাগুহের মধ্যেকার আপাতদুরত্বকে ঘোচাতে হুবে অভিনরকলার মাধ্যমে 
একটি সর্বাঙ্গীন ভাবপরিমণ্ডল রচনা করে। 

গ্রতিটি মঞ্চ-কারুকর্মাকে আপন কর্তব্যে অবিচল নিষ্ঠার স্বাক্ষর রাখতে ছবে, 
আপন দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হুবে, নাট্যের সামগ্রিক স্বার্থে আত্ম- 
নিষ্বোজিত থেকে সকলপ্রকার বিচ্ছিন্ন চিন্তা ও বিশৃঙ্খল ভাবনাকে সংহত ও 
নুছন্দিত রূপে মুর্ভ করে তুলতে হবে? 

প্রতিটি নাট্যসমালোচককে নাটসমালোচনার দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে ও 
মানোক্নয়নের প্রয়োজনে সামগ্রিকভাবে নাটযরচনাধারাকে বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টি- 
ভজিতে বিচার করতে হবে? নাট্যএতিহা, লমাজভাবন] ও নাট্য প্রতিবেশের 
সম্পর্কযুক্ত করে সমালোচনা উপস্থিত করতে হবে; নাট্যসমালোচনায় প্রকৃত 
গবেষকম্থুলভ ও নিরপেক্ষ দৃর্টিভলির পরিচয় দিতে হবে; সকল প্রকার বন্ধ- 
মুল ধারণ! ও সংস্কারজাত গণ্ডিবন্ধতাকে পরিহার করতে হবে ; এঁতিহাঁসিক, 
বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তি নিষ্ঠ দার্শনিকতার সমন্বয়ে নাট্যসমালোচনার একটি অধিক- 
জন গ্রাহ মানদণ্ড রচন] করতে হবে। 

প্রতিটি নাটযসেবীকে নাটযরচন1 ও গ্রযোজন! তথা নাট্যের সামগ্রিক স্বার্থে 
অধিকতর সজাগ হ'তে হবে, সংবেদনশীল ও লহযোগিস্লভ চেতনায় উদ্্ধ 
হ'তে হবে ; স্বচ্ছ, গঠনমূলক ও উদার-নৃষ্টিভঙ্গিতে নাট্যকর্মসমূছের পর্যালোচন। 
করতে হবে এবং নাটক, নাট/কার, নাট)শিল্পী ও কর্ষীর মনে উৎসাহ ও গ্রেরণ। 
সঞ্চারের অন্ত সর্বপ্রকার আধিক ও আত্মিক আন্কুল্য দান করতে হুবে। 
ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ও ভিন্ন বাষ্্র বিশেষতঃ পূর্ব-পাকিস্তানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ: 
আত্মীরত। গড়ে তুলতে হবে। 

যেহেতু সকল প্রগতিশীল ও প্রকৃত গণতন্ত্রী রাষ্ট্রের সরকার নাট্যকেই 
জনশিক্ষা বিষ্তারের, জাতির সাংস্কতিক বিকাশের ও জাতীয় এক্যবোধ ও. 
মানবতাবোধ সধপরের অন্ততম শ্রেঠ মাধ্যম হিসাবে মান্ড করেন এবং নাট্যরচন? 


নাট্য আন্দোলনের ৩৭ বছর: ₹৩৯ 


ও প্রযোজনা ক্ষেত্রের সর্বাঙ্গীন উন্নতির স্বার্থে সকল প্রকার সহযোগিতা! দান 
করেন। আমাদের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকেও বাংল! নাটক ও প্রযোজনা 
তথা বাংলা নাটযসাহিত্যের সামগ্রিক উন্নতির প্রয়োঞ্জনকে অধিকতর গুরুত দিতে 
হবে $ নাটক বচন! ও প্রযোহ্রনার মানোন্নয়নের পথে অস্তরায়স্বরপ স্ঈ সকল 
প্রকার পীড়নমূলক আধিক ও অন্ান্ত বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করতে হবে $ 
নাট্যকার, নাট্যশিনী ও নাট্যকর্মাদের আপন সাধনায় অবিচল থাকতে সাহায্য 
করার প্রয়োজনে ঠাপের জীবন ও জীবিকার পথ নিরুদ্ধেগ করতে হবে ; সরকার 
পর্যায়ে সকলগ্রকার শিল্প সাহিত্য সংশ্লিষ্ট গঠন মূলক প্রয়াস ও স্বীকৃতির ক্ষেত্রে 
নাট্যকার, নাটাশিল্পী ও নাটট্যকর্মাদের উপযুক্ত মর্ধাদা দিতে হবে; নাট্যের 
মানোরয়নের প্রয়োজনে রাগ্রীয় পর্যায়ে অধিকতর সংখ্যক ও স্ুলভে প্রাপচ 
মঞ্চগৃছের ব্যবস্থা করতে হবে; বাংলা নাট্যসাহিত্যকে বিশ্বনাট্য সাহিত্যে 
দরবারে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনে সরকারী ব্যবদ্থায় বিদেশীভাবার় বাংল? 
নাটকের অনুবাদ প্রকাশ ও গরচার করতে হবে? নাট্যখতিহধ ও আধুনিক 
নাটক সম্পর্কে হনুসন্ধিৎসা, আগ্রহ ও গৌরববোধ জাগ্রত করার প্রস্োজনে, 
বিশ্ববিগ্ভালয়ে আবস্তিক পাঠ্যতালিকায় বাংলা একান্ক ও পূর্ণাঙ্গ নাটককে 
উপযুক্তভাবে তালিকাভূক্ত করতে হুবে। 
সারা বাংল! নাট্য সম্মেলন বিশ্বাস করে £-- 
আপন অধিকার রক্ষার প্রয়োজনে তথা বাংল! নাট্যসাহিত্য ও প্রযোজনার 
সামগ্রিক উন্নতির স্বার্থে সকল নাট্যকার, নাট্যশ্িল্পী, নাট্যকর্মী, নাট্যসংস্থা ও 
নাট্যসেবী এক্যবন্ধ আন্দোলনের মাধ্যষে সম্মেলনের বিঘোধিত উদ্দেশ্ত ও লক্ষ 
সফল করতে এগিয়ে আসবেন। 


মুল সভাপতি মগ্মথ রায়ের ভাষণ ₹ 


“সার! বাংলা নাট্য সম্মেলন দলমত নিবিশেষে সকল নাট্যকার, নাট্যশিল্পী, 
নাট্যসংস্থা» নাট্যকর্মী ও নাট্যসেবীর মিলিত আহ্বানে সঙ্যবন্ধ নাট্য সংশ্লিষ্ট 
সকল বিষয়ে আলোচনাকামী ও দিক্‌ নির্ণয় প্রয়াসী এক সংগঠন। 

এই লন্মেলনে যে সত্য আমাদের প্রেরণা ছুগিয়েছে, তা হ'ল একদিকে 
আমাদের অসীম এখবমগ্ডিত নাট্য এতিষের গৌরবমন্ত উত্তযাধিকার * অপর” 


২৩২ নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর 


দিকে আজকের পরিবর্তিত যুগ ও সমাজভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে নাট্যশিলীবৃন্দের 
আপন দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হবার, এক্যবদ্ধ কর্মপ্রয়াসের 
মধ্যে আত্মনিয়োগ করবার দুর্বার তাগিদ । 

সামগ্রিকভাবে আমাদের সামাজিক, বাক আধিক তথ! সাংস্কৃতিক জীবন 
'আঞ্গ এক ক্রান্তিকালের মুখোমুখী এসে দীড়িয়েছে । র:ছ্ক ক্ষেত্রে আমর! যেমন 
এঁতিহা সিক কারণেই স্বীকার করে নিয়েছি শোষণ পীড়নহীন গ্রক্কত সমাজতান্ত্রিক 
সমাজব্যবন্থার পত্বন ভিন্ন জাতির সর্বাঙ্গীন কল্যাণসাধনের আর হ্বিতীয় পথ 
নেই, তেমন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও সেই নতুন সমাজচিস্তাকে সার্থক করার উদ্দেশ 
একটি হ্থনির্িষ্ট বিজ্ঞানসম্মত ও হুশৃংখল চিন্তাধারার বিকাঁশ ঘটানোর অবশ্যন্তাবী 
প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে । জাতিকে সর্বপ্রকার দৈন্হর্শ! থেকে মুক্ত কবে 
যথার্থ উন্নতি ও প্রগতির পথে প্রতিষিত করতে গেলে জাতীয় জীবনে গভীর 
দেশপ্রাণতা, সুহ্থ নীতিবোধক ও বিজ্ঞান সম্মত জীবনদর্শনের স্থির প্রত্যয় খাকা 
দরকার। নতুবা কি অর্থনৈতিক কি সাংস্কৃতিক কোনও ক্ষেত্রেই কোনও 
প্রগতিচিস্ত| সম্পূর্ণরূপে সাফলা লাভ করতে পারে না।' 

আজকের সমাজ-জীবন, আজকের সাংস্কৃতিক জীবন পর্যালোচনা করলে 
দেখা যাবে যে, আমরা আর একবার জাতীয় সঙ্কটের সন্দুখীন হয়েছি । একটিকে 
আঁকাশছৌয়া দ্রবামূল্য, অপরদিকে ধনবৈষম্য$ একদিকে নিরঙ্কুশ কালোবাজারী 
ব্যবসা, অপরদিকে দেই কালোবাজার দমনে সরকারের অক্ষমত1। স্বাধীনতার 
এই সতের বৎসরে জাতি এমন এক পর্যায়ে এসে দীড়িয়েছে যে সাধারণ মানুষ 
প্রাণ রাখিতে প্রাণাস্ত' হচ্ছে। জাতীয় জীবনের আদর্শবিচ্যুতির অবস্থা 
এবং তজ্জনিত নৈতিক অধঃপতন আমাদের জীবনে এক বিপর্যয় সৃতি করেছে। 
মধ্যবিত্ত এবং সাধারণ মানুষের দারিজ্র্য এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে তা 
'সকল গুপরাশিনানী' হয়ে দীড়িয়েছে। জীবনের মান উন্নয়নের জন্ সরকার 
কৃ গ্রবতিত পঞ্চ-বাধিক পরিকল্পনা যে কোন কারণেই হোক, দেশে তেমন 
উৎসাহ হত করতে না পারায় বাঞ্ছত ফলপ্রসবে অসমর্থ হয়েছে। 'রাজার 
পাঁপে রাজ্য নাশ' একথাও যেমন ঠিক, '০৪, €৪% 6108 030591700097$ ০ 
8989:৩, একথাও তেমনি ঠিক। শাসনযস্ত্রের অনাচার এবং ঘ্র্নীতি আজ 
ঘে কতটা প্রকট তার ফলশ্রুতি কামরা পরিকল্পনা এবং বর্তমান স্বরাপম্ত্র 
গুলজারিলাল নন্দীর ছুনাঁতি দমন পরিকল্পনা । কিন্তু, জাতীর চরিত্রের 
অবনতির জন্তই শাসনযস্ত্রের অনাচার দমিত তো! হুচ্ছেই ন!, বরং প্রশ্রয় পাচ্ছে। 
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স্তরাং একথা সন্দেছাতীতরূপে প্রমাণিত হচ্ছে যে, আমরা শুধু এক জাতীর 
সঙ্কটের সম্মুখীন নই, এক সভ্যতার সঙ্কটেরও সন্পুখীন হয়ে পড়েছি। 

সমাজজীবন রাজনীতি এবং সমাঞ্জনীতির থেকে বিছ্ছিত্ন হয়ে থাকতে পারে 
না। রাজনীতি এবং সমাজনীতি ঘারাই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে আমাদের সমাজজীবন 
এবং এই সমাজজীবনকে কখনই অবছেল! করতে পারে না আমাদের নাটক 
ও নাট্যশালা। জাতিত্ব এবং সমাজের নুখ-হঃখ, আঁশা-আকাজ্ষ1, আনন্দ ও 
স্বগ্র যদি নাটক ও নাট্যশালায় প্রতিফলিত ন! হয়, তবে সে নাটক ও নাট/শালা 
লক্ষ্যত্রষ্ট। নাটক ও নাট্যশাল! জ্ঞানাঞনশলাকাক্ধপে জাতির চেতন ও 
অবচেতন মনে অধঃপতনের ছুক্ষতগুলি সম্পর্কে চৈতন্ত সঞ্চার করে জ্ঞাতিকে 
বদি সন্কট উত্তরণের মন্ত্রে উদ্দীপ্ত ন] করে, তবে সে নাটক ও নাট্যশালা পৎত্রষ্ট । 
'আদর্শহীনতা ও নৈতিক মৃল)বোধের অভবে জাতিকে যেভাবে নীচে টেনে 
নামাচ্ছে, তাতে জাতীয় সংস্কৃতির বড়াই আর বেশিদিন চলবে মনে হয় না। 
ব?ং নৈতিক মুলযবোধের এই নিম্নগামিতা জাতীয় সংস্কৃতিকে এমন নিয়ন্তরে 
টেনে নামাচ্ছে যে ভাবতেও হৃৎকম্প হয়। 

কাজেই আজ এই চরম সঙ্কটের সগুখীন হয়ে আমাদের ভাববার সমগ্ব 
এসেছে আমর] কোথায় এসে দাড়িয়েছে এবং কোথধার চলেছি। যুগের রঙ 
যেষন পাণ্টাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে পাণ্টাতে হবে আমাদের তিস্তার ধারা। ধর্ষের 
তিত্তিতে দেশব্তক্ত হয়ে স্বাধীনতা জর্জন করেছিলাম আমরা সতের বৎসর 
'আগে। কিন্তু, লত্যিকার ধর্ম সেদিনই বা কোথায় ছিল এবং আজই বাত! 
কোথায়! বিবেচন] করে দেখলে দেখা যাবে যে, কি বিব্াট এক রাজনৈতিক 
খাপংপাবাজিতে আমরা বিভ্রান্ত হয়েছি। ধর্মের নামে এতবড় অধর্ম অনুষ্টিত 
হরেছে যে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোকের ঘরবাড়ি অনর্থক ভেঙে গেছে, শান্তির 
সংসার পুড়ে গেছে, তাদের রক্পাতে মাতৃভূমি আজ এখনও সিক্ত। ধর্মের 
নামে এই যে ব্যভিচার এবং অনাচার--একি আমরা এখনও স্হা করব! যে 
অমান্ুযিকতার তাণ্ডব চলছে, তাকে কি আমরা এখনও যেনে নেব! মাছুষ 
ছুয়ে মানৰিকতা কি আমরা বিসর্জন দেব! এইমিথ্যা ধর্মের মেকী বেদীকে 
চূর্ণবিচূর্ণ করে দেওয়ার সময় কি আঙও আমাদের আসে নি! এখনও 
কি ঘোষণা করব না আমরা"--'য! সমগ্রের শ্রেষ্ঠ হিত সাধন করে, তাকে অনুসরণ 
করাই আজ আমাদের একমাত্র ধর্ম। আর কোন ধর্ম ধর্ম নয়! ছুইটি মহাযুদ্ধের 
হুয়াবহতা ও শোঁচনীর পরিণাম শ্বরণ করে “নার যুদ্ধ নয়'--এই সল্প নিজে 
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বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্ত প্রতিজ্ঞা গ্রহণের দিন কি আজও আঙে নি! ধনট্বষম) 
ঘুচিয়ে প্রচুরতর লোকের গ্রভৃততম ছিতসাধনের জন্ত সমাজতন্ত্র গ্াতিষ্ঠার সন্কযে 
স্থিতনিষ্ঠ হতে কি এখনও আমর! বিলম্ব করব! আমাদের নাটক ও নাট্যশাল! 
এই সব চিস্তাভাবন! থেকে মুক্ত থাকতে পারে কি এখনও 1 সমাজতগ্্র গ্রতিষ্ঠাই 
যখন প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য বলে ঘোষিত হয়েছে, সমাজতান্ত্রিক 
নাট্যচেতনায় কেন উদ্ধদ্ধ হবে না আমাদের আঙ্গকের নাটক ও নাট্যশালা, আর 
কেনই বা উদ্ধদ্ধ করবে না দেশবাসীকে? 

দেশের ও সমাক্ছের বর্তমান অবস্থা এবং বাংল! নাটকের ক্রমবিকাশ 
পর্যালোচনা করে ব্যক্তিগতভাবে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, 
আজকের নাট্য আন্দোলনের ধারাটি যে নতুন খাতে প্রবাহিত করা আবশ্তক, 
সেটি হচ্ছে সমাজতন্ত্রের খাত ! একটি সমাজত্ন্্রী নাট্য দলের প্রতিষ্ঠা দেখে 
যেতে পাবলে আমার এই অস্তায়মান জীবন তৃপ্ত হ'ত। অবশ্ত আমি একথা 
জানি যে, শুধুমাত্র আন্দোলন করলেই যে আমরা মহৎ নাটক বা মহৎ নাট্য 
গ্রযোজন] পাবো তা নয়। প্রতিভার স্পর্শ ছাড়া মহৎ সি হয় না। কিন্তু, সেই 
প্রতিত৷ যদি সমাজতস্ত্রের রসে অভিষিক্ত হয়, তবে জাতীয় জীবনে সমাজতন্ত্রের 
অভিষেক ত্বরাপ্বিত হবে সন্দেহ নেই। আমি ভুলি নিষে, “সব সাহিত্যই 
প্রচার, কিন্তু গ্রচার মাত্রই সাহিত্য নয়।' 

কিন্তু তবু বলৰ জাতীয় সঙ্কট এবং সভ্যতার সন্কটকে রুখতে গিয়ে যুঝ তে 
গিয়ে সুর্শন চক্রের অথবা দিব্য অস্ত্রের প্রতীক্ষায় থাকবো বটে, কিন্ত হাতের 
কাছে ষে অস্ত্র যে হাতিয়ার পাবো তাকেও অবহেলা করবো না, কাজে 
লাগাবে! । আমাদের নাটক, কমেডিই হোক আর ট্রাজেডিই হোক, রোম।টিক-ই 
হোক আর রিয়ালিষ্টক-ই হোক, হোক না কেন শ্তাটায়ার অথব! এযাবসার্ড,. 
আমর! যেন লক্ষ)ট না ভূলি। প্রত্যেক নাটকেরই থাকে একট বক্তব্য। 
প্রকাশ্যই হোক আর গ্রচ্ছন্নই হোক , কিন্তু সে বক্তব্য আজ যেন সমাজতাজিক 
স্থরে বাঁধ! হয় আর তাতেই তা হুবে জীবনধর্মী। সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে রক্ষা 
করে আমাদের নুস্থভাবে বাচতে হলে, জগৎ সভায় আসন নিতে হলে, 
সমাজতন্ত্রের আগ্ঙ প্রতিষ্ঠা ভিন্ন আর কোন পথ নেই? এতে যত বিলম্ব হবে, 
জীবনযন্ত্রণা তত বাড়বে। অনম্বীকার্ধ এই পরম সত্যটিকে জাতির চিন্তা 
ভাবনায় দীপ্যমান রেখে সমাজতঙ্ত্রের সংকল্প ও সাধনাকে অকুঠ সাহাধ্য করাই 
আজকের নাটক ও নাট্যশালার সবচেয়ে বড় দায়িত্ব এবং ধর্ম। নাটক আর, 


নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর ২৩৫ 
বিলাম নয় আত্মরক্ষার হাতিয়ার । আমাদের বংশধরগণ যেন একথ| না 
বলতে পারে যে দেশ বখন পুড়ছিল আমরা তখন বসে বসে বাশী বাজিয়েছি।+ 
মূল সভাপতি--সম্মধ রায়, সম্মেলনের সভাপতি মগুলী- ডক্টর আগুতোফ 
ভট্টাচার্য, বিজন ভট্টাচার্য, দিগিক্্ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গাপন্ বনু, চারু প্রকাশ 
ঘোষ, বীরেন্দ্র রুষ্ ভদ্র। 
সম্মেলনের কার্ধহ্চী। প্রথম ক্অধিবেশন $ শনিবার ২৭শে জুন, &ডেপ্টস হল 2. 
সন্ধ্যা ছ'টায়। বাংলা নাটকের ভাব ও চিন্তা । 
বিষয় ও উপস্থাপক £---- 
১। বাঙলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারায় নাটকের দান ॥ হিভৃতি 
মুখোপাধ্যায়, ২। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি নাটক ও নাট)কারের দারিত্ব ॥ 
মনোরঞ্জন বিশ্বাস, ৩। নাটকে দর্শনের সমস্তা ॥ বমেন লাহিড়ী, ৪। নাটকের 
প্রতি সমাজ ও দর্শকের দায়িত্ব ॥ সুনীল দত, €| নাটক বিচারের মানদণ্ড । 
দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬। কাব্য নাটক ॥ কৃষ্ণ ধর, ৭। নাট্য আন্দোলনে 
যাত্রার স্থান ॥ বীরু মুখোপাধ্যায়, ৮ । আছকের নাটক ॥ রুষ কু, । 
প্রকান্ত অধিবেশন হয় ২৯শে জুন সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় ইউনিভাসিটি 
ইন্সটিটিউট হলে। সভাপতি-_মন্মথ রা, প্রধান অতিথি- ভঃ নীহার রগ্রন রায়, 
উদ্বোধক *ু মিত্র। বক্তাঁ_-ডঃ সাধন কুমার ভট্টাচার্য, ডঃ অজিত কুমার ,ঘাষ» 
ডঃ প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র, রাধামোহন ভট্টাচার্য, নীরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত শ্বৃতি- 
সন্মানী দ্বার। বিজন ভট্টাচার্য, কালী সরকার, সতু ফ্নন-এর সধর্ধন! অঙ্গঠান। 
দ্বিতীয় অধবেশন: 
রবিবার, ২৮শে জুন--লকাল নঃটায &.ডেপ্টস হল 
নাট্য প্রযোজনার আবেগ ও চরিত্র 
বিষয় ও উপস্থাপক £-. 
১। আধুনিক নাট) প্রযোজনায় আলোকের স্থান ॥ তাপস সেন, ২ 
মঞ্চশিল্পীর সীমাবন্ধত! | জহর রায়, ৩। আধুনিক নাটকে শিল্পীদের দায়িত্ব ও 
সমস্ত! ॥ মঞ্জু দেঃ ৪1 নবনাটেয সঙ্গীতের স্থান ॥ সবিতাত্রত দত্ত) ৫। আধুনিক 
নাটক প্রযোঞ্জনায় মঞ স্থাপত্যের স্থান ॥ নির্মল গুহ রায়, ৬। নবনাট্র কালে 
পুরানো নাটকের পুনক্ঈজ্জীবনের সার্থকতা ॥ শেখর চট্টোপাধ্যায়, ৭। এক/বন্ধ 
সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রয়োজনীর়ত। ॥ সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮। নাট্যকার» 
প্রযোঞ্জক ও পরিচালকের অস্তর্থন্থ:॥ তরণ রায়। 


২৩৬ নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর 


তৃতীয় অধিবেশন 

রবিবার ২৮শে জুন বিকাল পাঁচটায়, টুডেপ্টস হল 

পেশাদার মঞ্চ ও অপেশাদার গোঠীর সমস্ত 

বিষয় ও উপস্থাপক $-_ 

১। মঞ্চ-সজ্জায় গতিময়তা ॥ রাপবিহ্বারী লরকার) ২। পেশাদার মঞ্চে 

পরিচালনার সমন্তা ॥ দেবনারাযণ গু, ৩। অপেশাদার গোঠী পরিচালনার 
পমস্তা ॥ বাণীকান্ত গুহ। 


নাটক রচন! ও প্রযোজনার পর্যালোচনা :-_ 
১। নাট্য সম।লোচকের দৃষ্টিতে সাম্প্রতিক নাটক ও নাট্য প্রযোজনা ॥ ডঃ 
গুরুদান ভট্টাচার্য, ২। দর্শকের দৃষ্টিতে আধুনিক বাংল! নাটকে সার্থকতা ও 
ব্যর্থতা ॥ নারায়ণ ভট্টাচার্য, ৩। বাংলার বাইরে বাংলা নাটক ॥ স্থৃকৃতি 
দ্বার (বোাই ), পরেশ দাস (দিল্লী) স্বৃতিষয় বন্দ্যোপাধ্যায় (পৃঃ পাবি স্তন), 
৪। ঘোষণাপত্র উপস্থাপন ॥ সলিল সেন। 
২৫ শে জো্ঠ ১৩৭১ সালে,সশ্মেলন উপলক্ষে একটি লেখা বরুমতী পত্রিকার 
ছাপা হয়েছিল আমি সেই লেখাটি এখানে ছেপে দিলুম। 


নাটক ও সমাজ-চেতনা 
স্থনীল দত্ত 


নদীর শ্েতের মত কাঁলও এগিয়ে চলেছে । মানুষের রা, সমাজ ও 
ংস্কতিও এগিয়ে চলেছে সময়ের শ্রোতের দলে তাল রেখে । 

এই বিবর্তনশীল সমাজের এক একটা স্তরকে এক একটা বিশেধরূপে চিন্তিত 
হ'য়ে উঠতে দেখি অষ্টার কৃষিতে | বিগত কালের অষ্টার! পৌঁছে দেন কালের 
ঘার্ত! বর্তমানের হাতে; যে বার্তা বর্তমানের প্রগতিশক্তিকে প্রেরণা জোগায়, 
লামর্থ যোগায় মানুষকে নতুন করে বাচার স্বপ্পে উত্বদ্ধ করার। 

নাটক জীবন শিল্প । নাট)কারের ভাবনা! আর বোধের রঙে রঞজিত হয়ে 
যে হৃঙি রূপ পায় ত1 একাস্তভাবেই জীবনাশ্ররী। বহুমান কালজ্রোতের সঙ্গে 
নাট্যকারের হুষ্টিধারাও চলমান। কালের বার্তাকে বহন করে নাটকও এগিয়ে 
চলে, গরশত্ততর করে মানুষের প্রগতি চিস্তাকে ৷ নাট)কারের দায়িত্ব তাই হুর, 
লাধনার পথও বন্ধুর । 


নাট্য আন্দোলনের ৩৯ বছর ইওথ. 


শিল্পের ক্ষেত্রে এমন মতও চালু আছে, তুষ্ট সৃষ্টি করবেন নিজের অন্তরের 
তাগিদে, একান্ত নিজন্ব ভাবনার জগতে বিচরণ করবে তার চিন্তা এবং সেই 
তার একক চিন্তার জগতে ক্ষণে ক্ষণে রঙ ফেরার সুত্রে নানান রঙের ফে 
ভাবনা মূর্ত হবে তীর শিল্প কর্মের মধ্যে, সেই শিল্প হবে সম্পূর্ণভাবে বস্ত সম্পর্ক- 
হীন, উদ্দেহীন | সেই শিল্পের একমাত্র উদ্দেহঠ হবে রসহ্তি করা, কারো 
মনোরঞ্ন করা নয়, কোঁনও বিশেষ আদর্শ বাবক্তব্যের বাণী বহন করা তো নয়ই! 

এই মতের প্রবস্ত'র সংখযাও যেমন অল্প, সমর্থকের সংখ্যাও তেমনি সামান্ত । 
ষ্টার পেছনে যদি কোনও উদ্দেন্ঠ কাজ না করতো তাহলে আদিম বর্বরতার যুগ 
থেকে আছ্গকের স্ুপত্য বিজ্ঞ/নসমুদ্ধ যুগে এসে পৌহান জন্ভব হত কিনা 
সন্দেনত। 

বস্ত জগতে যেমন মন্গুর গড়ে সহর নগর, চাষী ফলাঁয় ফসল শস্ত, শ্রমিক করে 
পণ্য উৎপাদন মানুষের বাঁচার উপায়কে সমৃদ্ধহর স্ুলভতর করতে ; মনোজগতে 
তেমনি কবি লেখেন কাব্য, শিৰ্পী আ্াকেন ছবি, সাহিতি)ক করেন সাহিত্য স্ট। 
মানুষের সেই বাঁচার চেতনাকে স্ুন্দরতর, প্রশস্ততর, মহত্তর করজে, জীবন ও 
জীবিকার প্রয়োজনে মানুষের এই য' কিছু কৃতি" বা কর্ম তাঁকেই বলা হয় 
সংস্কৃতি। 

একালের সংস্কৃতি দি পরবর্তাঁকালের সাঁমনে প্রগতির পথকে গ্রশস্ততর করতে 
ন1 পারে, তবে সেই ব্যর্থতার কালকে বলবো 'বন্ধ্যা' কাল। একালের শির্ী- 
শর্ট যদি আগামীকালের ভাবনাকে পরিস্ফুট করতে না পারে তার হরির মধ্যে, 
তবে সেই শিল্পীকে ববো বংর্থ শিল্পী । তাইঅষ্টার প্রধান দারিত্ব তার সৃষ্টির 
মাধ্যমে বর্তমানের ঘ কিছু অন্ঠায়) য' কিছু অত্যাচার অনাচার বলে স্বীকৃত, যা 
কিছু প্রগতির পরিপন্থী, মনুষ্যত্বের বিদ্বেষী ত1 সবেরই বিরুদ্ধে গ্রবল প্রতিবাদে 
মুখর হওয়া। নিপীড়িত মানব আত্মার সমর্থনে দীড়িয়ে যে শিল্পী উচ্চকণ্ে 
ঘোষণা করতে পারবেন মানবতা বিরোধীদের বিরুদ্ধে তার প্রচণ্ড প্রতিবাদ-- 
তিনিই হবেন সার্থক শিল্পী । শুধুমাত্র ভাবজগতে বিচরণ করলে মাটির মানুষের 
সঙ্গে একাত হওয়া যাবে না। বোঝা যাবে না মানুষের সুখ হুঃখ; আশা 
হতাশা, চাওয়া পাওয়ার বেদনা! আনন্দকে । প্রগতির বাণী বহন করতে হলে 
শিল্পী অষ্টাকে নেমে আসতে হুবে প্রগতিকামী জনতার সরণীতে। বত: কিছু 
প্রতিক্রিয়ার বাধা ঠেলে অমিত বিক্রমে তাকে এগিয়ে চলতে হবে . নিন 
সষটিব মাধ্যমে । তবেই সেই হৃতি হঃয়ে উঠবে বার্থ অর্থে “হাটি | 


৩৮ নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর 


আজকের নাট্যকারকে এই প্রগতি চিন্তাকে তাঁর প্রত্যয়ের নিদ্কিতে ভাস্কর 
করে তূলতে হবে। যা কিছু মহৎ, যা কিছু সুন্দর, য! কিছু প্রগতির চিন্তার 
পরিপোধক, নাটে/র মাধ্যমে সেই কথাকে তুলে ধরবার প্রচেষ্টায় তৎপর হ'তে 
হুৰে আজকের নাট্যকারকে। আজকের নাটককে একান্তভাবেই শোষিত, 
পীড়িত, বপ্গিত মানুষের স্বপক্ষে থেকে আগামীকালের প্রগতি চিন্তার বাহক 
হ'ষে উঠতে হবে। গণনাট্যের কাল থেকে নবনাটেযর কালের এই কুড়িটা 
বছর ধরে প্রতিটি সমাঞ্জ সচেতন নাট্যকার এই একই ভাবনাকে তাদের প্রত্যয়ের 
মধ্যে গ্রহণ করেছেন। আগামীকালের প্রতিটি জীবনপ্রেমী, সমাজ সচেতন 
নাট)কারকেও এই একই প্রগতিচিন্ত'য় উদ ₹'য়ে তাদের নাটকের মাধ্যমে 
বলতে হবে “চরৈবেতি" এগিয়ে চলে! এগিয়ে চলো। 


রঙগপ্রী 


১৯৬৪ সাল, মিনার্ড! থিয়েটারে একটি নাটক দেখতে গেলাম । শ্রদ্ধেয় নাটযকার 
অম্মথ রায়ের «বন্য' অভিনয় করলেন হাওড়ার একটি দল 'রঙ্গশ্রী। গঙ্গার ওপার 
থেকে এসে টিকিট বিক্রি করে একটি নর বেশ কয়েকটিবার অভিনয়ের 
পরিকল্পন৷ নিয়ে এগিয়ে এসেছেন এরা, দেখে একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলাম । 
ভাছাঁড়া নাটঞটি অভিনয় করাও যে খুব সহজ একথা বলা যায় না। মন্মথদাঁর 
এই নাটকটি ৬* সালে লেখা। বস্তার দেশ ভেসে গেছে, কিছু মানুষ ভেসে 
এসে জড়ো হয়েছে একটি দ্বীপের ওপর | তারপর সেই মানুষগুলোর জীবনের 
“সাধ-ন্বপ্ন সব ওলট পালট হয়ে গেল। ন্বাভাবিক অবন্থীয় যাঁকে যেভাবে 
দেখা যার, অস্বাভাবিক পরিবেশে পড়ে তার পরিণতি কোনদিকে যাবে কেউ 
কি আগে থেকে বলতে পারে ? এই প্রশ্নট নাটক দেখার পর ভাবিয়ে তুলেছিল 
আযার়। এদিন জানা গেল ১৯৫৭ সালেই এই দলের যাত্রা শুরু হয় নীহার 
রঞ্জন গুপুর 'উহ!» সপিল সেনের 'মৌচোর” ও আরও অনেক নাটক অভিনয়ের 
মাধ্যছে। এই সংস্থাকে যারা জীবনপণ সংগ্রাম করে টিকিয়ে রেখেছেন ৬৪ 
এল পর্য্যন্ত, তাদের মধ্যে নাম করা যায় পাচকড়ি অধিকারী, নিশীথ বন্দ্যো- 
পাখ্যায়, কেষ্ট দাস? শতভেন্টু নিংহ | দেখতে দেখতে ১৯৬৫ সাল এলো। রমেন 
-র্বাছিড়ীকে এরা পেলেন নাট্যকার পরিচালকর়পে। নাট্যকারের 'আরো 
“গান চাই" দিয়ে শুরু করল বকবপ্রী ন্ডুন পথ্রে যাতরা। শুধু হাঁওড়ায় নয়, শুধু 


নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর ২৯ 


কলকাতায় নয় সার! ভারতবর্ষ জুড়ে সধত্র অভিনয় গুরু করলেন। আজও করে 
চলেছেন। 

'আবে| গান চাই' বিশ্বরূপায় ৮ই জানুয়ারী »৬ সালে দেখতে গেলাম । বন্তা 
দেখেছিলাষ, একটি অসংগঠিত লংগঠনের ছাপ ছিল প্রযোজনার মধ্যে । “আরো 
গান চাইতে সুসংগঠিত নাটা প্রযোজনার ছাপ পাওয়া গেপ। কৃতিত্ব 
বুঝলাম পরিচালক রমেন লাহিড়ীরই। 


রজত্রীর সুচনা হ'ল এক নতুন অভ্াদয়ের। নাট্যকার সমালোচক 
পিগিন্ত্ চন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় এ নাটক দেখে যুগান্তর পত্রিক্কায় পিখেছেন-_-“বিরুত 
রাজনীতি চিন্তাভঙ্গী সর্বস্ব কত্রমতায় আচ্ছন্ন অসংলগ্ন নাটক দেখতে দেখতে 
যখন হাশিষে উঠেছিলাম ঠি্গ সেই সময়েই একটি বলিষ্ঠ, সুচিন্তিত ও শ্বাভাবিক 
মৌপিক নাটক ও তার অভিনয় দেখে মাশ্বস্ত হওয়া! গেল।” ৬৭ সালে “আবার 
দেখতে গেলাম বিশ্বর্ূশা নাট) উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ আয়োজিত নাট্যোৎসৰে 
জে বি প্রিষ্টলের “দে কেম টু এ পিটি' অবলম্বনে রমেন লাঞিড়ীর “এলেম নতুন 
দেশে" ওরা ডিসেম্বর ৷ একটি নতুন ধরণের নাটক দেখে মনে হল এরা প্রযোজনার 
ক্ষেত্রে আর এক ধাপ এগিয়েছেন। এরপর এর। এ নাট্যকারের ব্যঙ্গাস্মক গ্রহসন 
“নেতারঙ্গ* অভিনয় করলেন। এরপর ওরা সেপ্টেত্বর এর সংস্থার নাট্যকারের 
“মরণ খেলা” অভিনয় করলেন। ৬৭ সালে রমেন লাছিড়ীর নতুন জীবনের নাটক 
“বেনজু' নিয়ে এর! থিয়েটার সেপ্টারে নিয়মিত অভিনয় শুরু করলেন। এক 
যুদ্ধ পলাতক তচণের করুগ জীবন কাহিনী নিয়ে লেখা এই নাটক। আরো 
সহজ করে বল! যায় নিহত মানবাস্মার কান! “বেনছু'। বছ সংবাদপত্র তখন 
'উচ্ছসিতভাবে প্রশংসা! করেছে এই নাটকের । 


যেনজু'র পর রঙ্গত্রীর অন্ততম উল্লেখ্য প্রযোজনা গোর “মা (১৮. ১.৬৯) 
এবং অলিভার গোল্ডশ্মিখের শী হুপ,স্‌ টু কংকার অবলঘ্বনে রঠ্তি অনাবিল 
কালির নাটক পান্থশালা' (প্রথম অভিনয়--১০. ৫. ৭১)। পরবর্তা বড় নাটক 
নিশ্রো নাট/কার ল্যাংস্টন ছিউজের বর্ণবিদ্বেষ বিরোধী নাটক ভুলাটোর 
বঙ্গানুবাদ “কালোরক' (প্রথম অভিনয়--২১, ৯. ৭*) এবং বর্তমান যুষ সমাজের 
হতাশা, বিভ্রান্তি ও আত্মগ্র তিষ্ঠার আন্তরিক সংগ্রামের মর্মম্পশী কাহিনী নিয়ে 
মৌলিক নাটক 'জনামৃত্যু' (প্রথম 'অভিনয়--২৫. ২. ৭২)। ছুটি নাটকেরই 
অভিনয় এখন চালু রয়েছে । 


২৪৪ ন'ট্য আঙ্গোলনের ৩৭ বছর 


দ্বিতীম্ নাটকটির আলোক লম্পাত ও মঞ্চ কারিগর তাপস দেন ও সুরেশ, 
দত্ত। আবহ্সঙ্গীত উপদেষ্ট। ও নির্দেশনা ভি বালসার! ও অরুণ দাসের । 

বাংলা সাধারণ নাট্যশালার শতবর্ষ পুতি উৎসবে অভিনয়ের জন্ত এ রা 
প্রস্তুত হুচ্ছেন রমেন লাছিড়ীর অন্ততম শ্রেষ্ঠ নাটক 'শততম রজনীর অভিনয়” 
নিয়ে। উল্লেখ করা যায় এই নাটকটি ১৯৬ সালের শ্রেষ্ঠ সামাজিক নাটক 
হিদাবে বিশ্বূপা নাট্যোন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ কর্তৃক পুরস্কৃত হয় এবং সর্ব- 
ভারতীয় নাটক প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ বাংলা নাটক হিসাবে এই নাটকটিকে 
পুরস্কত করেন দিল্লীর ভারতীয় নাট্য সক্তব। 

উপরিউক্ত নাটকগুলি ছাড়াও কেন্ত্রীয় সরকারের সং এগ ড্রামা ডিভিসনের 
অন্থমোদনক্রমে এবং আমন্ত্রণে গ্রীক সহরের বহুজায়গায় বুজত্রী গোঠী রমেন 
লাহিড়ীর “সংসার' নাটকটির নিয়মিত অভিনয় পরিবেশন করে চলেছেন । 

বছ একাঙ্ক নাটক মঞ্চহ করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য “আমেন'» 
“ষড়যন্ত্র 'মনোবিক লন+, “ম+”, 'জয়ের মন্ত্র” 'রাজযোটক" ও “আমিই লেনিন” । 
“আমিই লেনিন” নাটকটি লেনিন জন্মশতবাধিকী উপলক্ষে রচিত। আর 
সব কটি নাটকেরই রচন্রিতা ও পরিচালক 'রমেন লাহিড়ী। 

রঙ্গপ্রীর বর্তমান বর্মবর্ত'বৃন্দ হলেন পান্নালাল নিংহ ( সম্ভাপতি ), অঞ্জলি 
লাহিড়ী (সহ সভাপতি ), সূর্ধ দাস (সম্পাদক ), রামেন্দু সিংহ (কোবাধাক্ষ ) 
এবং সত্যবৃন্দ__কে্ট দাস, নিশিখ বন্দ্যোপাধ্যার় ও অমর মুখার্জি । 


অনুশীলন সম্প্রদায় থেকে গ্রীন এ্যামেচার গ্রুপ 


১৯৩৪ সালের আগষ্টে শৈলজানন্দের 'রতন' ( একান্ক ) নাটক নিয়ে গ্রীন 
এযামেচার গ্রপ প্রথম দশক সাধারণের সামনে উপস্থিত হয়। ৬৫-র শেষ ভাগে 
হাওড়া বিস্তার্থী সমাজ আযে।িত একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতায় অরুণ সরকারের 
“বিবাদ নিবারণী মহোৌধষধ', প্রথম স্থান অধিকার করে আলোড়ন হ্তি করে। 
অরুণ সরকার ইনিই এই গ্র,পের নায়ক বলা য'য়। ইনি আগে অনুশীলন 
সম্প্রদায়ে ছিলেন । ওই বছরেই রামরাজাতলা, শ্রীরামপুর, ইপ্টালী প্রভৃতি স্থানে 
নাট্য প্রতিযোগিতার প্রথম স্থান অধিকার করে। ৬৬ তে পরামকৃষ।” 
যাত্রাতিনয় করে গ্রুপের নাম ছড়িয়ে পড়ে। যে নাটকগুলি নাট্য প্রতিযোগিতায় 
পুরস্কার লাভ করে সেগুলি ষখাক্রমে--বিমল গুণ্ডের “সাইকোথেরাপী (২), 


নাটা আন্দোলনের ৩* বর ২৪১ 


অয়ঞ্কান্ত বকৃসীর 'খুনী' (২র), মন্মধ রায়ের “যোগাযোগ+ (২য়), ব্রেখট 
অবলম্বনে “ভূবন পুরের পথে' (১ম), জেরি লুইসের “আর হাসি নয়” (* ম), 
অরুণ সরকারের “অথ-মর্ভা-সংবাদ কল্। (২য়), “ম্যাডাগাস্কার* (১ম), সুব্রত 
মুখার্জীর «ম্পিকিং' (৩য়), “জবাব চাই' (৩য়)। এ ছাড়া হৃধিকেশ মুখার্জীর 
“মানন্দ সংবাদ' (খডাপুর ), অরফষান্ত বকৃলীর “খুনী” (নিউ এষ্পায়ার ) ও 
মোপাস৷ "অবলম্বনে “ছুটি ফুলের মৃত্য (মুক্ত মন ), দর্শক সাধারণের অকু 
প্রসংসা লাভ করে। এ বছরে (১৯৭২) নাট্য শত বৎসর পুতি উতৎ্লব রঙমহল 
ক্রমে উত্যাপিত হবে। তারাশঙ্করের “কবি' নাটকটিকে নতুন আঙ্গিকে 
মঞ্চ করার আয়োজন চলছে । প্রখ্যাত গাঁষুক ও চিত্র মঞ্চাভিনেতা রবীন 
মজুমদার সম্প্রতি গ্রপে যোগদান করেছেন। বহুকাল পর 'কবি* নাটকে 
তাকে নিতাই কবিয়াল চরিত্রে দেখা যাবে। 

নাট্য পরিচালক--অরুণ সরকার, সভ্যবৃন্-_রবীন মজুমদার, 
নন্দলাল মল্লিক, গৌর কর, সুকুমার ঘোষ, শ্রীশঙ্কর, রবি ঘোষ, প্রণব মিত্র, 
জয়ন্ত চৌধুরী, বৈদ্ানাথ ব্যানার, পরিতোষ রক্ষিত, যুধিক1 ভটাচার্য, শেলী 
পাল। 


১ 


ঞ্যাবসার্ড নাটক । বঙ্গীয় নাট্য সংসদ 


১৯১৪ সাল, নাট্য আন্দোলনে নতুন সংযোজন হল। গ্যাবসার্ড নাটক 
নিক্গে এলেন নিউ এস্পায়ার মধ বশ্রীয় নাট্য সংসদ । যণ্দও এদের জন্ম 
আরে আট বছর আগে ১৯৫৬ সালে। রবীন্দ্রনাথের আর্য অনার্য দিয়ে এব 
প্রথম যাত্র! শুক্ত করেন। এরপর সোমেন্ব নন্দীর পুর্ণাঙ্গ নাটক “ছায়া বিহ্বীনঃ, 
বিশ্বরূপান্ব মঞ্চন্ছ করেন। ১৯৬১ সালে নিউ এন্পায়ারে তিন দিন ব্যাগী 
নাট্য উৎসবে এর] নামলেন সোমেন্ছ্র নন্দীর “সমান্তরাল? “ছারপোকা” নিয়ে । 
১৯৯২ সালে এরা আবার নিউ এম্পায়ার মঞ্চে সোমেন নন্দীর 'জনক+ রমেন 
লাহিড়ীর "পান্থ মীল।' ষঞ্চস্থব করেন। ১৯৬3 সালে বঙ্গীয় নাট্য সংসদের 
প্রযোজণার় ইউজ ইউনেস্কে'র রাইনোসেরাম অবলথ্নে 'গণ্ডার' নাটক মঞ্চস্থ 
করলেন। 

ইউজ ইউনেস্কোর 78011965:09 নাটকের বঙ্গীকরণ করেছেন সোমেমচজ 
নন্দী। 
না. আ. ৩০ বছর-”-১৬ 


২৪২ নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর 


গ্রীষ্মকাল, রবিবার লকালে সর্বত্র অললভাব বিরাজিত। সহৰের লোকজন 
প্রয়োজন্মত যে যার কাজে চলেছে। এমন সময়রাস্তা দিনে একটা গণ্ডার 
ছুটে গেল। পরদিন হতে সহরে গণ্ডারের সংখ্যা ক্রমে বেড়েই যেতে 'লাগল 
এবং দেখ! গেল ক্রমে সকলেই গণ্ডার হয়ে যাচ্ছে । নাটকের প্রধান চরিত্রের 
বন্ধু এবং অন্তরঙ্গ সকলেই একে একে গণ্ডার হন্নে গেল, তার প্রিয়বান্ধবীও বাদ 
পড়ল না। সেই গুধু এক! রইল মানুষের প্রতীক হয়ে। তার তখন মনে 
হতে লাগল সেই সেই বুঝি অপ্ররু অস্বাভাবিক চিরাগত নিয়মের ব্যতিক্রম । 
শেষ পর্যস্ত গণ্ডারের জগতে তার এই তিন্ন অবস্থাকে স্বীকার করে শিয়েসে 
নিজের অধিকারকে রক্ষা করবার নম্বর গ্রহণ করল। 

বিশ্ববিখ্যাত নাট্যকার ইউঙ্গ ইউনেস্কোর নাটক এশিয়া, আফ্রিকা ও 
অষ্ট্রেলিয়া মহাগেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষের কলকাত! সহরে বঙ্গীয় নাট্য সংসদ 
গত বছর ১২ এপ্রিল প্রথম প্রণর্শন করে। গণ্ডার নাটক বাংলভাবায় তখনই 
অভিনীত হয়। 

ইউনে-স্কার গণ্ডার প্রসঙ্গে সোমেনবাবুর একটি লেখ! আমি ১৯৬৪ সালের 
বঙ্গীয় নাট্য সংসদের স্যুভেনির থেকে ছেপে দিলাম। 


ইউনেক্ষে! আর ভার গণ্ডার 

সোমেন্ত্র চক্র নন্দী 

একটি নাম গুনতে ও লিখতেও অদ্ভুত--ইউজ ইউনেস্কো । প্রথমে মনে 

হুয় বুঝি ইউনাইটেড নেশন্স-এর সোল্তাল ক্যালচারাল বিভাগ-_সেও আর-এক 

ইউনেস্কে।। কিন্ত নাট্যকার ইউনেস্কোর নামের বানান অন্ত । [0708৪০০, কিন্ত 

উচ্চারণ আযনেস্কে। নয়--ইউনেক্ে। ইউনেস্কো স্যং ঠা করে বলেনযে 

রাষ্্রপু্ের ইউনেস্কোর অনেক আগে উনি জপ্মেছেন এবং অনেক পরে মরবেন 
সুতরাং ওর দাবিই জোরদার । 

১৯৫০ সনের মে মাসের আগে নাটাকার ইউনেস্কোর নাম কেউ শোনেনি, 
কিন্ত আছ ১৯৬১ সালে তিনি কেবলমাত্র পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার নন, 
সমস্ত নাট্যশান্ত্রের মধ্যে তার রচন! একটা বিপ্লীব এনে দিয়েছে। পুরনে! বাধা 
নিষ়্ম তেঙ্গে দিয়েতিনি নতুন করে নাটকের পরিধি বিচার করেছেন । অস্কুত 
অসঙ্গত আজগুবি ঘটনাকে নাটকের মধ্যে মিশিয়ে গম্ভীর ভাবের সঙ্গে হাকা রস 
জুড়ে দিয়ে ইউনেক্ষো! পৃথিবীতে এক নতুন যুগকে নিয়ে এসেছেন । 


নাট্য আন্দোলনের €* বছর ২৪৩ 


ইউনেম্কোর নাট্যগতি নেতিবাচক । তীর নাটকের রূপনি্ণর করতে গিয়ে 
তিনি বলেছেন--ন-নাটক (আ্যার্টি-ড্রান্া ) তার নারকও অ-নায়ক (আযার্টি- 
হিরে! )। তার নাটকের বিষয়বস্তগুলিও তেমনি অ-কর্মী। £006069 নাটকে 
গলপ হল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একট! মৃতদেহ শুধু বেড়ে চলেছে ক্রমে তাদের ঘরের 
ছু'পাশে আটকে ফেলল । “বন্ড প্রাইমাভোনা'তে মিঃ ও মিসেস শ্মিখ আর 
তাদের অসম্ভব ক্রিয়াকলাপ । কিন্ত বলা বাছল্য, এইসব অসম্ভব ও অফুত 
ঘটনাক্রমের পিছনে অত্যন্ত তীব্র বক্তব্য “আছে । আর সেই তীব্র বক্তব্যের 
সম্পূর্ণ নিয়মবিরুদ্ধ এবং দীর্ঘস্থায়ী প্রকাশতঙ্গিমা ইউনেস্কোর খ্যাতির কারণ, 
তার বিরাটত্বের নিদর্শন এবং তীর শক্তির পরিচয়। গ্গ্ডার' নাটকের 
মালোচনার সময় এই গুণগুলিকে বিশেষভাবে দেখাতে চেষ্টা করব। আজকের 
ইউরোপের নবনাট্যর জগতে ইউনেস্কোর প্রভাব স্তামুয়েল ৰেকেটের থেকে 
বেণী হবার কারণ, হাসির আবরণে অন্তঃসলিল! ছুঃখেের গ্রকাশ, নিদারুণ হাহ্ছা 
ঘটনার মাধ্যমে অত্যন্ত শক্ত সত্যের রূপারোপ দেখবার পক্ষে ইউনেস্কোর রীতি 
অত)ভ্ত উপযোগী । বেকেট কেবল মনঃশীতলতাকে নাড়া দেন। ইউনেস্কো 
রূপ আর শব দিয়ে মনকে প্রথমে চমকে দেন, তারপর প্রভাবিত কৰেন। 
ইউনেস্কেরর রীতির তাই একটা নৃতনত্ব হচ্ছে বাক্যের শবাগুলিকে দিয়ে অদ্ভূত 
নুরতরঙ্গ তোলা। ধ্বণিকে বন্ত্র-ঙ্গীতের মত ব্যবহার করেছেন ইউনেস্কো । 
ভাষাস্তর হবার পরে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ধ্বনিতরঙ্গ হারিয়ে গিয়েছে কিন্ত 
ফরাসী ভাষার অভিনয়ে এই ধ্বনিতরঙ্গ এবং তাঁর নাটকীয় প্রভাব অত্যন্ত 
সুম্পষ্ট। গস্ভময় ইংরেজি ভাষাতে এই ধ্বনিরতঙ্ক আনবার চেষ্টা করেছেন হারন্ড 
'পিপ্টার তার “কেয়ারটেকার' নাটকে | সফল হয়েছেন বলে হনে হয় না। 

ইউনেস্কোর নাটক নবীন যুগের খবর এনেছে-_এ কথা অনন্থীকার্য, কিন্ত 
পঙ্গে লঙ্গে এ কথাও বলতে হয় যে, অল্পৃষ্টতা ও হুর্বোধ্যতা এই নূতন বুগের 
সাথী হয়ে এসেছে। এষন কি হয়, ইউনেস্কোর সব নাটক তার. গেণ্ডার' 
নাটকের মত স্পষ্ট নয়। এবং অপেক্ষারুত স্পষ্ট নাটকগুলিও কি মানে হতে 
পারে তা নিয়ে বু মত, বহু তর্ক এবং বহু বিতগার হৃঙি হয়েছে। একদল 
সমালোচক ইউনেস্কে! এবং তার নাটকগুলি সম্পর্কে যেসব বিশেষণ দিয়েছেন, 
তার মধ্যে একটিকেও সহান্ভৃতিপীল বল! ঘায় না। আমেরিকার জন চ্যাপস্যান 
ইংলগ্ডের লরস্টলী ও ল্যান্বার্ট, ফ্রান্সের জঁ। গতে ও রূ? বেইনের প্রভৃতি খ্যাত- 
নাষা সমালোচকর! ইউনেক্কোকে নাট্যকারের মর্ধাকা দিতেও রাজী নন। গে 


২৪৪ নাট) আন্দোলনের” ৩* বছর" 


লিখলেন, “ইউনেস্কো! ভাবেন যে ওরা দর্শকরা সব একদল উ্জবুক।” '“জাকুই” 
নাটকে যখন বিবাহের সাজে সাক্সা মাত্র, নায়িকার মুখ কন্কালে রূপান্তরিত, 
হয়ে গেল- বেইনের লিখলেন, “ইউনেস্কে আমাদের নিয়ে তামাশ। করার জন্তে 
নাটক লেখেন।' 

ইউনেস্কোর নাটক ফ্রান্সে অভিনীত হয় প্রথম ১৯১ সনে। 'দি লেসন 
নামে একটি একাক্কিকা দিয়ে তার অভিযান শুরু হল। তার এক বন্ধুকে লেখ 
পত্রগুচ্ছ থেকে আমর] এই অভিনয়গুলির গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে বু তথ্য জানতে 
পারি। গ্রাথম পত্রে ইউনেস্কো লিখেছেন, “এর! আমার নাটক করবেন স্থির 
করেছেন । হিসেব করে দেখা গেল প্যারিতে চল্লিশ লক্ষ লোক বাঁস করেন, 
আমাদের মাত্র দৈনিক চার শো লোৌক চাই ।* আরও কিছুপিন পরে লিখলেন 
*মহানন্দে আমার নাটক চলছে । দৈনিক দর্শকসংগ্যা চার । আমি, আমার 
স্ত্রী, আর দরজার দারোয়ান । চতুর্থ জনকে ওই দারোয়ানই রাস্তা থেকে ডেকে 
নিয়ে আসে ।* আরও কিছুদীন পরে কিছু ডি লোক আদতে শুর করলেন 
বটে, কিন্ত তাদের মধ্যে চার-পাচজন নাটকের মাঝে উঠে চলে যেতেন। 
অবশেষে ১৯৫? সনে &076899 ও “জাকুই” একাস্কিকা ছুটি দর্শকের সঙ্থান্ুভৃতি 
পেল। ইউনেস্কে: তার বন্ধুকে লিখলেন, “আক্রকাল কিছু একট। ঘটেছে, আঙগি 
পর্যস্ত বসবার জন্ত একটা খালি আসন পাই না--দারোয়ান বেচারার কথা বাদ 
দীও।” এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার জ। অনুইল নাটক ছুটি দেখে “ফিগারো।! 
পত্রিকাতে লিখলেন, «প্রত্যেকের উচিত ইউনেস্কোর নাটক দেখা । স্টিগুবার্ 
ও মলেয়ারের এমন অপূর্ব সংমিশ্রণ যে কোন নাটযকারের মধ্যে হতে পারে, তা 
চোখে না দেখলে বিশ্বাস কর! যায় না। এরপর আবার “দি লেসন' ও বন্ড 
সোপাণো" একাক্কিকা ছুটি চালু কর! হল। এবারে এই ছুটি নাটক একাধিক্রমে তিন 
শো রাত্রি চলল। ১৯৫৭ সনের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ইংলগ, যুক্তরাষ্ট্র, 
জার্মানি, নুইঞ্ারল্যাণ্ড, হল্যাও্, যুগোল্লাতিয়া, ইসরাইল ও ফিনল্যাণ্ডে 
ইউনেস্কোর নাটকগুলির অভিনয় হল। ইউনেস্কোর প্রথম পুর্ণাঙ্গ নাটকও 
অভিনীত হল ১৯৫৭ সনে 'ল+ টার স'গাগ'। এই 'ল” টুর স' গাগ+ নাটকে 
আমরা ইউনেস্কোর অ-নায়ক «বেরেঞার”-এর দেখা পাই। এই বেরেজার। 
চরিত্রটিই ইউনেস্কোর নান! নাটক ও ছোটগল্পের মাধ্যমে পরিপুষ্ট হয়ে গণ্ডার' 
নাটকের প্রধান চরিত্ররূপে দেখ! দিয়েছে । বেরেঞাকে কেন্্র করেই “গণ্ডার+ 
না! 'ল' রাইনোলায়াস্ নাটকটি গড়ে উঠেছে। গৃল্লটি অভূত। বেরেজার.. 
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একজন অতি সাধারণ লোক। মঙ্ধ খেতে ভালবাসে, মাতাল হতেও তার মাঝে 
মাঝে মন্দ লাগে না। তার উ'চুমনের অতি ভদ্র বন্ধুরা সেজন্য তাকে দ্বণা করে। 
বেরেঞ্জার একজন অতরুণ কেরাণী, সেই অফিসের একটি মেয়েকে ভালবাসে । 
ইচ্ছা অর্থের স্বচ্ছল অবস্থা হলেই তাকে বিয়ে করবে। এমন সময় এক কাণ্ড 
হল। এক রবিবার সকাপবেল বেরেঞার রান্তার পাশের দোকানে মদ খাচ্ছে, 
তার উন্নাসিক বন্ধু তাকে মদ খাওয়ার অপকারিতা সম্বন্ধে বতুতা দিচ্ছে, 
নৈয়াকিক ন্তায়ের আলোচনা করছেন অন্ত দিকে, এমন সময় রাজপথ দিসে 
একটি গণ্ডার ছুটে চলে গেল । প্রথম বিশ্ম্র কেটে যাবার আগেই আবার গণ্ডার 
ছুটে চলে গেল, এবার কিন্তু যাবার পথে যে বিড়ালটা রাস্তা পার হচ্ছিল, তাকে 
পিষ্ট করে দিয়ে গেল। বিড়াল-শোকাতুরা মহিলাকে শান্ত করার আগেই 
তর্ক বাধল প্রথম ও দ্বিতীর গণ্ডার একই গণ্ডার কি না। আর তারা কোথা থেকে 
এল তাই নিয়ে। এর পর ঘটনা কম। দেখা গেল সকলে গণ্ডার হয়ে যাচ্ছে । 
রোগ যেষন ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি গণ্ডার হওয়া ছড়িয়ে পড়তে লাগল । 
বেরেঞ্জারের অফিসের কর্তা, বামপন্থী, দক্ষিণপন্থী কেউ বাদ পড়ল না। 
উচ্চাকাজী আর হুতাশধর্মী উভয়েই গণ্ডার হয়ে গেল। বেরেগ্রারের প্রিয় 
বান্ধবীও শেষ পর্যন্ত গণ্ার হয়ে গেল। বেরেঞ্রার একা শুধু রইল মানুষের 
প্রতীক হয়ে। তার তখন মনে হতে লাগল, সেই বুঝি অপ্রর্ুত, সেই 
অন্বাভাবিক, চিরায়ত নিরমের জাজ্জ্যমান ব্যতিক্রম । এই গণ্ডারের জগতে 
তার অবস্থান দানবীর, সেই একমাত্র আলাদ1- ভিন্ন জাতি, ভিন্ন গোত্র | ধীরে 
খীরে বেরেঞ্জার সেই অবস্থা স্বীকার করে নিয়ে নিক্গের অধিকার রক্ষা! করবার 
সন্ক্প গ্রহণ করল। 

এ নাটকটি তিনটি দেশের শ্রেষ্ঠ পরিচালক, শ্রেষ্ঠ নাট্য সিসি ও শ্রেষ্ঠ 
অভিনেতা দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। বলা বাহুল্য সব আগে ফ্রান্সে অতিনয় হয় 
'বিয়েটার গ্ঘ ফ্রখাসে। প্যারিতে ফ্রা্দের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা 'জ' লুই বারণ্ট 
নাটকটির পরিচালনা করেন এবং বেরেগ্রার চরিত্রে অভিনয় করেন। লগ্নে 
অরসন ওয়েলগ নাটক পরিচালনা কবেন এবং সার লরেন্স অলিভিয়ার 'বেরেঞ্জা'র 
ভূমিকায় নামেন। জার্নানির ডুললভর্ফে 9৫18091016168709 দল অভিনয় 
করেন। লগনের অভিনয় দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। নাটকের শেষে বখন 
বেরেঞজার “আমার চারিদিকে গণ্ডার বলতে বলতে পায়ে পায়ে পিছু হাটেন, 
খন যনে হয় বুঝি আমরা সতি] করেই সবাই গণ্ডার হয়ে গিয়েছি। 
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প্রত্যেকটি দর্শক ঘাড় শক্ত করে বসে থাকেন পাছে পাশের ভদ্রলোক বুঝে 
ফেলেন যে, তার নাকে হাত দিয়ে দেখতে ইচ্ছা করছে--সত্যি সেখানে খড়া' 
উঠেছে কি না। চিরক্কাল মনে রাখার মনত অনুভূতি । 

গিণ্ডীর” নাটকে ইউনেস্কো গোঠীবদ্ধতাত্ব ইচ্ছাকে ব্যঙ্গ করেছেন, ধিক ত. 
করেছেন, মনের পাশবিক প্রবৃত্তিকে পরিপূর্ণভাবে অনাবৃত করেছেন, বর্তমান 
পৃথিবীতে মোক্ষ গোঠীবন্ধতায়। রাজনৈতিক, সামাজিক, শুভ এবং অগুভ 
কাজে গোষ্ঠী গঠনই একমাত্র লক্ষ্য এবং গোষীকরণ বর্তমান জগতের কেবলমাত্র 
কর্মকাণ্ড নয়, সেটাই আমাদের ক্রমবিবর্তন ও নির্বান, সভ্যতার মানদণ্ড এবং 
শক্তির মাপকাঠি । ইউনেস্কো তাই মূল ধরে নাড়া দিয়েছেন। আজগুবি 
ঘটনার পরিণতিতে নিজেদের আবিষার করি, অসম্ভবের সম্ভাবনায় আমাদের 
আসল রূপটা ধর! পড়ে, আবোলতাবোল ঘটনার ধাকায় রঙ মাটি ভেঙ্গে গিয়ে' 
ভেতরকার খড়ের শক্ত! প্রকাশ পায়। তাই আজ ইউনেস্কো অন্ততম শ্রেষ্ট 
নাট্যকারের মর্ধাদায় প্রতিষ্ঠিত। গগ্ডার' তাঁর অপূর্ব স্তি। ছুই একজন 
ইউনেস্কোকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, এত জীব থাকতে গণ্ডারের দিকে তার দৃষ্টি 
পড়ল কেন? উত্তরে ইউনেস্কো বললেন, যুখবন্ধ কোন জীব তার প্রয়োজন 
ছিল প্রতীক হিসেবে । তিনি হাতি, বাইসন, জলঙ্কপ্তী এবং বুনো বাড়েদের 
জীবনধারণপদ্ধতি অনুধাবন করেন। এমন সময় গণ্ডারের দিকে তার দুটি 
পড়ে এবং তিনি গণ্ডারকেই প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করবেন স্থির করেন।' 
মোটা! চামড়া, বদরাগী, ক্ষীণদৃতি, অদূরদ শা, নাকে খড়, জঙ্গী এবং বিধ্বংসী 


অর্থাৎ সম্পূর্ণ পাশবিক কিংবা! এক কথায় পূর্ণ মানবিক বল! চলে । 
গণ্ডারে'র অভিনব বিভিন্ন দেশে আদৃত হয়েছে। নাটকটিকে বর্তমান 


যু'গর শ্রেষ্ঠ নাটক বলে কেউ কেউ অভিহিত করেছেন। এই বিবদমান 
সভ্যতার বিরুদ্ধে মানুষের উপযুক্ত উত্তর ধ্বনিত হয়েছে। ইউনেস্কো কারও 
প্রতি সামান্ততম দয়া দেখাননি। অত্যন্ত উগ্রভাবে মানুষের হীনতার রূপকে, 
সত্যতার অহংকারকে প্রক্কাশিত করেছেন । এই সংস্কারবিরুদ্ধতা এই আপোঁস- 
বিরোধিতা! ইউনেস্কের রচনার শ্রেঠ গুণ। কেবল সভ্যতা নয়, সামাজিক, 
অর্থনৈতিক কোন অন্তার়ই তার হাতে নিষ্কৃতি পায়নি। গ্রে এবং বুদ্ধি” 
সমালোচক এবং অধ্যাপক ইউবেস্কে'র হাতে লমানভাবে তাড়িত হয়েছে। তার 
নাইকগুলিকে অনেকে 'আ্যার্টি-রোনার্টিকঃ আখ্যা দিয়েছেন । “নেগেটিভ- 
প্যাসিভিটি' ইউনেম্ষোর নাটক রচনার প্রধান রীতি। অভি-আধুনিক নাটকে 
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জনক হলেও ইউনেস্কোকে ঠিক আধুনিক বলা যায় না। বরঞ্চ আধুনিক 
নাট্যকারদের মধ্যে তিনিই বয়োজ্যোষ্ঠ। তিনি বুখারেষ্টে জগ্মান ১৯১২ গ্রীষ্টাবে 
পরের বছর তিনি ফ্রান্সে আসেন এবং সেখানেই শিক্ষা] সমাপ্ত করেন। 
রুমানিয়াতে ফিরে গিয়ে সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে কিছু সুনাম অর্জন 
করলেও ফ্রাঙ্দের টান প্রবল হল। ১৯৩৮ সনে সন্ত্রীক রুমানিয়া ত্যাগ করে 
স্রান্সে এসে স্থায়িভাবে বপবাল শুরু করেন। 

এই ছোট্র মানুষটি স্বন্ধে আলোচনার শেষ নেই। কেউ বলেছেন উদ্দি 
হলেন তিশুবার্ ও মলেগারের সংমিশ্রণ; অন্তেরা বলেছেন, পাগল, খেয়ালী, 
কিন্তু নাট)কার নন। সব থেকে মাশ্চ্য £ক্ছ্ে ধাকে উদ্দেএ করে এই সব বল৷ 
হয়েছে--ত!র কাছে নিন্দাম্্তি কিছুই পৌছায় না। ঠিনি বলেন “আমি যেদিন 
দরজা খুললাম-_ামার তিন বছরের মেষেটি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। তার 
জীবনে যেন গ্রথম দরজা খুলল । আমি এইরকম সহজসত্য বলতে চাই। 
নিজেকে ঘুষ থেকে জাগাঁতে চাই--মন্যকে জাগিয়ে দিয়ে।” মোটা ভ্রুর নীচে 
ৰড় বড় চোখ । তাকালে মনে হয় তীর দৃত্িটা বছদূর চলে যাচ্ছে, আমাদের দে, 
ওই দুরের গাছ, লাল রঙের ফুলে রাঙা পথ পার হয়ে। মাথার সামনের 
দিকটার টাক পড়ে গিয়েছে--কপালের রেখাগুলো গভীর । ইউনেন্কো বলেন, 
“আমি জখবনটা মানিয়ে নিতে পারিনি । জীবনটা তাই আমার অসঙ্গতির মত 
লাগে। অন্তের সঙ্গেও মেলে না-_বহির্জগতের সঙ্গে তো মেলেই না। আমার 
ধনে হয় রূপের মধ্যে বস্ত নেই । তাই রূশ মিথ্যা অসার । শক শুধু আওয়াজ 
_স্থায়িব সত্বেও সত্য নেই তার মধ্যে, আর ওই বাড়িগুলেো ওই আকাশের 
দিগদর্শনে খানিক কারণহীন আকাজোখা। মান্রষ চলে-_মানে নেই তার 
কিছু। নিয়মমত কাক (স্পেস) ভরাট করছ্ছে মাত্র । আমার মনে হয় হঠাৎ 
একদিন সব উবে যাবে । মজ। হচ্ছে শামি এ সত্বেও বেচে থাকি । এই সব 
নানা রঙের গন্ধ শু'কি | মাঝে মাঝে বাড়ি ফিরে যাবার ব্যথা অনুতব করি। 
জানি না কেন আমার সবকিছু বার বার ছারির়ে যায়।' 

এছাড়া মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের এযাবসার্ড নাটক প্রসঙ্গে রূপকারের ১৯৬৯ 
সালের সুযুভেনির থেকেও একটি লেখা ছাপছ্ি, কারণ এযাবসা্” নাটক নিয়ে 
'আজ নানাভাবে তর্কবিতর্ক চলছে । আমি সেই তর্কে না| গিয়ে হা যোগাড় 
করতে পেরেছি ছেপে দিচ্ছি। 


গর্যাবসার্ড নাটক 


মোহিত চট্টোপাধ্যায় 


ছটি মহাযুদ্ধের বৈনাশিক খডগাঘাতে বর্তমান সভ্যতা ছিরমন্তার রক্তাক্ত 
মৃতির মুখোমুখি দাড়িয়ে স্তপ্তিত এক বিকট ধূমপুঞ্জ ধূপাধারের পবিত্র গন্ধ 
নিশ্চিহ করে পিঙ্গল মেঘ-থণ্ডের মতে উন্মত্ত ঝটিকার ফণ, তুলে আঁছে। গু 
ও সুন্দর ছুজ্ন আহত সৈনিকের মতো জীবনের রণক্ষেত্রে একাকী শয়ান। 
একদল বর্বর এবং ক্ষমতায় মদমত মানুষ চতুর্দিকের আলো! পাঁথর ছু'ড়ে ভাওছে । 
প্রচলিত নীতির সুস্থ পদক্ষেপ, স্বাভাবিক ধ্যান-ধারণার সাধন-পিঠ শয়তানের 
কুচক্রে বিপর্যস্ত । শৃন্ততা, বিচ্ছিন্নতাবোধ, অর্থবীনতা এবং ওদাসীতের 
ক্ষপ্বরোগ একটি বিপুল মানব-গোষ্ঠী রক্ত বমন করছে। এককথায় মানবিক 
মূল্যবোধের রুণ্রতা এবং অবক্ষয়ের শ্বাসকষ্ট সাম্প্রতিক পৃথিবীতে একটি নৈরাজ্য 
রচনা করেছে। ইউরোপীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে এই ব্যাধি ও বীঞ্জামর 
পরিচয় বিশেষ স্পষ্ট। নিঃসনেহে এ জাতীয় মানবিকতা বিপজ্জনক এবং 
অস্ডভ; তাহলেও এ-প্রকার মানপিকতা যে সামাজিক-_রাজনৈতিক ঘটনাবর্ত 
থেকেই জন্মেছে ত1 অন্বীকার করার উপায় নেই। ভয়ের কথা, এই শৃঠ্যতাবোধ 
পাশ্চাত্য সাহিত্যে প্রায় রাজত্ব করছে এবং সেই ভয় আরো ভয়ংকর এ-কারণেই 
ফে, গ্রুতিভাসম্পন্ন শিল্পীর উপজীব্য হলেই সব থেকে বড় সংকটের উদ্তভব। যে 
এযাবসার্ড নাটক ও-দেশে দিখিজয় করছে তার উপজীব্য এই বৈনাশিক হতাশা 
এবং শৃগ্ভতাবোধ। আশঙ্কার কথা, উল্লেখযোগ্য প্রতিভাবান নাট্যকারগণ এর 
অষ্টা। ঈশ্বর আলো দিয়ে পুতুল গড়েন, সেখানে শিপ আর আলে দুই-ই 
থাকে ' ঈশ্বর যদি অন্ধকার দিয়ে পুতুল গড়তে চান, তাহলে শিল্প হয়ত থাকে 
কিন্ত আলোর মৃত্যু এবং সম্ভবত অষ্টা ঈশ্বরেরও পদশ্থলনের সূচনা ঘটে। হতাশা 
এবং বিষন্নতার অন্ধকার নিষ্কে যে ক্ষমতাবান এ্যাবসার্ড নাট্যকার-সমাঁজ 
আচ্ছর, তাদের লেখা পড়ে এই বিপন্ন বোনা বারংবার অনুভব করি। মানব- 
জাতির ভবিষ্যৎ ললাট-লিপি পাঠের রাজজ্যোতিষী এর! নন, বর্তমানের রণ 
মৃত্তিকায় মৃত্যুর কূপ খনন ক'রে জীবনের মূলগত অর্থ খু'ঁজছেন। বৃহৎ 
আকাশটাকে একট! ছোট্ট রুমালের মতো মুঠোয় নিয়ে হঠাৎ কখন ডাস্টবিনে 
ছিড়ে দিচ্ছে। এদের ফুলবাগান জন্ব-জানোয়ারে চিবিয়ে খায়। পৃথিবীময় 
এক ক্যানিবালের রাজত্ব কল্পন! ক'রে এর সেই উৎকট দেশের নাগরিকস্ 


নাট্য আন্দোলনের ৩৭ বছর ২৪৯ 


'নিচ্ছেন। এ্যাবপার্ড নাটকে এই ছুঃস্থপ্রের পৃথিবী গ্রকট। জীবনের সব 
কিছুকে অর্থহীন এবং অবিস্ততস্ত ভেবে এক অর্থহীনতার দর্শনে এরা নিবন্ধ। 
জীবনের প্রতিটি স্তরের এম্পটিনেস এবং নন-ক মিউনিকেশনে ভুগতে তূগতে এই 


নাঈকের মধ্যে এসে আমরা যে 'আউট-সাইডার' সে-সত্য টের পাই। 
অব্ঠ “এযাবসাঁড” নাটক অর্থহ*নতা এবং আবোলতাবোলকে প্রকাশ 


করে যে অর্থহীনতা তা নয়। হতাশাব্যঞ্জক ছলেও একটা সামাদ্িক রাজনৈতিক 
রূপকে এর মধা দিয়ে প্রকাশিত হতে দেখি । বক্তবের প্রকাশক কোন বিশেষ 
এইমেজ' এই নাটকে এলোমেলো ঘটনা এবং অসংবন্ধ চরিত্রের মধ্যে একধরণের 
চুল এক) রচনা করে। “সারফেস বরিয়ালিটি” থেকে সরে এসে এনাটক 
“সাইকোলজিকাল রিয়ালিটি” “ইনার বিধাঁলিটি বা 'লাবকনসাস, ই,থ'কে 
প্রকাশ করে। মানুষের বাহ্‌ পরিচিতিকে উপেক্ষা করে অবচেতন রুছস্তের 
উন্মোচন এখানে প্রবল। এক্ক-জাতীয় *শকৃ বা আঘাত স্যার্ট করে এইসব 
রচনা আমাদের এতক্ণালের ললিত স্বস্তির মধ্যে হঠাৎ শ্বাসকষ্ট ত্য কবে, 
বাইরে ছুটে বেরুতে গিয়ে চতুর্দিকের শৃণ্ঠতা, অর্থহীনতা এবং অবাস্তরতার উচ্চ- 
হাঁস শুনতে পাই--নিজেকে বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের একজন ন্সর্থহীন অবান্তর সন্তান 
বলে মনে হয়। এই ধরণের নাটক সমাজের একটা বিশেষ সত-কে প্রকাশ ক'রে 
সমাজ সচেতনতার প্রমাণ দিয়ে থাকে ঠিক, কিন্তু সেই দচেতনতা কেবল 
অন্ধকার এবং শৃন্তত! সম্পর্কেই । সচেতন-এর বিরুদ্ধে তাদের কোন বিরোধী 
মনোভাব প্রকট নয়। কখনো কখনো কোন কোন নাট্যকার হতাশাকে 
আর্তনাঙের মধা দিযে প্রকাশ ক'রে এমন একটি ভাবমগ্ডল রচনা করেন যার 
প্রভাবে পাঠকের মনও ক্রমশঃ নিম্তেজ ও অিয়মাঁণ হয়ে নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে 
অবশ এবং হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে । অর্থাৎ এরা হৃতাশাকে যদি পঙ্নন্দ নাও 
করেন তাহলেও পাঠককে হতাশাতেই বিশ্বাসী কখনও বা মুগ্ধ করে তোলেন। 
ইউনেস্কোর “রাইনোসেরাঁস* নাটিকে সহরবালীর] ক্রমশ গণ্ডারে বদলে যাচ্ছে। 
নাটক বেরেনজার প্রচণ্ড আত্মরক্ষার চেষ্টা সত্বেও. গণ্ডায়ে পরিণত হোল । ফ্যাসি- 
জিমের ভয়ংকর, শক্তিশালী এবং ক্ষিগুপগুত্ের রূপ এ-নাটকে «সিত্ঘলিক ইষেজ' 
কুটিয়ে নাটাকার সমাজ চেতনার পরিচয় দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু ফ্যাসিজিমের 
'বর্ধর শক্তির কাছে সভ্যতার অযোধ আত্মসমর্পপকেও যেন নিয়তি ভাবছেন । 
এখানে এই এযাবসার্ভ নাট্যকার সমাজসচেতন হয়েও “ফাটালিস্ট'--মানৰ 
খাভ্যতার পরাজদ্বের অমোঘ ভবিতব্যকেই যেন প্রত্যক্ষ ক'রে পাঠককে 


২৫০ নাট্য আন্দোলনের +* বছর 


প্রভাবিত করার বিপজ্জনক ঝুঁকি নিচ্ছেন । জ"] জেনের নাটকেও ফুটে ওঠে 
মানুষের “আইডেনটিটি, সম্পর্কে কোন স্থির নির্ভরতার অভাব । মানুষ ওর 
দৃিতে মুখোশ থেকে মুখোশের আত্মগোঁপনকারী একটা স্পষ্ট চরিত্র-বিচ্যুত 
অস্তিত্ব। তীর নাটকে পেক়্াজের খোসা ছাড়ানোর মতোই ক্রমশ মানুষকে 
খুলতে থাকলে শৃন্তে পৌছে যেতে হবে। প্রবল প্রতিভা, কবিত্ব, শুক্ষ দার্শনিকতা 
এবং পর্যবেক্ষণের গ্রচণ্ড প্রতিভাদীগ্ শক্তি পাঠককে অভিভূত করে, এই 
ভাবনাকে প্রায় বিশ্বান্ত ক'রে তোপে, জীবনকে একটা “স্যাডে'-প্লে' লে ভাবতে 
শুর করে। ভয় এখানে । স্তাযুফ়জেল বেকেটের নাট)-সংসারে প্রবেশ করলেও 
বৃত্তাকার জীবনের একঘেয়েমি, অন্ধকারের ফসে জড়িয়ে শ্বাসকষ্ট বোধ হয়। 
অথচ তার সামাজিক পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, কবিত্ব, দার্শনিক বীক্ষণ এবং নাট্য- 
শির পরাক্রান্ত প্রভাব অতিক্রম করা কষ্টসাধ্য । ভয় এখানে । আযালবির 
কথাই ভাবুন না, যিনি ছবিশুন্ত একট] ফ্রেমকে আজকের জীবনের প্রতীক 
হিসাবে দেখান | মানুষের নৈঃসজ, সর্বশ্ঠ্তার আর্তনাদ এবং সিঙ্গোফ্রেনিয়ায় 
উদত্রান্ত চিত্র-উৎক্ষেপকে বিশেষ ক্ষমতার প্রকাশ করে দিগ্িপিকে বিজয়-পতাকা 
তুগছেন। ভয়তো! এই বিজয় উৎসবে । 

£এযাবসার্ড নাটকের এই হতাশা-ব্যঞ্কক পরিণামকে যদি শুভ ও সুন্দরের 
দিকে পরিচালিত করা যায় তাহলে কিন্তু এই ধরণের নাটকের ক'ছ থেকে 
মুল্যবান কিছু মিলতে পারে । এই নাটকের মধ্যে পূর্বতন প্রধাসিদ্ধ নাটকের 
বিরুদ্ধে আঙ্লিকগত বিপ্লব রয়েছে । আমরা সেই বিপ্লবের অগ্নিকণ, গ্রহণ করে 
আমাদের যন্ঞকাণ্ডের উপযোগী প্রেরণা পেতে পারি । আদি, মধ্য এবং অন্তে 
বিভ্ুন্ত, বৃত্তাকার কাহিনী-প্রধান এবং পরিপাটি করে গুছানো গাণিতিক হুত্রে 
রচিত নাটককে এরা ভেঙেচুরে পুনশিষাণ করে নুতন ম্বাদ উপহার দিয়েছেন। 
এরা নাটককে এলোমেলো! ক'রে ভিতরে একটি এঁক্যগত অনৃষ্ঠ “ইমেজের+ সূত্র 
রাখেন। দর্শক এ সুত্রটি সন্ধান করে নিজেই নাটকটি গুছিয়ে নেন। ফল 
দর্শক নিজেও নাটকের একজন সহকর্মী হয়ে ওঠেন? বুদ্ধি ও আবেগগত সংযোগে 
নাটকের সঙ্গে আারো আত্তরিক হয়ে ওঠেন। তাছাড়া জীবনের এলোমেলো 
চরিত্রও এ-জাতীয় উপশ্থাপনে লাস্তভবতা পায়। কবিত্বের বিশেষ অবকাশ 
এ"শ্রেণী রচনায় থাকে । কবিতার লীল! রঢচনাকে কি পরিষাঁণ ছ্বাতি ও তির্ধক 
অন্ুতবের সামগ্রী করে তোলে তা 'মামাদের প্রত্যেকেরই অভিজ্ঞতায় সমধিত। 
ঘটনাকে কমিয়ে আইডিয়াকে এ-ক্ষেত্রে নুক্্ম উপস্ীপন বৈশিষ্ট্যে প্রকাশ কর 
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হয়ে থাকে । কখনো কখনো! অনেক উত্তটের প্রকাশ এ্যাবসার্ড নাটকে আমরা 
লক্ষ্য করি। কিন্তু রচনাটির মস্তর্গত ভাবনার 'ইমেজ*টির সন্ধান পেলে এ উদ্ভট 
আশ্চর্য ইঙ্গিতমর হয়ে ওঠে । এই নাটকের জগতে কোন নারী অনায়াসে তার 
স্তনন্বর খেলার সামগ্রী বেলুনের মতো স্বর্গে ভানিয়ে দেয়, কোন মৃতদেহ ক্রমশঃ 
দ্কীত কয়ে এঘর থেকে ওঘর পধ্যস্ত এগিয়ে চলে, কারুর হুয়ত একাধিক নাক, 
মান্য অনায়াসে হয় গণ্ডার ইত্যাদি উত্তটের অস্ত নেই। আমাদের বাংল! 
দেশের নাটকে এই উত্ভট যদি জীবনের সত্যকে ত্বীকার করে কোন নতুন 
আঙ্তিকে গ্রকাশিত হয় তাতে আপত্তি না থাকাই সঙ্গত। আমানের রূপকথা, 
পুরাণ, মহাকাব্যের গল্পে উদ্ভটের বিপুল সমাবেশ অথচ তার মধা থেকে গতীরতর 
অর্থ আবিফ্ষার সম্ভব। ম্মানাদের দেবদেবীর মৃতিকল্পনাকেও বাস্তবতাকে 
অস্বীকার করে এক অসম্ভবকে তৎপর্যময় মহিমায় ব্যাখ্যার অবকাশ রচনা করা 
হয়েছে ? দশতৃজা দুর্গা, ত্রিনয়ন ঈশ্বর ও ঈশ্বরী, চতুমুখ ব্রদ্ধা-_এদের প্রত্যেকটি 
রূপকল্পনা আমাদের উপলব্ধির মধ্যে শ্রদ্ধেয় এবং বিশ্বাস্য। অর্থাৎ আমার 
মনে ভয়, আমাদের দেশের উদ্ভটকে বিশ্বীস্ত করে তোলার চিত্তহূষি বহুকাল ধরে 
প্রস্তুত । এই এঁতিহের বোধ পাঠক-নর্শকের মনে জাগ্রত করে আমরা নবা- 
নাট্যরীতিতে অগ্রসর হতে পাঁরি। বাস্তবধর্মী নাটক লেখা হতে থাকুক, অন্ত- 
ধরণের যে কোন নাটকষ্ট রচিত ক্বোক। জীবনকে স্বীকার করে যে কোন 
আল্গিকই অভিনন্দিত ছবে। 'এ্যাবসাড” নাটক যদি জীবন সম্মত হয়, তাহলে 
এই নাটকও আমস্ত্রষোগ্য। এই ধরণের নাটক একটি বিশেষ প্ড্রাম!- 
লযাঙ্জোয়েজঃকে আশ্রয় করে উপস্থাপিত হতে যাচ্ছে বলে নাটক ও দর্শকের মধ্যে 
দুরত্ব কিছুকাল ধাকবে। কিন্তু উভয়ের আত্তরিক সহযোগিতা বঙ্গীক্স নাট্য- 
সংস্কৃতিকে সুনিশ্চিত উন্নীত করবে। শুভ ও স্ুন্দর-_-এই হুজন আহত সৈনিক 
রক্ত মুছে, নতৃন শক্তিতে বারংবার সঃগ্রামে অগ্রপথিক ৷ আমাদের নাটক এই 
যুদ্ধের কথ বলুক, এই যুদ্ধ জয়ের সম্ভাবনা ও সত্যকে তীব্রতর করুক। স্ুন্থ 
দৃত্ির এযাবসার্ড নাটক এই কর্মকাণ্ডের সহযাত্রী হতে পারে-_এই 'আশাই জয়ী 
হোক। 

বঙ্গীয় নাট্য সংসদের কার্ধ্য নির্বাহক সঙ্ধকিতির পভ্যদের মধ্যে ছিলেন 
সভাপতি-_-সোজেন্্র নঙ্গী, পরিচালকঘয়--ফোড়ণী কুমার মন্ভুমদার, ধীরে নাথ 
রায়, যুগ্ম সম্পা্দক-_গোবিন্দ ভূষণ ঘোষ, আরতি বায়, কোযাধ্যক্ষ-_গৌরচচ্্র 
ঘোষ, সত্যগণ--উমা দাসগুপ্ত, রখেন লাহিড়ী, আদিৎ কুণড। . অভিনয়ের 
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শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন আদিৎ কুণড, সোমেন্ত্র নন্দী, দিলীপ ঘোষ, প্রদীপ গুপ, 
চিন্ন গোস্বামী, মায়া রুতর, অধুজগাক্ষ সেন, অতুল পঞ্ডিত, মিনতি ঘোষ, রমেন 
লাহিড়ী, দিলীপ ক্র, গোবিন্দ ঘোষ, ইন্দু চট্টোপাধ্যায়, ইন্রজিৎ কু, দৃশ্ত পরি- 
কল্পনায় থাকতেন বিভিন্ন সময়ে অমর ঘোষ, বিশ্বকল্যাণদাস। আলোয় অমর ঘোষ, 
রূপদজ্জায় অম্র দন্ত আব$ সঙ্গীত সত্যব্রত গুপ্ত । এরা আরো! যেসব নাটক 
মঞ্চন্থ করেছেন, সোমেন্ত্র নন্দীর 'সকাল বেলার এক ঘণ্টী', 'যার যা ভাবনা?” 
“অন্তজ', 'ষে নিজের কথা ভেবেছিল” 'কেবলি ছৰি পটে লিখ।' 'ঠাদের হাট” । 
পির।৭ দেয় 'ধতো রূপকথা», “চেয়ার”, “সুন্দ রম্‌»। বার্ণাভ শ'র “ছুটি চরিত্র একটি 
সভা”, “জটামু” কালটশাখী" | রমেন লাহিড়ীর “মনোবিকলন', “ধুসর দিগন্ত" 
“জীবন বিভৃষও » 'রাজযে'টক' | মন্মধ রায়ের 'অকে্টা' | দ্রিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
“আমি কলা খাই নাই”। অমল মজুমপদারের-স্বরূপ ও পারিবারিক'। এছাড়। 
নাটকের উন্নতির ক্ষেত্রে আরে! কিছু অবদান বঙ্গীয় নাট্য সংসদের আছে। 
৩*২ আপার সাকু'লার রোড সংসদ কার্ধযালয়ে একটি মিনিয়েচার মঞ্চ স্থাপিত 
করেন। সেই মঞ্চে বছ দল নাট্য গবেষণার জন্ঠ একা ংক নাটক মঞ্চস্থ করেছেন, বহু 
নাট্যকারের নাটক পাঠ কর! হত এবং.পরে সেই সব নাটক নিয়ে বিভিন্ন দিক 
দিয়ে আলোচনা ও সমালোচনা হত। ১৯৫৮ সালে এ মঞ্চেই নাট্যকার পরিষদের 
প্রথম অধ্যাপক হুম'যুন কবিরের সভাপতিত্বে নাট্য সন্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 
সে সঙায় নাট্যকার নাট্য তত্বব্দিরা নাটকের উন্নতি নিয়ে নানাভাবে আলোচনা 
করেন। তাদের মধ্যে ছিলেন ডঃ শশিভৃষণ দাসগুপ্ত ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 
ডঃ সাধন কুষার ভট্টাচার্যা, ডাঃ কালীদাস রায় শচীন সেনগুপ্ত, ডঃ অজিত 
কুমার ঘোষ, দিগিন বন্দে)াপাধ্যায় প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগথ। 


গণনাট্য আন্দোলনে । কলাকার 


১৯৬৪ সাল, প্রগতিশীল ন!টক করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এগিয়ে এলেন আর 
একটি দল, যাঁদের বিশ্বাসের মূল তিত্তি ছিল গণনাট্য সজ্ঘের আদর্শ । গণনাট্য 
সঙ্ঘর সঞ্চারি শাখা থেকে এসে জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য, সীতা মুখার্জী ও বাসুদেব বন্ধুর 
প্রচেষ্টায় গ্রতিষ্ঠা পায় কলাকার। এদের আমর! প্রথম দেখতে পাই ১৩ই 
'্ুলাই *৪ দালে উৎপল দত্বর 'মধুচক্র' নাটকের মাধ্যমে । অল্প কিছুদিন মধুচক্র 
€লার পরেই এরা মনোরঞ্জন বিশ্বাসের কুষক আন্দোলনের পটভূষিকায় ভাষান 
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নিয়ে নতুনভাবে যাত্রা শুরু করেন। কিছুদিনের মধ্যেই এই 'ভালান” 
অভিনয়ের মাধ্যমে এরা শহরে গ্রামে ছৃণড়য়ে পড়েন । নাটক অভিনয় চল 
কালীন হঠাৎ থমকে দাড়ালেন কলাকার কিছুক্ষণের জন্য | ঘটনাটা ঘটেছিল 
ধানবাদে, ভাষান নাটক আরম্ভ হবার কিছু আগে রেলওয়ে সিকিউরিটি অফিলার 
জানালেন-_-আরেো সহজভাবে বলা যায় আদেশ জারি করলেন ভাসান নাটক 
অভিনয় করা চলবে না। কি করবেন অভিনেতারা, মেকাপ নিয়ে খুবই চিস্তিত 
হয়ে পড়েছে । দলের শিল্পীরা ঠিক করলেন বইয়ের নাম পাণ্টে দিতে হুবে। 
তখন এরা “শিব চতুদর্শী' নাম ঘোষণা করে অতিনয় আবন্ত করলেন। 

কলাকার গোষ্ঠী কষক জীবনকে জানার পর শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে কাধে কাথ' 
মিলিয়ে সমরেশ বন্ুর ছোটগল্প মবলম্বনে বাসুদেব বসুর ছিন্দী নাটক “কিমলিস* 
হিন্দী ভাষায় অভিনয় আরম্ভ করলেন। এই প্রথম নাটক হিন্দী ভাষায় 
কিমলিস নিয়ে বিভিন্ন শ্রমিক অঞ্চলে এরা অভিনয় আরম্ভ করলেন । শ্রমিক শ্রেণী 
তাদের নিজেদের জীবনকে নিজ ভাষায় অভিনীত হতে দেখে খুবই উৎসাহিত 
বোধ করলেন। হুলে কি হবে! সময়টা হবে ১৯৬৮ সাল। এবার শুরু হুল মঞ্চ. 
ভাঙ্গীর পালা । বিহ্বরের পাঞ্চেতে কিমলিস অভিনয় চলাকালীন একদল 
পেশাদ্দারী গুণ্ডা কার নিদেশে বলা কঠিন, দর্শককে অগ্রাহ 
করে মঞ্চে প্রবেশ করল। তারপর সমস্ত কিছু ভেঙ্কে তছনছ করে 
দিল। তাদের দাবী একটাই কমিউনিস্ট নাটক করতে দেওয়া! হবে না। 
সেদিনের "দর্শক হতাশ হয়ে ঘরে ফিরে গেল। এরা কিন্তু ভেঙ্গে পড়েনি। 
আরো সরাসরি কমিউনিস্ট প্রচারে এগিয়ে গেল। ১৯৫৭ সালের কেরালার 
গ্রথম কমিউনিস্ট সরকারকে ভেঙ্গে দেবার রাজনৈতিক চক্রান্তের পটভূমিকায় 
বাস্থদেব বন্থুর “মুক্তির অন্তরালে মঞ্চস্থ করেন। ১৯৬৬ সালে এরা ভারতীয় 
গণনাট্য সঙ্ঘের সাথে যুক্ত হলেন। তারপর এর! গণনাট্য সজ্ঘেরই শাখা হিসাবে 
সাংস্কৃতিক ড্রণ্টে নাটক অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে জনগণের কাছে সুস্থ নাটক 
পরিবেশন করে, একটা রাজনৈতিক দাত্থিত্ব পালন করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। 
নাটকের মধ্যে দিয়েও যে কিছু বল! যায়, কিছু করা যায়, সে কথা এরা পুনরায় 
প্রমাণ করলেন বাস্দেব বন্গর কৃষক আন্দোলনের পটভূমিকার লেখা “জোয়ার+ 
নাটকের মধ্যে দিয়ে । এরা বরগুলে সারা ভারত কষক সম্মেলনের সাংস্কৃতিক 
মঞ্চে দশ হাজার দর্শকের মধ্যে 'জোয়ার' আতিনয় করে সাড়া জাগালেন। খেটে 
খাওয়া! কষকই ছিল ওখানকার দর্শক । তারা নিজেদেরকে মঞ্চে দেখতে পেয়ে 


৫8 নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর 


অকুঠ শ্রদ্ধা আর ভালবাসা জানালেন কলাকার গোঠীকে। এছেন 
'্বনপ্রিয় নাটক অভিনয় করতে গিয়েও বাধ! । সমস্তিপুরে রেলওয়ে ইনস্টিটিউটে 
অভিনয় করতে গিয়ে হল হাপ!। রেলওয়ে কতৃপক্ষ জানালেন-ভারতীয় গণনাট্য 
সজ্বের নামে নাটক করা চলবে না। তখন জনগণের কাছে নাটক দেখাতে 
ছবেই একথা ভেবে ওরা শুধু কলাকার নামেই “'জোয়ার' নাটক অভিনয়, করলেন 
এবং সার্থক হলেন। 

১৯৭১ সালে এরা নিপীড়িত মানুষের অনেক কাছাকাছি যাবার জন্তেই 
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ছারাণের নাত জামাই (অরুণেশ মুখার্জীর নাট্যরূপ) 
যাত্রা নিয়ে মাঠে নামলেন, গ্রামে গ্রামে এই যাত্রা নিয়ে গেলেন। 

এই সংস্থায় বারা অভিনয় করেন তারা হলেন অনাদি বসু, অশোক মুখাজী, 
কল্যাণব্রত চন্ত্র, গোকুল দে, সুপ্রিয় সর্ব্বাধিকারী, অজয় চন্দ্র, সুব্রত পালচৌবুরী, 
অমিতাভ চৌধুরী, সনৎ রায়, কিশলয় সেন, পরাণ ব্যানার্জা, সুজিত বরণ রায়, 
প্রদীপ সুর, বনীল বনু, বাহুদেব বন, শু দে, ছুলাল গাঙ্গ,লী, রণ্ট, মিত্র, 
জয়ী বন্দোপাধ্যায়, নারায়ণ বাগচী, হরিচরণ মিত্র, চন্দন সেন, ভাস্কর ব্যানার্জা, 
শামাপদ গা্গ,লী, শিবেন্্র ঘোষ, চন্দন সেন, পুরদ্দর বন্থ, নীরোদ দাস, দীপক 
তট্টাচার্য, মধুম্দন হালদার, নন্েশ্বর চ্যাটার্জা, কুদ্রতেজ ঘোব, প্রবীর পাল, 
ব্রজ দত্ত বণিক, সুনীল বন্থ্‌, ভারতী বন্্ঃ হল! সবাধিকারী। পরিচালনায় বাসুদেব 
বনু, সংগীতে দিলীপ সেনগুপ্ত, আবহ সংগীতে ধনগোঁপাল গাঙ্গ,লী, মঞ্চ সঙ্জায় 
'অনিল সর্বজ্ঞ ও আলে! রনজিৎ মিত্র। 


গন্ধর্ব থেকে৷ খতায়ন 


গন্ধর্ব নাট্যগোীর কিছু সন্ত নীতিগত কারণে সংগঠন ত্যাগ করে, 
"আরো কিছু নাটে]াৎসাহী বন্ধুদের সহযোগিতায় ১৯.৪,র ১৯ শে নতেম্বর 
খতায়ন-এর গোড়াপত্ন করেন। নাট্যকার মনোজ মিত্রের পরিচালনায় 
খতায়ন প্রথম মঞ্চস্থ করলেন “অবসন্ন প্রঙ্গাপতি' এ এক প্রসন্ন । বিষাদের নাটক, 
বরণের হাসি নিটোল হয়েছে অন্তরের কারায়। এই নাটকের মুখ্য নারী 
চরিত্ধে অন্ততনা ষঞ্চাতিনেত্রী মমতা চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় অবিশ্বরণীয়। 
রিদগ্ধ দর্শক, তীক্ষধী সমালোচক সেগিন অকৃ্ অভিনন্দন জানিয়েছিলেন এই 
প্রয়্াসটিকে । 


নাট) আন্দোলনের ৩০ বছর ১৫৫ 


দ্বিতীয় প্রযোজন! ছিলে! অতঙ্ধ নর্বাধিকারীর 'লঘুণ্ডর' ও মনোজ মিত্রের 
“মৃত্যুর চোখে জল”। প্রথমটি শান্ত হাসির, কিন্তু ব্যঙ্গ-বিদ্রপে ক্ষুরধার | 
দ্বিতীয়টি বহু-প্রশংসিত একাস্ক । ছুটি নাটকের পরিচালনায় ছিলেন মনোজ মিত্র । 
তেমনিই এক ছুঃসাহসিক প্রয়াস ছিল “সিংহদ্বার' | অভিনয়ে ঃ প্রদীপ 
বন্দোপাধ্যায় হুলাল ঘোষ। বিগত আট বছরে ছোট বড় বিলিয়ে অনেক 
নাটকই প্রযোজনা করেছে খতায়ন। মনোজ শিব্রের কাল বিহঙ্গ, “ফরা' 
“পাখির চোখ', “কামধেনু', 'নেকড়ে', মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের এ]াবসার্ডধ্মী 
নাটক 'গন্ধরাজের হাততালি” (মঞ্চ স্থাপত্য ; অজয় দতগগ্ত। সুর £ অমল 
চক্রবতাঁ )) উমানাথ ভট্টাচার্ষের 'জল' ( পরিচালন! £ সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, 
অভিনয়ে ঃ সুমিত] চক্রবর্তাঁ, বিনয় কুমার বাখর প্রভৃতি )। 

এর মধ্যে উল্লেখ্য নাটক 'নেকড়ে' (অভিনয়ে £ অধিপ বিশ্বাস, চিত্রিত 
মণ্ডল, অশোক চক্রবর্তী )। এই নাটকের বক্তব্যের সমাজ-সচেতনতা, প্রয়োগ 
পরিকল্পনা, দলগত অভিনয়ের উৎকর্ষত] নাট্য রসিকদের প্রচুর প্রশংসা অর্জন 
করে। 

মঞ্চগ্থাপত্যে খতায়নের প্রয়াসহীন সাফল্য বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। 
কেবল সরু কাঠের ফ্রেম, ফিতে, হালকা বোভে'র কাগজ, কালো পর্দার এক 
কোণে একটি মাত্র লাল আলে! (“সিংহদ্বার” )-এই সব মিলিয়ে স্টেশনের 
ওয়েটিং রুম, অথবা নান! রঙের ফিতে দিয়ে তৈরী, কাঠের ফ্রেমে সুসজ্জিত 
ড্রইংরুম (গন্ধরাজের হাততালি )--নাটকের অস্ত ছিসেবে যেমন পরিপূরক 
হয়ে উঠেছে তেমনিই সামগ্রিক কল্পনা রসিকজনের প্রশংসা পেয়েছে। 

ট)চর্চা কেবলমাত্র মঞ্চাতিনয়ে সীমিত না রেখে খতামন গোঠীর একটি 
বড় অবদান “নাট্য পাক্ষিক' ( সম্পাদক-$ দীপক শর্মাচার্য) পত্রিকা । নাট্য 
প্রসঙ্গে একমাত্র প্রথম পাক্ষিক পত্রিকা । 

খতাযন এ পর্যন্ত যে কটি নাটক প্রযোজনা! করেছে একটি বাদে সব কই 
মোঁলিক। অনুদিত নাটক সম্বন্ধে যেকোন অনীহা আছে তা নয়। ভালমন 
মিশিয়ে একান্তভাবে মৌলিক নাটক হোক--খতায়নের এটাই একাস্ত কামনা । 


নাট্য আন্দোলনের দৃপ্ত প্দন্ষেপ। কল্লোল 


১৯৬৫ সাল, নাট্য আন্দোলনে যখন নতুন আলোর রেখা 'দেখা গেল, তখন 
দেশ জুড়ে কল্পোলিত হচ্ছে লিট্গ বিয়েটার গ্রুপের কল্লোল । *মিনার্ভা থিয়েটার 
আবার গ্রীণ ফিরে পেল। একদিন গিরীশ ঘোষের প্রতিষ্ঠিত মিনার্ভা থিয়েটারে, 
যে এঁতিহু ছিল, সেই এঁতিহাকে নতুন চিস্তাধারায় উৎপল দত্ত নতুনভাবে' 
গ্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন) তিনি আঞ্জকের জীবন সংগ্রামের নাটক হাতে. 
নিয়ে নিনার্ভ! থিয়েটারকে রক্ষা করবার জন্তে এগিয়ে গেলেন। যদিও এই 
থিয়েটারকে লিট্ল থিয়েটার গ্র,প হাতে নিয়েছেন আরে! অনেক আগে, প্রথম' 
নাটক সেক্সপীয়ারের 'ওথেলো+ দিয়ে নতুন যাত্রা শুরু করেন ওরা । পরে 
উৎপল দত্বর “অঙ্গার* নাটক নতৃন পথের সন্ধান দেয়। নিপীড়িত শ্রমিকদের বাচার 
সমস্ত নিষ্ে এই প্রথম আমরা পেশাদার রঙ্গমঞ্চে নাটক দেখতে পেলাম। এই 
কোলিয়ারী সমন্া নিয়ে আমরা আজ থেকে ২* বছর আগে দেখেছিলাম,শচীন 
সেনগুগুর "স্বামী স্ত্রী' সেটা ছিল নিছক মালিকের গৃহ সমন্তা) শ্রমিক সেখানে 
ছিল কতকগুপি টাইপ ক্যারেক্টার, অঙ্গারে আমরা দেখতে পেলাম সেই 
কোলিয়ারীর থেটে খাওয়া মানুষগুলে। তাদের জীবনের কথা বলছে। অন্তায় 
জুলুমের বিরুদ্ধে প্রাণপণে বাঁচবার চেষ্টা করছে। বাঁচার জন্য সংগ্রাম করছে। 

১৯৮৫ সালের ২৮শে মার্চ কল্লোল আত্মপ্রকাশ করল। নাট্য আন্দোলনে 
এট: একটা এঁতিহাসিক প্ররণীয় দিন বললে ভূল বলা হবে না। কারণ এই 
কল্লোল দিয়ে যেদুব ঘটনা ঘটেছে সেগুলো পর পর "দেখলেই বোঝা যাবে 
বছর খানেকের মধ্যে কতো কি না ঘ:ট গেল। 

কল্লোল সম্বন্ধে" বিদপ্ধপ্নের! কি ভাবতেন তার কিছু দৃষ্টাস্ত এখানে দেওয়া 
যাক। 

«ভারতীয় নৌবিদ্রোছের পট-ভৃমিকায় কল্লোল নাটক রচনা ও মঞ্চ 
করে উৎপল দত্ব জাশ্চর্য সাহস ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন.""কল্লোল-এর 
মঞ্চ কলাঁয় ধ্পদী.ও নব্যরীতির সকল সমন্বয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। টেকনিকের 
চমকপ্রাা ব্যবহার এতে অনেক আছে, কিন্তু টেকনিক সর্বস্থতার অপবাদ দেওয়া 
চলে না, কারণ টেকনিক বিষয় বন্তকে ছাপিয়ে কখনও উগ্রপ্রীধান্ত লাভ 
করেনি । সব শেষে উৎপল দত্তের অন্তান্ত নাটকের মতই কল্পোলের সামগ্রিক 
অভিনয় মুভ্তকণ্ঠে প্রশংসা করার মত। এক কথায় “কল্লোল” সার্থক নাটক। 

| --সত্যজিৎ রায় ॥ 
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৬৬-তে স্শীল সিংহের উদ্যোগে নাট্যসম্মেলনের নেঢুতে পুলিশ প্রহরাধীর 
রবীন্দ্রসদনের দরজা খোলার দাবীতে বিশিষ্ট শি্পী-সাহিতাকগণ 
| পথে অনুষ্ঠান করছেন | 


শাট্য আন্দোলনের ও* বছর ২৫৭ 


*উৎপল দত্ত ইতিহান চিত্রিত করেছেন। এই ইতিহাস লিখিত হয়নি। 
তা রয়েছে আমাদের স্থতিতে, তা আছে বিক্ষিগুভাবে সরকারী গোপন 
রিপোর্টে, খবরের কাগজের পাতার়। কল্লোল সেই নিন্দিত ইতিহাসে মুখর | 
বরটিশ রাজ্যের ভাষায় যা ছিল বিদ্রোহ, আমাদের চোখে তা ছিল মুক্তির 
উত্তোলিত নিশান। ভারতবর্ষের নেতৃত্ব যদি সেই বিজয় পতাকাকে কাধে 
তুলে নিতে পারতো তাহলে আঞ্জকের ইতিহাস হত অন্তরকম। উৎপল দত 
ইতিহাস উপস্থাপনে আস্তন্বিকতার পরিচয় দিয়েছেন ।” 

সক ধর । 


«এমন এক বলিষ্ঠ নাটক, এমন পৌরুষদৃপ্ত রূপ 'এবং এমন এক ছূর্দাস্ত 
বিদ্রোহীর অ'বিরাবের জন্য অপেক্ষমাণ ছিলাম । কেবল বর্তমান লেখক নয় 
সার বাংলার চিত্ত এই গতানুগতিক বন্ধনের বিরুদ্ধে সমাজ ও সভ্যতার নতুনের 
জন্য অপেক্ষমাণ । নিস্তব্ধ দ্িপ্রহরে কিম্বা গভীর রাত্রে কান পাতিলে যেন 
সেই জরাগত সবুদ্র কল্লোল শুনা যাইবে, যে কল্লোলের মধ্যে লুকানো আছে 
অবিচার, অন্যাক্ ও লাঞ্চন।র বিরুদ্ধে এক মহৎ বিক্ষোভ ও দৃঢ়সংকল্লিত ক্রোধ । 
১৯৪৬ সালের নেঁ-বিদ্রোহের কল্লোল তারই বিস্ময়কর নাটকীয় অভিব্যক্তি ।” 

--বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় । 


কল্লোলের শো চলছে। সবে ১৯টি অভিনয় পুরি হয়েছে । হঠাৎ জানতে 
পারা গেল ২৩শে সেপ্টেথর ১৯৬৫ সালে নট নাট্যকার উৎপল দত্ত ভারত রক্ষা 
আইনে গ্রেপ্তার হয়েছেন। অভিনেতা শিল্পীরা হতবাক হয়ে পড়েছেন, চতুর্দিকে 
সভা সমিতির মধ্যে দিয়ে এই অন্ায় গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে ধ্বনিত হচ্ছে তীব্র 
ধিকার | ২৪ সেপ্টেথর সমস্ত সংবাদপত্র আদেশ দিলো কল্লোলের বিজ্ঞাপন ছাপা! 
হবে না। কল্লোল কিন্ত বন্ধ হল না, আরে! দ্রুতগতিতে চলতে থাকল । বাংল! 
দেশের শহর গ্রাম ভেঙ্গে পড়লে! কল্লোল দেখার জন্তে। কল্লোল অভিনয়ের 
সময়েই উৎপল দত, শেখর চট্টোপাধ্যায়, জোছন দত্তিদার, নির্মল ঘোষ, 
বিছ্যুৎ বন্থুর নেতৃত্বে প্রতিঠিত হল সংযুক্ত গণশিল্পী সংস্থা ৩১শৈ আগষ্ট ১৯৬৫ ॥ 
দল হিসাবে বারা আহবায়ক ছিল : লিটল থিরেটার গ্র,প, উত্তরী এ্,প খিরেটার, 
রূপান্তরীর শিল্পীগণ, লোক সংস্কৃতি সঙ্ব, থিয়েটার ইউনিট, মাল থিয়েটাঁস? পরে 
এই সংস্থায় কলকাতার দল ছিল ২*টা। সারা বাংলার নাট্য দল এসে যোগ 
দিয়েছিল প্রান ১০০টি। এই স্স্থা চলাকালীন উৎপল দত্ত গ্রোর় হবার ঠিক 
না, আ. ৩* বছর--১৭ 


২৫৮ | নাট্য আন্দোলনের ৩ বছর 


একমাস পরে নাট্যকার জোছন দত্তিদারকে ভারত রক্ষা! আইনে গ্রেপ্তার বরা 
হয় ১৮ই অক্টোবর ১১৬৫ সালে। এই ছুই নাট্যকারের গ্রেগারের প্রতিবাদে 
বনু সভা সমিতি হুয়। ১৪ই মার্চ ১৯৬৬ সালে দ্বেশে গণ আন্দোলনের চাপে 
এই ছুই নাট্যকার মুক্তি পেলেন । 

১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬ সালে কল্লোল ২** রজনী অতিক্রান্ত হয়ে গেল। সমস্ত 
গ্রতিক্রিদাশীল শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে শিট্ল থিম্নেটার গ্র,প কলকাতার “হীদ 
মিনারের পাদদেশে বিজয় উৎসব উদাধাপন কন্বলেনে এই মে ১৯৬৬ সালে। 
নৌ-বিদ্রোহের সেই খাইবার জাহাজটি যেন-শহীদ মিনারে এসে হাজির হয়েছে। 
লক্ষ লক্ষ মানুষ জমায়েত হয়েছে । সদ্যমুক্ত উৎপল দত্ত, জোছন দস্তিদার 
এসে দীড়ালেন সেই মানুষের মাঝে । লক্ষ লক্ষ মানুষ করতাঁলির দ্বারা ঘোষণ! 
করলেন তাদ্দের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালবাসা । তারপর অভিনয় আরম্ত 
হল, কপ্পলোলের দৃশ্ত অভিনয় । জনতা মুগ্ধ হয়ে গেল, বার বার করতালির দ্বারা 
অভিনন্দন জানাল উৎপল দৃত্তকে ধিনি প্িখেছেন এই কল্লোল । ধিনি অভিনয় 
করেছেন এই কল্লোলে আর অভিনন্দন জানাল সালের ভূমিকায় অভিনেতা 
শেখর চ]াটা্জিকে ৷ সেই সঙ্গে তাপস সেন ও সুরেশ দত্ত যাদের প্রচেষ্টায় এই 
দুধ্ষ সেট ও আলোর কারুকার্য দেখান হয়েছে । তাদেরও জানালেন আস্তরিক 


গুভেচ্ছা । 


গণনাট্যের আদর্শে শিল্পীমন 


১৯৬৫ সাল, মিনার্ড| থিয়েটারে আমন্ত্রিত হয়ে একটা নাটক দেখতে গেলাম, 
দিরাজ চৌধুরীর 'দিগন্ত রক্তিম, পরিচালন! করলেন বিদ্যুৎ বন্থু, প্রযোজনায় 
ছিল শিল্পীমন। 

--মধ্যবিত্ত জীবনের আনন্দ আর এই দলের মধ্যে দিয়ে কিভাবে সাধারণ 
মানুষ রাজনৈতিক সচেতন হয়ে উঠেছে এবং অনেক অত্যাচার সত্বেও প্রতিবাদে 
গর্জে উঠেছে। এই হচ্ছে নাটকের মুল কথা। গ্রযোনাটি খুব-ই ভাল 
লেগেছিল, তাই সেদিন জানিয়ে দিলাম আমার আসন্তরিক অভিনন্বন ও 
গ্ভেচ্ছ।। এই নতুন দলের এতো ভাল প্রযোজনা কেমন করে সম্ভব? এক 
জন দর্শক প্রশ্ন করেছিলেন সেদিন। দলট! এ নাটকৎনিয়েই শুরু হয়নি। আরো 
১৭ বছর আগে পেছিয়ে যাওয়! যাক্‌, দেখা গেল শিক্ষক জীবনের সুখস্হঃখ ও 


নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর ২৫৯ 


পংগ্রামের কাহিনী শিয়ে লেখা স্থনীল' দত্তর “হরিপদ মাস্টার” অভিনয়ের মাধ্যমে 
১৯৫ সালে এই শিল্পীমনের জন্ম। কিছু গণনাট্য সঙ্মের শিল্পীই এই দলের জদ্গ- 
দাতা বলা যায়। তারপর এর] অভিনয় করেন দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
*মোকাখিলা' | শ্রমন্সীবী মানুষের জীবন সংগ্রামের পটভূমিকায় লেখা! এই 
নাটক। 
এই দশ বছর কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একটার পর একটা নাটক অভিনয় 
করে গেছেন এরা । যেমন ধীরেন রায়ের 'নবজন্ম” এট! গণনাটয সঙ্ঘে অতিনীত 
নাটক। ভান চট্টোপাধ্যাকের নাট্যরূপ রবীন্দ্রনাথের 'পুরাতন ভূত্যঃ। 
গোপীকানাথ রায়ের “সম্রাজ্জী+, তুলসী লাহিড়ীর “নববর্ষ”, ভাম্ু চট্টোপাধ্যায়ের 
“মাঞজকাণ'। ১৯৫৮ সালে এদের নতুন পদক্ষেপে বেকার সমন্তার উপর তিত্তি 
করে বিজনকুমার গোম্ব!মীর মূল কাহিনীকে অবলম্বন করে বিদ্যুৎ বন্থুর 
“লানিং ফ্রমদি বানিং ঘাট+, একটি অনবন্ত ব)ল নাটক। গ্লেষের মধ্য দিয়ে সমাজের 
একটা বিরাট সমস্তাকে তুলে ধরেছেন । হাসির মধ্যে দিয়ে একটা করুণ সুর 
বেজে ওঠে, যে শ্ররট! আমাদের মনের তগ্্রিতে গিয়ে আঘাত করে। এই নাটক 
নিয়ে ওরা ১৯৫৯ সালে বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরি কল্পনা! পরিষদের আহ্বানে 
গিপীশ নাট্য প্রতিযোগিতায় যোগ দেন এবং সেখানে সাফল্যের সঙ্গে পুরস্কৃত 


হন। 
এরপর এর! ১৯৬১ সালে উৎপল দত্তর «ঘুমনেই* শ্রমজীবী মানুষের গভীর 


জীবনের নাটক অভিনয় করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করলেন, গিরীশ নাট্য প্রতি- 
যোগিতায় এই নাটক অভিনয় হয়েছিল এবং .পুরস্কতও হয়েছিল। কিন্ত 
শিল্পীমন সে পুরস্কার নেয়নি বলে আমর জানি। কারণ জানিনা। তবে একট 
গণ্ডগোল হয়েছিল এটুকু জানি । 

১৯৬১ *দালে রবীন্দ্র শতবার্ধিকীতে ওরা ভানু চট্টোপাধ্যায়ের নাট)রূপ 
শরৎচন্দ্রের 'নিষ্কৃতি” ও রবীন্দ্রনাথের “বিসর্জন” মঞ্চস্থ করলেন। ১৯৬২ সালে 
উৎপল দত্তর “বিচারের বানী, অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের “একটি যুদ্ধের ইতিহাঁস' ও 
“নব স্বরমবর', তুলসী লাহিড়ীর 'নরক' অভিনয় করলেন। 

এবার আধুনিক থেকে একটু পেছনে গেলেন, সালটা হবে '৬২,. 
সে সময়ে দেশে একট] দারুন সংকট । তাই দ্বিজেজ্রলালের “বিবাহ বিভ্রাট+, 
প্লীরোদ গ্রসাদের 'ভৃতের বেগার” ও “দাদা দিদি' মধন্থ করলেন। 

১৯৬৩ সালে আবার ফিরে এলেন আধুনিক ও চিরারত-নাটকের দিকে । 


২৬০ ূ নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর 


রূবীন্ত্রভারতী নাট্যমঞ্চে এদের ৭দিন ব্যাপী নাট্য উৎসবে আমর! দেখলাম মানিক 
সরকারের “ন্বপ্নের রঙ», গিরিশ ঘোষের আবু হোসেন' অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের 
“্ব্যামলেট? বাংলায় জগন্নাথের রথ। অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের নাট্যরূপ রবীন্দ্র 
নাথের 'সে” মানিক সরকারের “কালের বিপ্লব” মন্থ রায়ের “একটি রাজকীয় 
মৃত্যু! । 

এবার গন্ভ ছেড়ে এলেন কাব্যে, রাম বন্থুর সেই রাজকীয় পদশবগুলি নীঙ্গ' 
ক সাফলের সঙ্গে অভিনয় করলেন। 

এই সময়ে এর! একটি নাট্য পত্রিকা বের করতেন প্রসেনিয়াম নাম দিয়ে, 
পরবর্তীকালে এই পত্রিকাকে সংযুক্ত গণশিল্পী সংস্থার হাতে তুলে দিয়েছিলেন» 
উৎপল দত্র সম্পাদনায় প্রকাশিত হত । ১৯৬৪ সালে এরা সিরাজ চৌধুরীর 
নুর্য্য ওঠার সময়+ অভিনয় করলেন মিনার্ভ থিয়েটারে । একই সময়ে উৎপল 
দত্তর 'দ্বীপ” অভিনয় করলেন । 

১৯৬৫ সালে যখন সিরাজ চৌধুরীর “দিগন্ত রক্তিম" অভিনয় হচ্ছে সেই সময়ে 
সংযুক্ত গণশিল্লী আর বিল্লবী নাটক অভিনয় করছেন এবং সংস্থার সদন্ত 
হিসাবে কাজ করেছেন এরা । উৎপল দত্তর 'রক্তাক্ত ইন্দোনেশিয়া” সিরাজ 
চৌধুরীর “বিক্ফোরিত বিবর' অভিনয় করেছেন**১৯১৭ সালে। আবার পূর্ণাঙ্গ 
নাটক লিরাজ চৌধুরীর *তুফান' অভিনয় করলেন। 

১৯২৮ সালে বিশ্বরূপা মঞ্চে অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের বহু পুরাতন নাটক 


মালয়ের যুক্তি যুদ্ধের পটভূমিকায় লেখ! “মালয়ে মায়ের ভাক' আমরা দেখলাম, 
তারপরই পিরাজ চৌধুরীর “সশন্ত্র কঙ্গো" ও রবীন পোদ্দারের পরিচালনায় 
অভিনয় করলেন। এর পর এরা ভীমচরণ চট্টোপাধ্যায় রচিত “প্রতিপক্ষ” ও 
সিরাজ চৌধুরীর “নবতরঙ্গ' অভিনয় করলেন। এ সালেই “অন্িকোণ' কার 
লেখ জানি না মঞ্চছ করপেন এর! । ১৯৭২ সালে ওরা উৎপল দত্বর একটি, 
“তলোয়ারের কাহিনী” অভিনয় করলেন মিনার্ভা থিয়েটারে । 

এই গ্রপে যারা বিভিন্ন সময়ে অভিনয় করেছেন ;--সমর মিত্র জগৎ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, জুনীল রায়, জুনীল ঘোষ, হিমাংশু দাস, বিহ্যৎ বোস, শংকর 
শীল, বাসুদেব দত, বাসুদেব পাল, বিমল দাঁশগুগ্র, সুদর্শন বন্ধ, ছুলাল ব্যানাক্সী, 
তপেন ভট্টাচার্য, কেদার ম্লিক, আশীস দাস, রবীন, নৃপেন ব্যানার্জা, ষধু 
ঘোষাল, নিতাই বিশ্বাস, গঞ্জ! মুখার্জা, শেলী ভট্টাচার্য্য, তরুণ ভট্টাচার্ধ্য,: অসীম 
মৈত্র, নিখিলেশ রায়, রণজিৎ ব্যানার্জী, জগদীজ্্ মন্ুমফ্ার, সমর ঘোষ, সুনীল 


নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর ২৬১ 


বনু, পারালাল ঠাকুর, দেবর রাক়, বোধ চক্রবর্তী, বাণী দাদগুপ্টা কলযানী 
দাসগগা, সবিতা মজুমদার, নমিতা চ্যাটার্জী, ডলি চ্যাটার্জা, স্পা, প্রতিমা 
পোদ্দার, শ্রীমতী ব্যানার্জঁ, বীনা পোদ্দার, সীম! ভট্টাচার্য, সানন্দা ভট্টাচার্য্য । 
আরো অনেক শিলী এসেছেন চলেও গেছেন তাদের নাম পাওয়া যায় নি। 

শিল্পীমনের মূল পরিচালক বল] যায় বিহ্বাৎ বৌনকে। তিনি সব 
নাটকেই প্রা নির্দেশনার দারিত নিয়েছেন। 


মুক্তধারা 


১৯৬৫ সাল, ''র একটি নতুন সংস্থা জন্ম নিল-নাম “মুক্তধারা? | ১১ই 
জুলাই এদের প্রথম পাটক রবান্দ্রনাথের 'গান্ধারীর আবেদন+, সুস্তামল শর্মার 
*চিন্মুয়ী” ও 'অথজড় কথা' এই তিনটি নাটক এক সঙ্গে রঙমহলে আমবা 
দেখলাম, পরিচালনায় ছিলেন সুগ্তামল শর্ম!। 

১৯শে ডিসেম্বর প্রতাপ মেমোরিয়াল মঞ্চে সলিল সেনের “দর্গণ+, সুত্যামল 
শর্ম'র 'নির্বাণ' সঞ্চোষ দাসের পরিচালনায় অনুঠিত হল । 

২৪শে এপ্রল ১৯৬১ সালে কিরণ মৈত্রের 'বারোঘণ্ট।? ও “নির্বাণ নিশিস্ত- 
পুরে অভিনয় হলে! । €৫ই জুন ১৯৬৬ সালে এরা স্ুশ্যামল শর্মা রচিত ও 
পরিচালিত “অনাটকীয়' করলেন এ. বি, টি. এ হলে। এরপর এরা 
মুক্তাঙ্গনে পর পর সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, ডিসেম্বরে পূব অভিনীত নাটকগুলোর 
পুনরাতিনয় করলেন। ৬ই আগস্ট ওর! সুশ্যামল বাবুর নতুন নাটক “পরাজিত 
রক্তম্র্ধ অভিনয় করলেন। ২৪শে নভেম্বর প্রতাপ ফেমোরিয়ালে অগ্নিষিত্রের 
“কোনদিন ষদি'র পর পর ছুটি অভিনয় করলেন। 

২১শে ভিসেম্বব নুশ্যামল শর্ণার “কুবেরের মৃতু), শেখর চট্টোপাধ্যায়ের 
'প্রতিধ্বনি' শীকঙ্কর চিত্রনাট্য তিনটি একাক্কিকা এ, বি. টি. এ হলে অভিনয় 
নকরলেন। 

৭ সালে মুক্তাগনে শেকসপীররের জুলিয়াস সীজার (অন্বাদ নুশ্যামল 
*্ার ) মঞ্চস্থ হয়। ৭১ সালে ২৮শে সেপ্টেধর মুক্তাঙ্গনে স্শ্যামল শর্ার 
“বেঁচে থাকার মহাকাব)", 'ঘখজড় কথ।” অভিনয় করলেন। 

মঞ্চের ভাড়া বেড়ে যাবার ফলে এদের খুবই অন্ুবিধে হয়। 

নাটকে অংশ গ্রহণকারী সদশ্ শিল্পী ঃ-- 


২৬২ নাট্য আন্দোলনের ৩০ বছর 


নুশ্যামল শর্যা, ছন্দ! শর্মা, নিমাই দাস, প্রশাস্ত কৃষার, প্রণব ভট্টাচার্য, 
শোভন! বন্ধু, রীতা চট্টোপাধ্যায়, সম্তোষ দাস, রজিত চট্রোপাধ্যায়॥ অতীন দাস, 
তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পুলক মল্লিক, তপন বিশ্বাস, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, সলিল 
রায়, রামকষ্জ মুখোপাধ্যায়, অসিত ভট্টাচার্য, কল্পনা বার, শাস্তি ঘোষাল, যাদৰ 
মজুমদার, শ্যামল সরকার, সরিৎ রায়, রণজিত দত্ত, অলোক দাস, সুবীর বায়, 
শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যোমকেশ চক্রবর্তা, সুকুমার সেনপিপু, অশোক 
চট্টোপাধ্যায়, মলয় ভট্টাচার্য, অমলেশ মৈত্র, লীল! মিত্র, কাশীনাথ পাল, নীহার 
দা, দিলীপ সাহা, নিতাই বর্ধন, অসিত ঘোষ, অনিল দে, দেবকুমার নন্দী, 
কমল রায়, শ্রীপদ? রায়, প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্য দাস, তপন ঘোষ, শদিষ্ঠা শীল, 
এস. এম. এহিয়া, সলিল মজুমদার, রবীন রক্ষিত, তাপস গোস্বামী, নিমাই সাহা, 
প্রাণ চট্টোপাধ্যায়, বান্ুদেব ঘোষ, কালীগোপাল পাল, ভবেশ কুণ্ড, ও 


৬পর্িিতোষ শী। 
অভ্যুদয় থেকে প্রতিভা 


১৯৬৫ সালে শহর কোলকাতার বুকে একটা নাটঃদলের প্রতিটা হলো, নাম 
প্রতিভা” । সেই সালেই এরা বিশ্বরূসায় অভিনয় করলেন বিমল রায়ের 
“শেষের পরে”। নাট্য নির্দেশনাও বিমল রায়ের। তারপর থেকে প্রতিভার 
প্রযোজনায় পর পর অভিনীত হয়েছে '্লীযানমাষ্টার”, “অন্তরালে+ «অভিনয়», 
€বিশুর বিয়ে" “অসমাপ্ত, “দি নিউ শ্রীহরি অপেরা, 'ভাঙ্গ! বাশির সুর) 
ইত্যার্দি নাটক। উল্লেখিত সব নাটকই এই দলের নাট)-নির্দেশিক বিমল 
রায়ের রচনা । এছাড়া এরা রবীন্দ্রনাথের "শান্তি, ও দেবব্রত রেজের “ছল্পরাগ," 
নাটক ছুটি মঞ্চ9্ব করেছেন। এই দলের মূল গায়েন বিমল ব্বায়, ইনি আগে 
ছিলেন অভ্যুদ্য়ে । মত বিরোধের ফলে চলে আসেন। নাট্য গ্রযোক্ষনার সাথে 
সাথে প্রতিভার শিল্পীর! অন্তান্ত নাট্য আন্দোলনের সঙ্গেও জড়িত। সারা 
বাঙলা নাট্য সংগ্রাম সমিতির নেতৃত্বে যে কটি আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে তার' 
সবগুলোতেই এর! সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। 

দলটি এখনও আছে, কিন্ত সেই নামটি আর নেই। ১৯৭১-এর অক্টোবকে 
প্রতিভার নতুন নাম হয়েছে 'শুদ্রক” | 


রাপচক্র 


১৯৬৫ সাল, কলকাতার অলিতে গলিতে বহু পোষ্টার ছেয়ে গিয়েছিল 
একটি নাটকের নাষে। “নার্িকার নাম নিয়তি", দলের নাম রূশচক্র। কলকাতা 
থেকে লঙক্ষৌ, নৈাঁটি থেকে ত্রিবেণী বহু জায়গায় এই নাটক ওর] অভিনয় 
করেছেন। লক্ষৌ আর পলতা, পূর্ণাঙ্গ নাটক প্রতিযোগিতায় এই দল 
প্রথম গ্থবান অধিকার করে। যিনি 'ঘান্দিক' একাংক লিখে অমর হয়ে 
আছেন সেই একটি তীক্ষ ধারাল নাম অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের “নায়িকার 
নাম নিয়্তি' “প্রযোজনার নাধ্যমে যে দলকে সকলেই চিনল সে দলের 
জন্ম প্সারো অনেক আগেই । ১প1 অক্টোবর ১৯৫৮ সালে ভানু চট্টোপাধ্যায়ের 
আকজকাল' দিয়ে ওরা সাত্রা গুরু করেন। তারপর ১৯৭২ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী 
অবধি ৫৯ট নাটক ওরা অভিনয় করেছেন। কুমার রায়ের 'ম্বৃতি থেকে' নাটক টও 
ওরা অনেক রাত্রি অভিনয় করেছেন। ১৯৭১ সাল ওরা রঙ্গনায় একটি নাট্য 
উতদবের আয়োজন করেন, তাতে কুমার রায়ের 'স্বৃতি থেকে”, মনোজ মিত্রর 
“কোথায় যাবো অভিনয় করেন। আলোতে ছিলেন অজিত মিত্র, রূপসঙ্জায় 
দেবনারায়ণ ঘোষ, ব্যবস্থাপনায় শ্ববস্তী 'প্রাদ, সত্যনারায়ণ ঘোষ, পরিচালনার 
গৌর কৃষ্ণ ভদ্র। অভিনয়ে সুজিত বনু, সন্তোষ মান্না, তারক কৃণ্ড, রতন দে, 
শভৃনাথ রায়, মৃনিত রা, সপ্রয় দত, পরেশ ঘোষ, মাধব চট্টোশাধ্যার, দেবী 
প্রসাদ দে, অবস্তী গ্রদাদ, আনন্দময় বিশ্বাস, মেঘণা? ভট্টাচার্য, সন্তোষ পণ্ডিত, 
গৌর ভদ্র, সত্যনারাঁণ ঘোষ, মমতা চট্টোপাধ্যায় বপঞ্িৎ বনু, কাস্টি বলাক, 
নারায়ণ কুমার, গৌর পাল, প্রীতম পাল, শীতল দাস, "্মবনীশ দত । 


মঞ্চপ্রভা 


১৯৬৫ সাল, মঞ্চ প্রতা নামে একটি সংগঠন প্রবোধবন্ধু অধিকারীর 'জনক 
জননী' মুক্ত অঙ্গনে মঞ্চস্থ করেন । পর পর আরে! ছটি অভিনয় হয়। নির্দেশনায় 
স্বিলেন বিহ্যুৎ গোস্বামী, আলোয় কনিফ সেন, আবহ সঙ্গীতে সুনীল দত্ত, প্রচার 
সচিব প্রাীপ গুহ ঠাকুরতা। অভিনয়ে বিছ্যুৎ গোস্বামী, কেতকী দত, মনোজ 
বিশ্বাদ, মমত। চ্টোপাধ্যার। সমরেশ মন্কুমদার, মীন! ভট্টাচার্য, সুনীল দত, হাঃ 
কিশোর । 


২৬৪ নাট্য আন্দোলনের ৩০ বছর 


বু আলোচিত এই নাটকটির একটি সমালোচন! আনন্দবাজার পত্রিকায় 
গ্রকাঁশিত হয়েছিল সেই লেখাটির কিছু অংশ এখানে ছেপে দেওয়া হল। 


একটি আধুনিক নাটক 

জন্ম-পরিচয় রহস্ত উদন'টিত হবার পর পাগুব জননীকে কর্ণ বলেছিলেন-_ 
তিনি সৃতপুত্র, রাঁধা তীর মাতা ; তার চেয়ে ধিক গৌরব তার কাম্য নয়। গত 
রবিবার সকালে রঙমহল প্রেক্ষাগৃহে একটি বিশিষ্ট শিল্পীগোষ্ঠী, প্রযোজিত “জনক- 
জননী', নাটকের অনুষ্ঠানে যাঁর! উপস্থিত ছিলেন, মুহূর্তের জন্য কর্ণের ওই 


উত্ভির কথ' তদের মনে এসে থাকতে পারে। 
নুখ্যাত লেখক প্রবোধবদ্ধু অধিকারী রচিত ওই নাটকটির ( প্রবোধবাবুর 


লেখ! প্রথম নাটক এটি) কিশোর চরিত্র চিরঞ্রীবের সমস্যার সঙ্গে বাইরের দিক 
দিয়ে কর্ণের সমন্তার কিছু মিল আছে। অন্তথা মহাভারত চরিত্রটির সঙ্গে 
চিরঞ্জীব অবশ্ঠই তুলনীয় নয়। কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতও এখানে স্বতত্ত্র। এবং 
বল! যেতে পারে এখানে সমস্ত!টিও জটিলতর নাট্য প্রযোজনার আঙ্লিক বাহুলা 
বর্জিত। মঞ্চ উপকরণ, আবহসঙ্গীত এবং আলোক সম্পাতের প্রক্নোগ 
পৰিমিত। এখানে অভিনয়ের উপর প্রাধান্ত দেওয়া হয়েছে। প্রধান ছুটি 
চরিত্রের (মোছিনীমোহন ও ভ্রমর) শিল্পী বিহ্যৎ গোম্বামী ও কেতকা দত্ত দুজনেরই 
অভিনয় স্বতং্ফৃর্ভ সুন্দর ! মোহিনীমোহনের প্রচণ্ড আবেগ শ্রীগোন্বামীর 
অভিনম্ে প্রতিফলিত । ভ্রমরের গোপন বেদনা অস্ততধন্ব এবং সেই সঙ্গে স্বামীর 
প্রতি তার গভীর ভালবাস! প্ীমতী দত্বর সংবেদনশীল অভিনয়ে প্রকাশ পেয়েছে । 
অন্তান্ত চরিত্রের যখাযখ রূপ দিয়েছেন £ মমতা! চট্টোপাধ্যায় (মাধুরী ), মনোজ 
বিশ্বাস (রতিকাস্ত), সমরেশ মজুমদার, মীন! ভট্টাচার্য, মাঃ কিশোর ও সুনীল 
দত্ত । নাট্য পরিচালনার কৃতিত্ব বিছ্যৎ গোস্বামীর । 


ইংগিত 

১৯৬৫ সাল, শাম স্কোয়ারে যে নাট্য সম্মেলন হয়েছিল সুশীল সিংহর 

নেতৃত্বে সেই নাট্য সম্মেলনে অনেক নাটকের মধ্যে একটি নাটক দেখা গেল। 

ঘেটা ভোলার নন । কারণ এই প্রথম নাটক যে নাটকে শ্তি হয়েছে হাসির 

মধ্যে দিয়ে কান্নার পরিণতি । সত্যজিত রায় এই নাটক সন্বন্ধে কয়েকটি 
কথ! বলেছেন--- 


নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর ২৬৫ 


*সুদ্প্রতি যেলব বাংলা নাটক আমি দেখেছি তার মধ্যে ত্য বন্যযোপাধ্যায় 
রচিত ও পরিচালিত “শেষ থেকে শুরু” একটি শ্রেষ্ঠ মৌলিক ও উপভোগ্য 
নাটক। নাটকের বিশ্ময়কর মৌলিক চিস্তাধারাটি শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় সুন্দর ঘটন! 
ও নতুন নতুন চনিত্রের মাধ্যমে অপরূপভাবে গড়ে তুলেছেন। নাটকটিতে 
কখনও অফুরন্ত হাসির ঢেউ, কখনও গভীর দুঃখের ছায়া এসে পড়েছে, কিন্ত 
পাশাপাশি এই ছুটি ভাঁবকে তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গেই সুন্দর সামঞ্জস্ত রেখে 
সাজিয়েছেন ।” 

এইদিন জান! গেল ৬৩ সালে ইংগিত গোঠী সত্য বন্দোপাধ্যায়ের নিলজ্জ 
নাটক রঙমহল মঞ্চে প্রথম অভিনয় করেন। ৬৭ সালে সত্য বন্দোপাধ্যায়ের 
কাহিনী অবলম্বনে সন্তোষ সেনের নাট/রূপ “এরাও মান্ুষ' অভিনয় করেন। এরপর 
সত্যবাবুর “একটি নাটক লিখেছি, 'আঁনরেেম বডি', ও “বিগ্কের জাহাজ অভিনয় 
করেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় এর! অভিনয় করেছেন। কিছুদিন 


আগে এরা 'নহবত+ নামে একটি সিরিও কমিক নাটক অতিনয় করলেন । 
৭২-এ এসে এর! সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পঙ্গপাল” অভিনয় করতে গিয়ে বার 


বার আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে পড়লেন। এ নাটকের স্টেজ রিহারসাঁল 
হচ্ছে বিশ্বরূপায়। নাট্যকার পরিচালক সত্য বন্দোপাধ্যায় ৪ঠা জুলাই মঞ্চ থেকে 
পড়ে গিয়ে হাসপাতালে ভি হলেন একমাস | থাকার পর হাসপাতালে 
সত্যদাকে জিজ্েদ করলাম এরপরও কি আপনার! আর এই নাটক করবেন? 
উনি বিছানায় শুয়ে খুব দু়তার সঙ্গে বললেন। হ্যা এই নাটক মঞ্চস্থ করব, 
আমার বিশ্বাস এই নাটক বাংল! দেশের জনগণের আরে! বেশী ভাল লাগবে। 
কোন আঘাতই আমাকে এই নাটকের অভিনয় থেকে সরাতে পারষে না। 


সত্যকে আজকের কালে বাংল! রঙ্গমঞ্চের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত!। বললে বোধ ৪য় 
ভুল হবে না। এরপর সভ্যদ1! বললেন বাংল! রঙ্মঞ্চের শতবাধিকীতে 
আমরা পুরোন মেজাজে গিরীশ ঘোষের প্রফুল্ল নাটক অভিনয় করব। সত্য 


যোগেশের চরিত্রে নামছেন এটাও হ।সপাতালে গুনে এলাম। এই গোঠীতে 
বিভিষ্ন সময়ে অভিনয় করেছেন--সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, সমীর মজুমদার, 
'্ীপক বন, গোলক রায়, তরুণ ভটচার্য, ভবতারণ ঘোষ, দিলীপ চ্যাটার্জী, 
গৌর ভট্টাচার্য, করিপদ রয়িচৌধুরী, মিহির দাশগুপ, অরূণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
নুজিত দাস, অনিল গঙ্গোপাধ্যায়, মধুহছদন সাতরা, হরিসাধন রায়, রষাপ্রসাদ 
বন্য্যোপাধ্যায়, সুনীল চ্যাটার্জাঁ, রবীন দাস, নিখিল তট্টাচার্য। নথ মুখোপাধ্যাক়, 


২৬১ নাটয আন্দোলনের ৩০ বছর 


বীরেন কু, বিমল বোল, শৈলেন মুখার্জী, গিরীশ চক্রবর্তী, শুভ্র ঘোষ, 
অজিত চটোপাধ্যায়, মঃ শংকর, কৃষ্ণা সেন, লতিকা দাসগুপ্ত, বদ্ব' ঘোষাপ, 
শুভাশীষ ভাছুড়ী, স্বপন মুখোপাধ্যায়, স্বপন বিশ্বাস, গণেশ চন্দ্র দে (পাচু), 
বামাপদ মগ্ডুল, শৈলেন কর, মানৰ চটোপাধ্যায়, শঙ্কর ঘোষাল, গীতা নাগ, 
ইবা মিত্র, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, উত্তাল চট্টোপাধ্যায়, শত্ভু দাস, মধু সিং, 
ফনি রায়, উনীনর বিশ্বাস, হারু রায়, অলক] মুখোপাধ্যায়, সাধন দেবী, সুনন্দা 
দস। আলো-_বিমল বোস, রূপসজ্জায়-__মাঃ সত্তার, পর্যবেক্ষণ-_-মণ্ট। 
বন্দ্যোপাধ্যায়, সরারোপ-_ছুলাল ঘোষ । 


বহুমুখী 


১৯৬৫ সাল। নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত আরেকটি সংস্থ'র 'সভিনয় 
দেখলাম। সংস্থাটির নাম বহুমুখী । এবছরে গুরা পরপর অভিনয় করুলেন 
“রদ্বদীপ", “ছর্গেশনন্দিনী' ও 'য্যায়লা-ক্যা-ত্যায়সা” | অবশ্থ এদের জঙ্ম 
১৯৫৮ সালে। সাংস্কৃতিক সম্পাদক জিতেশ গাঙ্গ,লী জানালেন, প্টরু থেকে 
আজ পর্যন্ত অভিনয় করেছেন ৪৮ বার। সম্প্রতি লোৌকনাট্যর দিকেও দৃষ্টি 
দিয়েছেন। তারই প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বেছে নিয়েছেন 'পাছুকা' ও 
পন্ধর্ব দু্িতা? যাত্রা পালা । এদের প্রথম নাটক বীরেন পাল চৌধুরীর 
'আজ অভিনয় বন্ধা'। ৭ই জানুয়ারী ৫৯ বৃঙঘংলে অভিনীত ওই নাটকের 
পরিচালনায় ছিলেন বাদল গাঞ্ুলী। বিভিন্ন তৃমকার 'ংশ নিয়েছিলেন 
সস্তোষ বার, স্থৃভ'ষ 'মাচার্য, প্রভাস চ্যাটাঞ্গা, ম্মশিল চ্যাটার্জা, সুধীন গুহ, 
ননী হালদার, প্রিরতোধ ভট্টাচার্য, প্রস্থেৎ গাঙুলী, গোরা ওঝা প্রভৃণ। 

১৯৫৯ থেকে ৭২-এর এ পর্যন্ত শুঁদের অভিনীত নাটকগুলে! হলো £-_ 
'বনহংসী' (৩ বাৰ ), “হীরাঝিল?, “ষা' (২ বার), "শরৎচন্দ্র", "বিরাজ বৌ” 
“ঝড়', রীতিমত নাটক”, "ন্ঠায়দণ্ড (২ বার), “ইরাণের রাণী', “বত্বদীপ' 
(২ বার), মোটেই নাটক নয়+, 'পরিণীত,।”, ছর্গেশনন্িণী” ছুটি প্রাথ একটি 
মন'১ “অভিভ্ঞান'। “আগন্তক' (২ বার ), য/!যসং-কা-ত্যায়সা' (৭ বার ), 
“ভোলা মাস্টার+, “না-না-গো-না+ ভীমপলভ্রী”, 'তরণীসেন", “কগ্াকুমারী' (৩. 
বার), সাহিত্যিক” 'পাদৃক1 (১০ বার)। বিশ্বপ্ূপায় একাঙ্ক নাটক 
প্রতিযোগিতায় 'অভিনয়” নাটক উপস্থাপনা করে এরা দলগত, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা? 


নাট) আন্দোলনের ৩০ বছর, ২৬৯ 


ও শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মান পান। আগামী প্রযোজনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
'রিঘুৰীর' ( পরিচালনা--শঙ্করনারায়ণ ) ও বাংলা নাট্যমঞ্চের শতবাধিকী উৎসব 
উপলক্ষ 'দেবদাস+। সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক নৃপেন্ত্র চক্রবর্তী, শাসন 
বিভাগীয় সম্পাদক অনিল ঘোষ, অর্থ বিভাগীয় সম্পাদক হীরেন মুখার্জী 
নিরলস প্রচেষ্টায় সংস্থাকে আরও উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন । বর্তমানে 
ধারা ধার] অভিনয়াংশে আছেন £- হীরেন মুখার্জী, মুকুল রায়, প্রভাদ চ্যাটার্জী, 
সুভাষ আচার্য, অনিল মুখার্জী, লালমোহন ব্যানার্জী, সম্তোষ দে, সস্তোক় রায়, 
দীপক গুহ, রঞ্জিত মুখার্জা, ননী সরখেল, বিনয় দে, নীলকণ ব্যানার্জ, 
দিলীপ দত্ত, সুধীর রায় চৌধুরী, নীলু ব্যানাজী, জিতেশ গাঙ্গুলী, সন্তোষ 
চ্যাটার্জী, অনিল সরকার, পাচু বিশ্বাস ও গীতুগ্রী দেবী। বিভিন্ন সময়ে এঁদের 
নাটক পরিচালন! করেছেন ও করছেন সাধন সরকার, "অনিল সরকার, বিদ্যুৎ 


গোস্বামী, দেবব্রত স্থর চৌধুরী ও শঙ্করনারায়ণ। 
নাট্যকার পরিষদ 


১৯১৫ সাল, আধুনিক নাট)কারদের একটি সংগঠন নাট্যকার পরিষদ । 
তারা মুক্তাঙ্গন মঞ্চে চাঁরটে রবিবার সকালে নাট্যোউৎসবের আয়োজন করেন । 
উৎসবের প্রথম দিন ছিল ১৯শে ডিসেম্বর । উদ্বোধন অগ্ুষ্ঠানে ছিলেন, ডঃ 
সাধন কুমার ভট্টাচার্য, দিগিক্্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কালী বন্য্যোপাধ্যায়। 
প্রথম দিনের নাটক ছিল অন্নিত বায়ের “নাম না জান! তার) । যে সময়ে 
রুমানিয়ার নাট্যগ্রবাহ বিদেশী কাকুচাতুর্ষের অনুকরণে বিভ্রান্ত ও ব্ল্যাসিক 
নাট্য-সাহিত) অবহেলিত ঠিক সেই সময়ে এক বিদ্রো্ঠী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এলেন 
মিধাইল সেবান্তিয়ান । তিনি দেখালেন যে ম্মাত্মিকের পরিবর্তন ঘটিয়ে ভাববস্তর 
প্রতি ওদাসীন্ত বা অপেক্ষা করার কোন সার্থকতা নেই। 'নাম না জান? 
তারা নাটকটি সেবাস্তিয়ানের 96৪80 £8:& 00006 নামক নাটক থেকে বাংলায় 
রূপান্তরিত করেছেন অমিত রায়। 

বৈচিত্র্যন্থীন জীবনের বদ্ধ পরিবেশের অর্গল ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে চার 
আমাদের ভিতরকার সহজ, সবল, উচ্ছ্বসিত অনম্য ইচ্ছেগুলো! | জীবন থেকে 
হারিয়ে যাওয়া সৌনারধ্যর মুহ্র্থগুলে! আবার ফিরে পেতে ইচ্ছে করে। মন 


তখন আবেগের উত্ত,ঙগ শিখরে পৌছর়। লামান্ত মাটির স্পর্শে ঘালের মাদকতাময় 
গন্ধে অথবা. পাখির + গানে উদ্বেল হয়ে ওঠে মন তখন নতুন করে নতুনভাকে 


বেঁচে থাকার অশান্ত সততা খিরে ধরে সহত্র বেষ্টপীতে। 


২৬৮ নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর 


এমনি একটা মেয়ে যে মাধুণিক সমাজের বিকার ও কুত্রিমতা হতে খন্ডে 
পায় এক ভিন্ন স্বাদের মানুষকে | যে দীপ্ত বিহ্বল চোখে খুঁজে বেডায় 
'আকীর্ণ শক'শে কোঁন এক অবিদি তার খুজে পায় এক নতুন তারা” 
এক নাম নাজাঁদা তঃরা। যেখানে জীবনের যত বিফল প্রয়াসঃ যত ডেগে 
যাওয়া স্বপ্ন, যত শিকল ভালবাসা । ধর] “ওয়ার ফত অনুভূতি সব সহঙ্ 
সুন্দর রূপে মূর্ত হয়ে ওঠে । নায়ক তাকে কাছে পেয়েও ধরে রাখতে পারে 
ন') তারাটি ফিরে ঘাঁয় তার নির্দিষ্ট কক্ষে । কারণ তারা যেকোনদিন শি্দিষ 
পথের বাইরে আসতে পাঁরে না। 

দ্বিতীয় দিনের নাটক ছিল স্থনীল দত্তর “দোলা, তৃতীয় দিনে তিনটি একা ংক, 
চতুর্থ দিনেও তিনটি এক'ংক ৷ এর মধো কিরণ মৈত্র, রবীন ভট্টাচার্য, খিভুতি 
মুখোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন বিশ্বাস, অশোক সরকাঁর-এর একাংক ন!টক এ উতৎদবে 
অভিনীত হয়। 

অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন বিভূতি মুখোপাধ্যায়, কিরণ মৈত্র, আনীত 
মুখোপাধ্যায়, অরুণ সরকার, অশোক সরকার, রমেন লাহিড়ী, অঞ্জলী লাঞিডী, 
শমিত! বিশ্বাদ, বখীন ভট্টাচার্য, স্বনীল দত্ত । নাম না জান। তারা ও “দোলা? 
নাটক ছুটে! পরিচালন" করেন বিদ্বৎ -গার্থামী। আলো স্বরূপ মুখোপাধ্যায় : 

নাট্যকার পরিষদ ৬১তে মিনার্ভা থিয়েটারে সুনীল দত্তর “খর নদীর 
'শ্বোতে' অতিনয় করেন। তাতে এ শিল্পীরা ছাড়াও নির্মল ঘোষ, জে'ছন 
দক্ডিদার, অমর গাঙ্ুঃীও অভিনয় করেন। 


শোভনিক থেকে 

আই টি-এ 

১৯৬৫ সাল, ১লা মে সেই পুরাতন নাটক গোকীর মাদার অবলম্বনে বীরেশ 
মুখোপাধ্যায়ের “না? ময়দানে লক্ষাধিক দর্শকের মাঝে অভিনয় হচ্ছে দেখলান, 
সংগঠনের নাম ইণ্ডিরান খিয়েটার এসোপিয়েশন । অভিনয়ে ছিলেনঃ- নিবেদি তা 
বাদ, বীরেশ মুখোপাধ্যায়, রঙ্গীন ঘোষ, সমীর দাস, সুমিত্র গুপ্ত, সুধীর দে, 
রুম! গোস্বামী, প্রণতা নন্দী, সুপ্রিয়! দত্ত, পতাকা! মুখার্জাঁ, গিরিন ঢ্যাটার্জা, 
মুকুল ব্যনার্ধাঁ, সুনীল মুখার্জা। এরা সকলেই শৌভনিকে ছিলেন। শৌভনিক 
শীড়ার ব্যাপারে এদের অবদান যেমন, আই টি-এফ গড়ার ব্যাপারেও এর? 


নাট্য আন্দোলনের ৩০ বছর ২৬৪ 


ততোধিক উৎসাহী। কেন শোৌভনিক থেকে এলেন এ প্রশ্নের উত্তরে ফিন্দি 
শৌভনিকের প্রতিষ্ঠাতা সেই বীরেশ মুখোপাধ্যায় জানালেন--আমাদের মুল 
লক্ষ্য এবং আদর্শ অনুযায়ী শৌভনিকে আর কাজ কর! সম্ভব হচ্ছিল না, অথচ 
লক্ষ্যে আমাদের পৌছছতেই হবে--তাঁই আবার নতুন করে গড়ছি নতুন দল। 
কিন্তু সেই পুরোন নাটক দিয়েই নতুনভাবে যাত্রা শুরু করেছি। অনেক বাধা 
সবেও আমরা আজ এই এঁতিহাসিক ১ল1 মে তে জনতার মাঝে এসেছি, ভারে 
যাব জনতার নাটক নিয়ে জনতারই মাঝে । সেই লক্ষ্যে পৌছবার উদ্দেশ্ডেই 
ওর] গোকী শত বার্ধিকীতে “মা' নাটকের ২৫ টি অভিনয় করেছেন। লেনিন 
শতবাধ্িকীতে নিবেদিতা দার্সের 'অক্টোবর বিপ্লবঃ ও “লেনিন অভিনয় শুরু 
করলেন। সোভিয়েত দেশ পত্রিকাতে লমালোচকর! বললেন, বাংলা রজমকে 
লেনিনের প্রথম আবির্ভাব । 

অবন্তঠ ইতিমধ্যে এর! জার্মান নাট্যকার ফ্রেডারিক ডুরেন মাটের “দি 
ভিজিট” পাকের রূপান্তর ভবানী প্রসাদ ঘোষের 'শ্রীমতী যশোনিশান? অস্ত 
হলে অভিনয় করেন, পরে এ নাটকের নাম পাণ্টে 'কালোচিতা+ শামে ৬৭:সালে 
খিয়েটার সেণ্টারে প্রতি শনিবার বুহম্পতিবার ত্রিশটা শে! করেন। ওদের আসল 
উদ্দে্ত নিজম্ব মঞ্চ, তাই বার বার চেষ্টা করেছেন, বিমুখ হচ্ছেন আবার 
এগোচ্ছেন, গড়িয়ার মোড়ে ১১ কাঠা জমি তাড়া নিয়ে মঞ্চ তৈরী করলেন ১ল! 
বৈশাখ ১৯৬৯ সালে। ডঃ সাধন কুমার তট্টাচার্ধয উদ্বোধন করলেন, ডঃ অজিত 
কুমার ঘোষ বন্ৃতাও করলেন মাঠ ভরা দর্শকের মধ্যে । তারপর রাছনৈতিক 
দলাদলির ফলে আর অভিনয় করা সম্ভব হলনা । ওরা পিছু হাটতে বাধ্য 
হলেন। আরে যারা এই দলে অভিনয় করেন অতুল ভট্টাচার্য্য, বিশ্বকল্যাণ 
দাস, অশোক ঘোষ, গোপী মুখার্জা, মোহন মেহরোত্রা, প্রভাকর গড়াই, বৈদ্তনাথ 
ঘোষ, দীপক ভট্টাচার্য), হেরঘ শর্মা, গোবিল'লাঁল বনু । পরিচালনায়- বীরেশ 
মুখার্জী । 


নাটমহল 

১০৬৫ সাল, ২৭শে মে ট্ার থিয়েটারে একটি নাটক দেখল।ম। নাটকটি 
পুরোন? দলটি নতুন হলেও পুরোন নাটকের মর্ধাদ] অক্ষু॥ রেখেছিল দেখে 
ভাল লাগল। নাটকট। ছিল দিণিক্্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের “মোকাবিলা” । অনুষ্ঠান 
উদ্বোধন করেছিলেন অহীন্ জর চৌধুরী । এই নতুন প্রতিষ্ঠানের লঙ্গে সহযোগিতা 


২৭৬ নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর 


করে যার! বিভিন্ন সময়ে অতিথি শিল্পী হিসাবে অভিনয় করেছেন তাদের মধ্যে 
ছিলেন তৃলপী লাহিড়ী, তৃণ্থি চট্টোপাধ্যায়, কালী সরকার, চাক্ষগ্রকাশ ঘোষ, 
সত্য রার, ভ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, সৃধী প্রধান, সবিতাত্রত দত্ত, লীলা মুখার্জী । 
এই সংস্থা! আরো মাগে গিগিনগার বহু নাটক অভিনয় করেছেন। ১৯৫৮ সালে 
পোমেন নন্দীর বাড়ীতে নাট্যকার সংঘের উদ্যোগে পাম্পত] কলহ চৈব' অভিনয় 
করেন। এই সময়ে দিগিনদার “কেউ দাধী নক়+ অভিনয় করে এর। যথেষ্ট সুখ্যাতি 
পেয়েছেন, নাটমহণ্রর স্থ্যতেনিরে একটি ছোট্ট চিঠি দেখলাম । লোভ সামলাতে 
নাপেরে ছেপে িলাম। ধিগিন, তোমার “কেউ দায়ী নয়” পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে 
পড়ে ফেলেছি। সাঁবাস। আধুনিক নাটক কাকে বলে তুমি দেখিয়ে দিয়েছ। 
শেষ দুর্তটি বিশেষ করে অপুর্ব। দিগিন, তোমার জয়যাত্রা আজে অব]াহত। 
চবৈবেতি ! আরো! এগিয়ে যাও। মন্মধ রায়) ১৫, ৪, ৭২। নাটমছল দিগিন 
দ্বার যে সব নাটক অভিনয় করেছেন, তার মধ্যে-“অন্তর[ণ+, 'পাকা দেখা", 'ছএর 
পিঠে এক শুন্ত”, 'সীমান্তের ডাক", “পাও,লিপি*। রবীন্দ্রনাথের 'গুরুবাক)” ও 
রবীন্দ্রনাথের 'ল্যাবরেটরি' নাটযরূণ দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়। এরা অধিকাংশ 
নাটকই অভিনয় করেছেন, রঙমহল, আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস, ইউনিভাপিটি 
ইনপ্টিটিউট প্রভৃতি মঞ্চে। এই গোঠীর নাট্য পরিচালক দিগিক্দচন্্ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, সহযোগিতায়--অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়, মধ্চ-_সুভাষ সিংহ রায়? 
প্রদীপ্ন--মনোরঞজন খোষ, সঙ্গীত--অপরন্ন। চক্রবর্তী, অভিনয়ে--অনিল 
বন্দ্যোপাধ্যায়, নীহার তালুকদার, সপিল ঘোষ, স্ুনির্মল ঘোষ, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, 
চিত্রিতা মগুল, মায়া ঘোষ,মঞ্জুলা মুখার্জাঁ, প্রভা চৌধুরী, মমতা চট্টোপাধ্যায়, 
মুকুল বনু, পুলক অধিকারী ও বর্ণানী চৌধুরী । 


নাটক করলে ট্যাপ দিতে হবে 


১৯৯৬ সাল, নাটকের উপর এলো নতুন হামল!, কলকাত। করপোরেশন 
কতৃ পক্ষ ঠিক করলেন নাটক অভিনয় করতে হলেই প্রতিটি শোয়ের জন্ 
চঙ্লিশ টাকা কর দিতে হবে। নাট্য শিল্পীরা! কিন্ত নাটকের উপর ক্রোধ নীরবে 
মেনে নিলেন না । তারা গর্জে উঠলেন, শুরু করলেন তীব্র আন্দোলন। ১১ই 
এপ্রিল ১৯৬৬ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায়, সর্বপ্রথম একটি নাট্য শিল্পীদের 
সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হল, কে কি ভাবছেন এই অন্তায়ের বিরুদ্ধে। আমি 
এসেই লেখাটি ছেপে দিলাম । 
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পৌর করের বাড়তি চাপে নাট্যলোক বিজ্ুব্ 


কলকাতার নাট্যমহল খিন্রিত, ক্ষুব্ধ । পেশাদারী আর অপেশাদারী নাট্য 
ধলের মাথার ওপর নেমে এসেছে করপোরেশনের বাড়তি করের বোঝ! । 
প্রতিটি অভিনয়ের জন্য নিধর্ণরিত লাইসেনন দক্ষিণা এক লাফে হয়েছে দ্বিগুণ। 
অর্থাৎ একেবারে চল্লিশ টাকা । 


করেকটি সংস্থার বক্তব্য 


নাট্যকার পরিষদের সভাপতি কিরণ মৈত্র বলেছেন--'করপোরেশনের এই 
শিদ্ধান্ত মূলতঃ এক বড়মন্ত্র। সাহিত্যের সর্বাপেক্ষ: উপ্ক্ষণীয় এই "অঙ্গ, নাটক, 
যখন প্রকৃত মানোন্নয়নের দিকে দ্রুত ধাবমান, নাট্য সাহিত্য ও অভিন্ধকলা 
যখন চরম উৎকর্ষের গণ্ডিতে পা দিয়েছে ঠিক দেই সময় করপোরেশনের এই 
বাড়তি চাপ স্থুতীক্ষ খ:ড্ার মতন আমাদের মাধার উপর এসে পড়ল।, 
পরিষদের 'অন্ততম সম্পাদক স্থুনীল দত্ত বলেছেন, “নাট্যামোদ বাঙল! করপো- 
রেশনের এই চাপকে চ]ালেঞ্জ বলে গ্রহণ করেছেন। এর বিরুদ্ধে এক 
আন্দোলন অবশ্থপ্ভাবী। 

দশরূপক গোঠীর সদস্যদের পক্ষ থেকে পরেশ ধর বলেছেন, “মুদীর্ঘকালের 
অনুনীগন ও চর্চা এবং ব্যাপক উন্নয়ন প্রর়াদ যখন নাটাক্ষেত্রকে কুনুমাস্তীর্ণ 
করেছে ঠিক সেই মুহূর্তে করপোরেশনের এই চাপ নিন্দনীয় । প্রবল অর্থ- 
ভাব এবং প্রচণ্ড প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করেও বাঙলার প্রতি গ্রাস্তরে 
নাট্যসংস্কতি আজ পল্লবিত। গণশিক্ষার শ্রেষ্ঠতম বাহন সেই নাটকের 
অগ্রগতি রোধের এই চক্রান্ত নতুন এক আন্দোলন সৃষ্টি করবে ।” 

রঙবেরঙের পক্ষ থেকে এই চাপের প্রতিবাদ করে বুদ্ধদেব মুখোপাধ্যায় ও 
দেবব্রত রায় বলেছেন, “নিবিরোধ, নীরবে আমরা নাটাসাধনায় রত। সরকারী 
সাহায্যের কণা আমাদের প্রতি বি হয় নি, টা] তেমন ওঠে না, আমাদের 
সদন্তদের সকলে সব রকমের ব্যয় সক্কোচ করে, ধার দেনা করে আমাদের অন্তু" 
শীলনের খরচ জোগান । আঁকাঙ্ফা আমাদের অনেক কিছু, আধিক অন্যচ্ছলতার 
' স্বরণ গ্রবল ইচ্ছা আর বাসনাঁকে আমরা চেপে রেখেছি। বছরে হ'একাটর 
বেশি পরীক্ষামূলক নাটক করবার সাধ্য আমাদের নেই। সেক্ষেত্রে করপো- 
রেশনের এই নির্মম চাপ আমাদের অস্তিত্বকে পর্যন্ত বিপর় করবে।+ 


. ই৭২ নাট্য আন্দোগনের ৩৭ বছর 


“আমাদের সংস্থার বয়স প্রায় বারোর ওপর । এর মধ্যে শতাধিক অভিনম্ক 
আমর! পরিবেশন করেছি করছিও। কর্মজীবনের সামান্ততম অবকাশে 
আমাদের আনন্দটুকু সীমিত রয়েছে নাট/চর্চা ও অনুশীলনের মধ্যে । প্রতিকূল 
অবস্থার সঙ্গে লড়াই করেও করপোরেশনের লাইসেনসের টাকা আমরা নিয়মিত 
দিয়েছি। আর পরিমাণ নেহাৎ কম নয়। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে» 
সরকারের মতন কোনো সাহাধের ব্যবস্থা করপোরেশন করেন নি, এমন কি 
শহরে র্জ গৃহের গ্রচুর অভাব থাকা সত্বেও তারা একটি মঞ্চ গড়ে আমাদের 
উৎসাহিত করেন নি। অথচ শিল্পকলার ক্ষেত্রে অচলাবদ্থা সৃষ্টি করার জন্ত 
তাদের চেষ্টার কমতি নেই। যে করপোরেশন আমাদের মুখ ছুঃখের ভাগী 
নয়, সংস্কৃতিকে রুদ্ধশ্বাস করাই যঁখদের উদ্দেগ্ত তাকে ক্ষমা করাও আমাদের 
পক্ষে অপরাধ.” কালচারাল সেমিনার গোঠীর পক্ষ থেকে সমর মুখোপাধ্যায় 
এ মন্তব্য করেন। 

ঠিক একই প্রশ্ন তোলেন অভ্যুদয়। এই সংস্থার পক্ষ থেকে শাস্ত সান্তাল 
বলেন, “আমাদের সংস্থার ১৭ বছরের ইতিহাসে লাইসেনস বাবদ কম টাকা 
আমরা দিইনি। করপোরেশন জল, শিক্ষা, পথ প্রভৃতি কর নিয়ে এ বিষয়ে 
শহরুবাসীকে সুবিধা দিয়ে থাকেন। কিন্তু জানি না অভিনয়ের লাইসেনসের 
বাবদ গৃহীত বিশাল অর্থ কোথায় যায়? করপোরেশনের চেষ্টায় একটি ভাল 
নাট্য পাঠাগার গঠিত হয় নি, একটি মঞ্চও না-__-তবে কেন এই করের বোঝা 1 
আমাদের উচিত বাড়তি কর তে৷ নয়ই, এমন কি করপোরেশন যদি এর 
কৈফিৎ ন! দেন তবে পুরনো! লাইসেনস ফী দেওয়াও বন্ধ করতে হুবে। 

আনন্গম গোী ও দিশারী সংস্থার পক্ষ থেকে যথাক্রমে শিশির ভট্টাচার্য 
ও রূমেন ঘ্বোষ প্রায় একই কথা বলেছেন। 'নাটক ও নাট্যকলার উন্নতির জন্ত 
আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার বছ সংশ্বাকে অর্থ লাহাষ্য করেন। পঃ বঙ্গ সরকার 
প্রমোদকর যুক্তির ব্যবস্থা করেছেন রবীন্দ্র ভাঁরতীর অনুমোদনে। উভয় 
. সরকারই চান নাটযশিল্প উন্নত হোক, এর উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাক-_অন্ু্ীললকর্মের 
সুবিধার জন্তে সরকার আরও কিছু ব্যবস্থা রেখেছেন। অথচ তারাই পাশা- 
পাশি. করপোরেশনের কার্ধক্রম নাট/-শিল্পকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। 
দৃ়ক্ঠে আমরা এর প্রতিবাদ জানাই'--এ-কখা! বলেছেন শিশ্রির ভট্টাচার্য । 
বমেন ঘোষ বলেন, 'করপোরেশনের মূল নীতিট ফেবল দেওয়ার। আমার 
ধনে *আছে এক সময় বঙ্গীয় নাট্য সংগঠনীর পক্ষ থেকে প্রত্তাব রাখা হয়েছিল, 





উপরে : ডানধারে গণশিল্পী সংস্থার সম্মেলনে বক্ততারত উৎপল দত্ত ও উপবিষ্ট 
নির্মল ঘোষ ; বামপাশে বক্তৃতারত জ্ঞানেশ মুখাজী। নীচে £ সারা বাংলা 
নাটাসন্মেলনে রক্ত তারত সুনীল দত্ত ও রমেন লাহিড়ী । 





উপবে £ মামেবিকান বেফিজাবেটব বিক্রিযেশন কান আযোজিত "দমকল" নাটকেব 
মহলাব দৃশ্যে এস, কে, দাস, ইন্দিবা দে, এ, কে. দাস, এস, সি. গুপু, 
এস. এন, মেনগুপ্ু, এম. এম, বায, পিং চাকী, বীথি গাংগ্চলী এব 
নাট্যকাৰ পবিচালক শৈলেশ গুহ নিযোগী। নীচে; থিযেটাব 
ঈউনিট-্এব নতুন নাটকেব মহলা অববিন্দ ভট্রাচায, 
সমব ব্যানাজী, প্রবীর বসব ও নিদ্শেক শেখব চট্টোপাধ্যায় | 


নাটট আন্দোলনের ৩* বছর ১৭৩ 


করপোরেশন যেন প্রতিটি বড় পার্কে একটি করে মুক্ত অঙ্গন মঞ্চ স্থাপন করেন। 
কিন্ত ছঃখের বিষয় তা হয়নি। নাটযকলা ও সংস্কৃতি উন্নয়নের ক্ষেত্রে করপোরেশনের 
কোন কার্যক্রম এমনকি দানও নেই । সকল নাট্যসংস্বার উচিত করপোরেশনের 
এই চাপকে অস্বীকার কর]।' 

এযামেচার ইউনিটের পক্ষ থেকে অমর ভট্টাচার্য বলেন, করপোরেশনের এই 
রায় নাট্য সংস্কৃতির প্রবল গরতিবন্ধক । অর্থ ক আর প্রতিকূগ অবস্থার সঙ্গে 

লড়াই করে আমরা প্রায় মুহূর্--এ সময়ে করপোরেশনের এই রায় আমাদের 
মাথার ওপর বজজপাতের মতন ফেটে পড়েছে। এর ফলে নাট প্রবাহের 
ধারাটি চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যাবে ।' 

২১শে এপ্রল ১৯১৬ সালে আর একটি রিপোর্ট” আনন্দবাজারে প্রকাশিত 
হয়েছিল সেটা এখানে ছেপে দেওয়া হলে! । 

গত ১৯ এপ্রিল সন্ধ্যা টায় সারা বাংল নাট) সংগ্রাম সমিতির এই প্রথম 
প্রতিনিধি সভা ৪৫ পটলভাঙ্গা স্ট্র'টন্থ 'বহুমুখী' নাট্য সম্প্রদায়ের মহল! থরে 
অনুঠিত হয়। সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন বিশিষ্ট নাট্য-সাংবাদিক 
বিজন দত্ত। সভায় প্রায় ৫*টি নাটযদলের প্রতিনিধি ছাড়াও বন নাট্যকার, 
শিল্পী, কলাকুশলী ও নাট্যমোদীরা উপস্থিত ছিলেন । 

সভার সুত্রপাতে সুনীল দত্ত কলকাতা করপোরেশনের এই বিমাতৃ- সলভ 
মনোভাবের তীব্র নিন্দা করে বলেন, 'অপেশাদারী নাট্যদলগুলি দীর্ঘকাল ধরে 
আধিক অনটনের সঙ্গে লড়ছে । অথচ করপোরেশন নাট্য-সংদ্কৃতির এই পথকে 
চিরতরে রুদ্ধ করে দেবার ষড়যন্ত্রে মেতেছেন । আমর! যদি নীরবে এই অন্তায় 
জুলুম মেনে নিই, তবে ভবিষ্যতের কাছেও আমর! অন্তায় করব।' বহুমুখী 
সংস্থার নাট/শিল্পী সুভাষ আচার্য বলেন, “এখন প্রতিটি সংস্থার উচিত কেবল 
বাড়তি কর নয়, করপোরেশনের পূর্ব- নির্ধারিত কর দেওয়াও বন্ধ করা ।” 

নাট্য সংগ্রাম সমিতির অন্ততম আহ্বায়ক কিরণ মৈত্র বলেন, 'পমন্তাকীর্ণ 
জনজীবনের শেষ আনন্দের জমিটুকু কেড়ে নেবার অধিকার আমর] কাউকে 
দেবনা ।' এই সমিতির অন্ততম আহ্বায়ক ও বিশিষ্ট নাটয-পরিচালক দীপক 
রায় তার ভাষণে সংগ্রাম সমিতির সকল সদন্তকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, 'এই 
আন্দোলন সকল রকম রাজনীতি বর্ধিত আন্দোলন । নুতরাং আমাদের 
সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে যে, কোনো সযোগসনধানী রাজনৈতিক দলের প্রভাব 
যেন এর মধ্যে না পড়ে ।' 
না, আ. ৩. বহস্”১৮ 


২৭৪ নাট্য আন্দোলনের ৩০ বহুস্ব 


নভায় বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিদের মধ্যে নাট)-সংগ্রাম সমিতির এই কর্মনূচী 
সমর্থন করে বক্তৃতঠ| করেন দেবকুমার ভট্টাচার্য ( গন্ধর), সজল ঘটক (প্রতিরূপ ), 
নাট্যকার সুজিত সেন ( আরোহী ), শাস্ত সান্তাল ( অভ্যুদয় ),শৈল চট্রোপাধ্যাস্ম 
€ আস্তিক ), নাট্যকার বসন্ত ভট্টাচার্য ( কল্পতরু ), লক্মীঞ্জনার্দন মুখোপাধ্যায় 
€ মিতালী ), বিমল সরকার (প্রতি! ), নাট্যকার অশোক সরকার, নাট্যকার 
বিমল রায়, নাট্যকার রমেন লাহিড়ী, জগন্নাথ ভট্টাচার্য (নট ও নাট)) গ্রভৃতি | 

সভায় গৃহীত অন্তান্ প্রস্ত।বের মধ্যে ছিল, "অবিলম্বে নাট]াতিনয়ের ওপর 
সকলগ্রকার পৌর-কর আদার বন্ধ করতে হবে ও 'নাট্য-সংস্কৃতির বিকাশ ও 
অগ্রগতির জন্ত পৌরকৃতপক্ষের উদ্যেগে পারকে পারকে মুক্ত অঙ্গন মঞ্চ নির্মাণ 
করে দিতে হবে।* 

সভাপতি বিজন দত্ত তার ভাষণে নাট্য-সংগ্রাম সমিতির কর্মহ্চীর 
প্রশংসা করে বঙ্গেন, 'আগামী ২৯ এপ্রিল এই সমিতির নেতৃত্বে একটি মিছিল 
করপোরেশন কার্যালয়ে উপন্থিত হবে ।' 

২৬শে এপ্রিল আবার আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি বিক্ষোভ মিছিলের 
সংবাদ প্রকাশিত হল। 


নাট্যশিল্পী ও কর্মীদের বিক্ষোভ নিছিল 


কলকাত', ২৫শে এপ্রিল-_সারা বাংলা নাটয সংগ্রাম সমিতির উদ্ভোগে 
»৯শে এপ্রিল নাট্যকার, শিল্পী ও নাট্যকর্মীগণ, মিছিল করে কর্পোরেশন ভবনে 
'্মতিঘান করবেন। 

কলকাতা! পৌর কর্তৃপক্ষ অপেশাদার নাট্যাভিনয়ের উপর চল্লিশ টাকা হানে 
খগরবং পেশাদার রঙ্গমঞ্চের উপর বার্ষিক চারশ' টাক! হারে সম্প্রতি যে কর 
চাঁপিয়েছেন, তারই প্রতিবাদে সমিতির উন্ভোগে বিক্ষোভ প্রদশিত হবে। 

পঞ্চাশাধিক নাট্য সংস্থার প্রতিনিধি ও নাট্যকারদের উপস্থিতিতে ২৩শে 
এপ্রিল এখানে অনুষ্ঠিত এক প্রতিনিধিমুলক সমাবেশে অভিযান, মিছিল এবং 
বিক্ষোভ প্ররর্শনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। নাট্যকার রমেন লাহিড়ী 
সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। 


২৮শে এপ্রিল আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় সারা বাংলা নাট 
জ্ংগ্রাম সমিতির বিজয় সংবাদ প্রকাশিত হল। 


নাট আন্দোলনের ৩* বছর ২৭৫ 
পৌর কর থেকে নাট্য সংস্থাদের অব্যাহতি 


'নাট্যসংস্থাগুলির উপর থেকে পৌর কর তুলে নেওয়া হোক' £ সারা বাঙলা 
নাটযসংগ্রাম সমিতির এই দাবী কলকাত! করপোরেশন মেনে নিয়েছেন। 

করপোরেশনের পক্ষ থেকে ফিনানস এ্যানড এসটাবলিশমেনট কমিটির 
চেয়ারম্যান গোবিন্দ দ্ধ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে আগামী এক বৎসরের মধ্যে 
তারা একটি মুক্ত 'মঙ্গন নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করে দেবেন। হিন্দ প্রেক্ষাগৃহে 
সন্মুখস্থ করপোরেশনের মডেল স্কুলটি তুলে দিয়ে, সেখানে নাট্যমঞ্চটি গড়ে তোলা 
হুবে। 

নাটযংগ্রাম সমিতির পক্ষ থেকে বুধবার বেলা তিনটায় কিরণ মৈত্র, রমেন 
লাহিড়ী, সুনীল দত্ত ও দীপক রায় গোবিন। দের সঙ্গে আলোচনায় বসেন 
এবং স্থির হয় যে, রবীন্ত্রভারভী অনুমোদিত প্রমোদকরমুক্ত সংস্থাগুলিকে 
সম্পুর্নভাবে থিয়েটার লাইসেনস ফী থেকে মুক্তি দেওয়া হল। এবং যে সকল 
ংস্থা৷ টিকিট বিক্রন্ন করে অভিনয় করেনা, পূর্ব নিয়মানুযায়ী তারাও এই 
লাইসেনস ফী থেকে মুক্ত । 

অধ্যাপক অপরেশ ভট্টাচার্য এবং অনিল দেও এই আলোচনায় যোগ 
দিয়েছিলেন । 

(পৌরকরের বিষয়টি সংবাদ সম্পাদকীয় ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সর্বপ্রথম 
আনন্দবাজার পত্রিকাতেই প্রাধাগ্ঠ পান্ব। ) 

এই পৌর করের বিরুদ্ধে নাট্য সংকট প্রতিরোধ কমিটিও আন্দোলনে 
নেমেছিলেন । এই প্রসঙ্গে নাট্য সংগ্রাম সমিতির সঙ্কে একটা মত বিরোধ 
ঘটেছিল সেই সময়ে। ৬ইমে বস্থমতী পত্রিকায় নাট্য সংকট প্রতিরোধ কমিটির 
একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়, আমি সেই বিবৃতিটি হুবহু ছেপে দিলাম । 


নাট্য আন্দোলনে বিভেদ হাতির অপচেছ 


নাট্য স্কট প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি মন্মখ রায় ও যুগ আহ্বায়ক 
তাপস সেন ও সবিতাব্ত দত নিয্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন। 

নাট্যাতিনকের উপর পৌরকর প্রত্যাহার সম্পর্কে সারা বাংলা নাট্য সংগ্রা্ 
সহিতি গত ংরাষে দৈনিক বন্থমতী পত্রিকায় যে বিবৃতি প্রকাশ করেছেন তার 
বাবে আমর! জনসাধারণের কাছে কিছু তথ্য পেশ করছি। 


২৭৬ নাট্য আন্দোলনের ৩* বুক 


নাট্যাভিনয়ের উপর পৌরকর গত ১লা এপ্রিল ১৯৬৬ সালে প্রবর্তিত 
হয়। সেইদিনই আমরা শ্ঠাম স্বোয়ারে অনুষ্ঠিত নাট্য সন্মেলনে এই সমন্তা 
এবং নাট্য জগতের অন্যান্ত সমন্তা দূর করার জন্ত ৬'টি নাট্য সংস্থার প্রতিনিধিদের 
সভায় নাট্য সংকট প্রতিরে।ধ কমিট গঠন করি। উক্ত সংগ্থাগুলির মধ্যে 
“বহুরূপী, “লিটল থিয়েটার", “বূপকার+, “নান্দীকার» 'শোতনিক', “তুমি 
চলাচল', 'ক্রান্তি শিল্পী সঙ্ব', গগণনাট্য সঙ্ঘ' প্রভৃতি বাংলার হ্ুপরিচিত নাট্য 
গ্রতিষ্ঠানগুলি আছে। ২র! এপ্রিল তারিখে এই কমিটির একটি প্রতিনিধি দল 
সবিতাব্রত দত্ত, কৃষ্ণ কু; বিমল গুপ্ত, শান্ত? ঘোষ ও তাপস সেন মেয়রের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কমিটির পক্ষ থকে অন্তায় কর ধার্ধের প্রতিবাদ জানিয়ে 
আসেন এবং মেয়রও এই বিষয়ে অনুসন্ধান এবং বিবেচনার মৌখিক প্রতিশ্রুতি 
দেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখধোগ্য যে আমাদের কমিটর স্দন্ত এবং 
করপোরেশনের কাঁউন্সিলার কৃষ্ণ কুণ্ড, কয়েকজন বিরোধী দলের 
কাউন্দিলার সহযোগে ১৯৬ সালের ২২শে ডিসেম্বর করপোরেশনে একটি 
প্রস্তাব আনেন যার দ্বারা নাট্যাভিনয়ের উপর পৌর কর কুড়ি টাকার 
পরিবর্তে আরো ভাস করার দাবী করা হয়। কিন্তু কংগ্রেস শাসিত করপোরেশন 
সেই ওস্তাব নাকচ করে বর্তমানের চগ্লিশ টাক কর ধার্য করে। বাছা হউক 
মেয়রের সঙ্গে দেখা করার পর ৫€ই এপ্রিল দৈনিক সংবাদপত্রগুলিতে বিজ্ঞাপন 
দিয়ে নাট্য সম্মেলনের প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় আমর! পৌরকর প্রতিরোধ 
করার সন্ক্ল করি। এই সন্কল্প অনুযায়ী আমরা যখন কর্মপন্ধতি নিরূপণে 
)স্ত ছিলাম তখন আনন্দবাজার পত্রিকার এক সংবাদে জানা যায় যে, ১১শে 
এপ্রিল সারা বাংল! নাট সংগ্রাম সমিতি গঠিত হয়েছে এবং এই সমিতি স্থির 
করেছেন, “নাট্যাভিনয়ের উপর সকল রকম পৌরকর তুলে দেবার জন্ত তার! 
তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলবেন। তবে এ আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে নীতিবজিত । 
নাট্যকলার স্বার্থ রক্ষাই হবে এর মূল উদ্দোশ্ত। দ্বিতীয় প্রস্তাবে দাবী কর! হয় 
পৌর কর্তৃপক্ষের উদ্ভোগে পার্কে পার্কে মুক্তাঙ্গন প্রতিষ্ঠা। তৃতীয় প্রত্তাবে 
বল! হয় নাট্যাভিনয়ের উপর পৌর কর খাতে আদায়ীকৃত সমগ্র টাকার হিসাব 
দিতে পৌর কতৃপক্ষ বাধ্য থাকবে” এবং চতুর্থ ও সর্বশেষ প্রস্তাবে বল! হয়, 
“যদি এই দাবীগুলি কলকাতা করপোরেশন মেনে না নেন তবে নাট্য সংগ্রাঙ্ 
সমিতি আগামী ২৯শে এপ্রিল একটি মিছিল সহ পৌর কাধলয়ে বিক্ষোভ, 
প্রদর্শন করবেন ।” 


নাট্য আন্দোলনের ৩ বছর ₹৭৭ 


্বতাবতঃই সংগ্রাম সমিতির এই দ্বাবীগুপি আমরা আমাদের কমিটিতে 
'আলোচন! ও অন্থমোদন করি এবং ২৩শে এপ্রিল আমর! একটি পত্রযোগে 
সংগ্রাম সঙ্গিতিকে অভিনন্দন জানাই এবং ২৬শে এপ্রিল আমাদের কমিটি 
কতৃকি অনুঠিত ইউনিড়া্সিটি ইন্সটটিউটের একটি জনসভায় সংগ্রাম সমিতিকে 
যোগদানের আমন্ত্রণ জানাই। তদনুষায়ী সংগ্রাম সমিতির আহ্বারক 
কিরণ মৈত্র প্রমুখ সভার আসেন। আমাদের কমিটির উদ্দেপ্তে লিখিত 
একটি পত্র সভায় পেশ করেন যাতে আমাদের সঙ্গে পারম্পরিক সহযোগিতা 
ও সম্মিলিত উদ্ভমের প্রতিশ্রুতি দেন । 


কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যে কথ! এই যে, ২৪ ঘণ্ট! অতিক্রান্ত হতে না হতেই 
সংগ্রাম সমিতির নেতার! তাদের ঘোষিত পারম্পরিক লহুযোগিত! ও সম্মিলিত 
উদ্ভমের প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণরূপে পদদলিত করে ২*শে এপ্রিল তারিখেই 
করপোরেশনের ফিনাব্দ কমিটির কংগ্রেপী চেয়ারম্যান গোবিন্দ দে-র সঙ্গে 
একক প্রৃতিষ্ঠানরূপে দেখা করেন এবং সন্মিপিত দাবীগুপির যে ষৌখিক 
আপোষ রৃফা করেন এবং পরের দিন বিক্ষোভ মিছিলের পরিবর্তে মহাবোধি 
সোলাইটিতে ধে বিজয় উতৎদবের “আনন্দ ঘোষণা করেন তাতে আমরা বিশ্মিত 
ও ক্ষুদ্ধ না হয়ে পারিনি । কারণ সংগ্রাম সমিতির কথায় ২৭ এপ্রিল আমর! 
সারাদিন ধরে তাদের আছত মিছিল সফল করার জন্ত সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন 
(বন্থমতীতে ২৮শে এপ্রিল প্রকাশিত হয়), ইত্তাহার ছাপানো, ফেব্ট,ন প্রভৃতি 
করার কাজে ব্যস্ত ছিলাম । সংগ্রাম সমিতির নেতার! সংবাদপত্রে সংবাদ 
দেবার সময় পেলেন, কিন্ত আমাদের গ্রত্যেকের বাড়ী টেলিফোন থাক সত্বেও 
আমাদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করার কোন চেষ্টা তারা করেন নি। 


সংগ্রাম সমিতির ১৯শে এপ্রিস তারিখে সভার গৃহীত প্রস্তাবগুলি আমরা 
আগেই উদ্ধৃত করেছি। এখন জননাধারণ বিচার ক+রে দেখবেন ষে, সেই 
দাবীগুলি আদায় হয়েছে কি ন1। নাট্যাতিনয়ের উপর সকল প্রকার পৌর কর 
তুলে দেবার প্রস্তাব ব্যর্থ হয়েছে। ফিনান্স কমিটির চেয়ারম্যান মুখে 
জানিয়েছে বে কয়েকটি ধরণের প্রততষ্ঠানকে এই বধিত কর থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া 
ছবে। কিন্ত চল্লিশ টা! কর আজও বর্তমান এবং আদার করা হচ্ছে। 
দ্বিতীয়তঃ পার্কে পার্কে মুক্তাঙ্গনের বদলে হিন্দ পিনেমার সামনে মঞ্চ করার যে 
প্রতিশ্ুতি সংগ্রাম সমিতি আদায় করলেন বলে আনন্দ ঘোষণা করেছেন তা 
প্রত রাণি সংরাদ বে কোন ভত্রলোকের পক্ষে তা নূতন বলে পরিবেশন করতে 


২৭৮ নাট্য আন্দোলনের ৩০ বছর 


লঙ্জ। পাওয়া উচিত। ১৯৯১ সালে কেশবচন্্র বন্থু যখন মেয়র ছিলেন 
তখন তিনি ওখানে রবীন্দ্র সরণী নামে একটি হল করবেন বলে গ্রস্তর ভিত্তি 
স্বাপন করেন এবং আঙ্গ ১০৬১ সাল পর্যস্ত সেই ভিত্তি সেই অবস্থায় রয়েছে। 
তৃতীয় নাটযাভিনয়ের উপর আদাক্মীকৃত পৌরকরের হিসাব সম্পর্কে যে দাবী 
সংগ্রাম সমিতি করেছিলেন তার কি হল জনসাধারণ জানতে পারে কি? 
কাজেই জনসাধারণ বিচার করবেন সংগ্রাম সমিতি এই আপোষ রফাকে 
সংযুক্ত নাট্য আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলে আমর! যে অভিযোগ 
এনেছি ত] অগ্তায় কি না। 

এ ছাড়া আমর! নাট্য আন্দোলনকে গোঠী স্বার্থে এবং দলীয় রাজনীতির 
হাতিয়ারে পরিণত ক'রছি বলে যে অভিযোগ কিরণবাবুর! এনেছেন, তা ২১শে 
এপ্রিলে কিরপদার প্রদত্ত পৃবোক্ত চিঠিতে সেখানে তারা আমাদের সহযোগিতা 
ও সম্মিলিত উদ্ভমের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন তাতে নেই। তই হঠাৎ 
গোঠী স্বার্থ, দলীয় রাজনীতি এবং ছুটি পেশাদার মঞ্চের মালিকের যোগসাজসে 
কোথা থেকে আবিষ্কৃত হল তা জনপাধারণকে বোঝাতে হবে। সর্বশেষে 
এই প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে যে পোষ্টারের উপর যে সকল কর ও বাধানিষেধ আছে 
তার কোন পরিবর্তন হক্কনি। বর্তমান অবস্থায় দেওয়ালে পোষ্টার মার! বে- 
আইনী। করপোরেশন জ্ুন-আন্দোলনের ভয়ে এই আইন কাজে লাগাতে 
সাহস করে না। তাছাড়া পার্কে, পোলে, হোডিং প্রসৃতিতে বিজ্ঞাপন দিতে 
হলে কমিশনারের অনুমতি কর এবং এডভার্টাইজ্রিং কোম্পানীর মারফৎ কর 
দিতে হয়। 

বাংলার নাট্য শিল্পীরা এতদিন দলমত নিধিশেষে একযোগে প্রতিটি নাট্য 
সংকটে মোকাবিলা করেছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে জয়ীও হয়েছেন । পঃবজ 
সরকার এবং তাদের পৃষ্ঠপোষক কোন কোন প্রতিষ্ঠান শিল্পীদের এই এক্য 
পছন্দ করেন নি, বরং তাঁর মধ্যে বিভেদ স্তি করে শিল্পী সমাজকে হীনবল করতে 
চেয়েছেন। সারা বাংল! নাট্য সংগ্রাম সমিতি তাদের ২রা মে তারিখের 
বিবৃতিতে “একক আলোচনায় বসা এবং নিজ চিদ্ধাস্ত মত চুক্তি করার” 
অধিকার ঘোষণা করে সেই বিভেদের পথ তৈরী করলেন এবং তাঁর জন্ত সরকার 
ও তাদের পৃষ্ঠপোষকগণ যে তাতে খুসী হয়েছেন তার প্রমাণ ইতিমধ্যে পাওয়া 
যাচ্ছে। 

আমরা পুনরায় ঘোষণা! করি যে নাট্য শিল্পের উন্নতির জন্ত এবং 


নাট) আন্দোলনের ৩* বছর ২৭৪ 


গ্রতিক্রিয়ামূলক ফড়যন্ত্র দমনের জন্ শিল্পীদের এঁক্য নিতান্ত কাম্য । আমরা 
পৌরকরের বিরুদ্ধে আগামী ১৩ই তারিখে স্থবোধ মল্লিক স্কোয়ার 
বেল! ৪টায় সমবেত হয়ে যে মিছিগ পৌরসভা ভবনে নিয়ে যাব আশা করি 
নাট্য সংগ্রাম সমিতি সামরিক বিভেদ বিশ্বৃত হয়ে সেই মিছিলে যোগ দেবেন। 
জনলাধারণের সঙ্গে আমরা তাদেরও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি । দ্বিতীয়ত, ৯ই 
মে সকাল ৭-৩* টায় আমরা ডি, এন, মিত্র স্কোয়ারে সমবেত হয়ে রবীন্দ্র সরণি 
দ্বয়ংখাসিত জাতীয় নাট্যশালায় পরিণত করার দরাৰীতে একটি সমাবেশ ও মিছিল 
রবীন্দ্র সরণি '্মভিমুখে নিয়ে যাব। জনপাধারণের সঙ্গে আমরা নাট্য সংগ্রা্ 
সমিতিকেও এই মিছিলে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি । 

আর এই বিবৃতির জবাবে ১৬ই মে বন্থুমতী পত্রিকায় নাট্য সংগ্রা্ 
সমিতির একটি বিবৃতি প্রঙ্কাশিত হয় সে লেখাটি৪ এখানে ছেপে দেওয়া হল। 


নাট্যাতিনয়ের উপর পৌর কর বৃদ্ধি 
প্রত্যাহার সম্পর্কে সংগ্রাম সম্গিতির বিবৃতি 
সারা বাংল! নাট্য সংগ্রাম সমিতির পক্ষ হইতে কিরণ মৈত্র, রমেন লাহিড়ুট 
ও দীপক রার নিয়্লিথিত বিবৃতি দিয়াছেন £ 

আমাদের বিবৃতির জবাবে ৬ইমে তারিখের বন্থুমতী পত্রিকায় নাট্য 
ংকট প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি ও যুগ সম্পাদকের বিবৃতি আমরা পড়িপাছি ৪ 
বারংবার বিবুতি প্রকাশ করিতে তাহাদের গ্ষপরিপীম উৎসাহের আমর? 
প্রশংসা করিতেছি । কিন্ত প্রশ্ন হইতেছে যে, ১লা এপ্রিল তারিখে তথাকথিত 
সুপরিচিত প্রতিষ্ঠান সমেত ৬*টি (আমরা তো জানিতাম ৩০টি। রাতারাতি 
দ্বিগুণিত হইল কি করিয়া )? সংস্থার উপস্থিতিতে গঠিত কমিটি ২৬শে এপ্রিলের 
আগে ইউনিভার্সিটি ইনট্রিটিউটে একটি সভা ডাক] ছাড়া আঁর কোনও উল্লেখ- 

যোগ্য কাজের নিদর্শন জনসমক্ষে উপস্থিত করিতে পারিলেন না কেন? 
তাহাদের বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, তাহাদের কমিটির অন্ততম সভ্য 
জনৈক কংগ্রেসী কাউদ্সিলার কপোরেশনের কাছে কুড়ি টাকার কম কর 
ধার্ষের দাবী করিছাছিলেন। তাহা হইলে তাহাদের কমিটি কেবলমাত্র বধিত 
কর স্ত্রাসের অর্থাৎ চল্লিশ টাক! হইতে কুড়ি টাক! করার দাবী তুলিলেন 
কেন? কর্পোরেশনের সঙ্গে এ কংগ্রেলী কাউন্দিলার মারফৎ কহিটির কি 
ইতিমধ্যে কোনও অতি যোগাযোগ ঘটি গিয়াছিল? মেয়রের সঙ্গে আলোচনায় 
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ঘখন প্রতিরোধ কমিটি বসিয়াছিলেন, ছ্ীদে'র সঙ্গেও আলোচনায় বসিতে নিশ্চয়ই 
তাহারা আপত্তি করিতেন না, কারণ পৌর কর প্রত্যাহার বিষয়ে সিদ্ধান্ত করার 
অধিকার শ্রীদের আছে কি নাই সে কথা তাহারা ইতিপূর্বে অস্বীকার করিলেও 
বর্তমানে নিশ্চয়ই সে সংশয় তাহাদের আর নাই। 

মিছিল আয়োজন করিবার জন্ত প্রতিরোধ কমিটির অপেক্ষা আমাদের 
কিছু কম পরিশ্রম করিতে হইয়াছে ন! তাহ] ভাবিবার কোনও দরকার নাই। 
তবু নুম্পষ্টভাবে একথা আমর! জানাইতে চাই যে, মিছিল ডাঁকিবার ও তাহা 
প্রত্যাহার করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আমাদের ছিল এবং আছে। পার্কে 
পার্কে মুক্ত অঙ্গন মঞ্চের দাবী আমর] করিয়াছি এবং সেই দাবী কার্ধকরীভাবে 
বিবেচনার আশ্বাদও আমর! পাইয়াছি। পেশাদার মঞ্চের অশোতন ভাড়া 
বৃদ্ধির গ্রতিরোধে সংগ্রাম সমিতি যে আন্দোলনের আহ্বান জানাইয়াছেন, সেই 
সম্পর্কে গ্রাতিরোধ কমিটির নীরবতাই তাহার প্রমাণ দিতেছে । 

পোষ্টার কর সম্পর্কে আমাদের দাবী সুম্পষ্ট। আমর] মনে করি, এই কর 
অন্তায়, অযৌক্তিক ও অগণতান্ত্রিক এবং এই কর রোধের জন্টে আমরা যে- 


কোনও আন্দোলনের সামিল হইতে ইচ্ছুক। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও তীর পৃষ্ঠপোষকগণ যে আমাদের বিভেদে আনন্দিত 


হইতেছেন তাহা ম্বাভাবিক। কিন্তু এই বিতেদের জন্তে দায়ী কারা? গত 
বছর রবীন্দ্র সরণীর ব্যাপারে আন্দোলন করিয়াছিলেন নাট) সম্মেলন নামক 
একটি সংস্থা । এখন একটা নতুন সংগঠন করা হইল কেন? গণশিল্পী সংস্থা 
নামে অপর একটি সংস্থা গড়ি! তুলিয়াছে কাহার! ? 

একথা আমরাও নুম্পষ্টভাবে ঘোষণা! করিতে চাই যে, শিল্পীদের এরক্য আজ 
অপরিষ্বার্য। একটু খোল! মনে খোলা চোখে অগ্রসর হইতে পারিলে আমরা 
অনায়াসেই একটি মিলনের ক্ষেত্র ধুঁজিয়া বাহির করিতে পারি। কিন্তু একই 
নিঃশ্বানে আমর] এঁক্য ও বিশ্বাসঘাতকতার কথ! বপিতে পারি কি? তবে 
এঁক্যর প্রয়োজনেই আমর! আর প্রকাশ্য ৰাদানগুবাদে প্রবৃত্ত হইতে চাই না 
এবং একে অপরের গতি দোষারোপ করা হইতে আমরা নিবৃত্ত হইব । 

পরিশেষে প্রতিরোধ কমিটি ও অন্ত সকলের অবগতির জন্ত জানাই যে, 
পোঁর কতৃপক্ষের সঙ্গে পৌর-কর প্রত্যাহার সম্পর্কে যে চুক্তি আমাদের হইয়াছে 
তাহা ১লা মে, ১৯৬৬ হইতে কার্যকরী হওয়ার লিখিত প্রতিশ্রতি আমরা 
পাইয়াছি। 


মৌনুমী 


১৯৬৬ সাল, বাঁগবাঁজারের কিছু উৎসাহী নাটযামোদীদের প্রচেষ্টায় গড়ে 
ওঠে “মৌন্ুমী? গ্রপ। সংঘুক্ত গণশিল্পী সংস্থার জন্ম লগ্নের গ্রেরণায়ই মৌহুমীর 
আত্মপ্রকাশ। উৎপল দত্তের-“কাকথীপের এক মা' দিয়ে এর! যাত্রা গুরু করলেন। 
পর্বর্তাকালের কয়েকট। বছর রাজনৈতিক টানা পোড়েনের ভিতর দিয়ে চলবার 
পর ১৯৬৮ সালের শেষের দিকে এরা নতুন করে সংস্থাটি সাঙ্জালেন। উক্ত 
বছরই নাট্যক।র স্বপন সেনগুপ্ত শ্থায়ীভাগে যোগদ্গান করলেন। এরা গুরই লেখা 
“যাত্রাবদল' দিয়ে পূর্ণাঙ্গ নাটকের যাত্রা শুরু করলেন। প্রথম অভিনয় করেন 
১৯৬৯ সনের ১৬ই এপ্রিল মিনার্ভ মধ্চে। আমার যতদুর মনে হয় এটাই 
বোধহম্ম প্রথম নাটক যে নাটকে “শ্রমিক-কৃষক+ যোঁথ সংগ্রামী এ্রক্যের উপর 
লিখিত হয়। 'যাত্রাবদল' সাফল্য এনে দিলো, গ্রাম নগরে একের পর এক 
*শো+ করলেন এরা । মৌন্ুুমী গ্রধাণ করলেন নাট্য আন্দোলনের এক নিষ্ট কর্মী 
হিসাবে । বর্ধগানের একটা শো-র কথ! মনে আজও হয়, শিল্পীরা অভিনয় করতে 
গেছেন। কৃষক অঞ্চল, নাটক শুরু হতে বেশ একটু দেরী হওয়া সন্তেও প্রায় 
সাত হাজার দর্শকের সামনে শুরু হলো “যাত্রাবদল' ৷ প্রত মুহূর্তে দর্শক 
কথনে! ক্রোধে কখনো উল্লাসে ফেটে পড়ছে, শেষ দৃষ্তর অভিনয় শেষ হতেই 
উচ্ছল জনতা বাঁধ ভাঙা জলের মতে! মঞ্চের ভিতরে উঠে এসে শিল্পীদের জড়িয়ে 
ধরে নাচতে শুরু করলেন। সে এক অন্ুত অভিজ্ঞতা ! সেদিনের শিল্পীদের 
ভেতর ছিলেন-_সলিল চ্যাটার্জা, দিলীপ মাঝি, গোর1 ঘে।ষ, উৎপল ঘোষ, 
শ্বশন সেনগুপ্ত, মঞ্জ,ল! দান, দীপিকা ভট্টাচার্য, তরুণ ঘোষ, কৃষ্ণ দান, শত্তু মিত্র, 
পার্থ চৌধুরী, সুবোধ রায়, রতন সাহা প্রভৃতি বহু শিল্পী। পরবভীঁকালে 
এরা অভিনয় করেন, স্বপন সেনগুপ্তের “ছিরো' নাটকটি। ব্তমান অস্থির 
যাজনৈতিক পটভূমিকার উপর রচিত বর্তপান নাটকটি । আঞ্জকের নাট্য আন্দোলন 
এবং সাংস্কৃতিক কর্মীদের ভূমিকার কথা বলতে গিয়ে লেনিন জন্ম শত- 
বাধিকীতে একটি নাট পুস্তিকার স্বপন দেন যা বলেছেন-_মৌন্তুমী গ্রথপের 
স্থ্যভেনির থেকে লেই লেখাটি উল্লেখ করছি বর্তমান নাট্য আন্দোলন সম্বন্ধে। 


আজকের নাট্যআন্দোলন এবং সাংস্কতিক কর্মীদের ভূমিকা 


গত চঙ্লিশোত্ত়ে যে বাস্তববাদী নাট্য আন্দোলনের যুগ গুরু হয়েছিল এবং 
নান! পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে যে নাটক আজ দাচুষের জীবন ও জীবিকার 


২৮২ নাট্য আন্দোলনের ৩ বছর 


প্রশ্নে, শতকরা পঁচানববইজন মানুষের সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে, শোষণ- 
শাসন, গীড়ন-নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে সুস্থ সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে কাজ করে 
চলেছে-_-এর যদি বান্তব বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে দেখ! যাবে যে, ইদানীং 
কালের নাটযানুনীলনের ক্ষেত্রে যা কিছু সার্থকতা তা সবটাই দিয়েছে এইসব 
অপেশাদার নাট্যদলগুলি। 


গণনাটয আন্দোলন অর্থাৎ চল্লিশ দশকের আগে পেশাদারী নাট্যশালায় 
যেসব নাটক অভিনীত হুত সেগুলো ছিল নেহাতই প্যাতপেতে একঘেয়ে । 
নাটকগুলোর ভেতর থেকেই বেরিয়ে এল আদশে বলিষ্ঠ, জীবন দর্শনে সুস্থ যে 
নাটকটি তার নাম--“নবান্ন' । নাট্য আন্দোলনের প্রথম মাইল ষ্টোন বলা যেতে 
পারে। সর্বজন শ্রদ্ধেয় নাট/কার বিজন ভট্রাচার্য; রচিত এবং গণনাট্য সঙ্ঘ 
প্রযোজিত নবান্নর জন্ম চল্লিশ দশকে । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ছিক্ষ, মহামারী 
নিশ্পেষিত বাংলাদেশে প্রযোজনা, দৃণ্তলজ্ঞা, আলোক-নিয়ন্ত্রণ, যৌথ অভিনক্ক 
এবং ভাবন! চিন্তার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত এনে দিলেন নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য্য 
এবং গণনাট) সজ্বঘ। আজ ঘাড় ফিরিয়ে তাকালে দেখতে পাই সেদিন যারা 
গণনাট্য আন্দোলন করেছিলেন, তাদের ভিতর অনেকেই আজ দল-ছুট.। 
অনেককেই আজ দেখতে পাই গণনাট্য আন্দোলনের মঞ্চ থেকে সরাসরি 
টালিগঞ্জের ট্রডিও পাড়ায় সেলুলগ্নেডের ফ্রেমে তাদের শিল্পী-জীবনের সার্থকতাকে 
খুজে পেয়েছেন। যে সেলুলয়েডের ফ্রেমে জীবন নামক বস্তটি সব সময়ে 
অন্ুপস্থিত। কিন্তু এতে কি নাট্য আন্দোলনের গতি ভ্তিমিত হয়েছে? আমি 
বলব, না, হয়নি। উত্তরোত্তর গণনাট) আন্দোলনের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। আজকের 
গণনাট্যের পতাকার তলে চওড়া কাধের বজন জমায়েত হয়েছেন । নাটযরচনা, 
প্রযোজনা এবং অভিনয় ক্ষেত্রে বলিতার পরিচয় দিচ্ছেন। 


এ কথা ভূললে চলবে না যে, শাসকশ্রেণী আজ এক গভীর সংকটে নিমজ্জিত 
হবার সাথে সাথে যেমন তার আক্রমণকে জনগণের বিরুদ্ধে নগ্ন করে তুলেছে 
তেমনি আজ অপ-সংস্কতিকে বেশি করে জনগণের সামনে তুলে ধরবার অপচেষ্টা 
চালিরে বাচ্ছেন। তাই গণনাট্যের প্রতিটি কর্মীর কাছে আজ গুরত্বপূর্ণ দায়িত্ব 
হিসেবে এটাই উপস্থিত হয়েছে, আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের 
বিষয়গুলিকে জনগণের মধ্যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে গণনাট্যের যে 
বিরাট ভূমিক! রয়েছে সেটা আরে! বেশি করে উপলব্ধি করতে হবে এবং 


নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর ২৮৬ 


জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ঘনিষ্ঠ সাথী হিসেবে গণনাটয বর্মীদের 
দ্বিধাহীনভাবে কাজ করে যেতে হবে। 


আজ যারা শিল্পসংস্কৃতির নামে একদিকে যেমন সমাজবিরোধী কার্যকলাপের 
বীভৎস চিত্র তুলে ধরছে, অপরদিকে কুৎসিত যৌন উত্তেঞ্জনা ও নিয়ন্তরের 
পশ্ত-গ্রবৃত্তি জাগিয়ে তোলবার চেষ্টায় মগ্ন, তাদের হটানোর ব্যাপারটা গোটা, 
সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টার সাথে জড়িত বলেই আমার বিশ্বাদ। 


| নাট্য আন্দোলনে মাস ধিয়েটাস” 


(১৯৬৬ সাল ১লা মে,মুক্তাঙ্গনে একটি নাটক দেখতে গেলাম । নাটকেক 
নাম '“এরিনা, নাট্যকার পার্থ বন্দ্যোপাধ)ায়। সাকার্প পার্টিতে যারা কাজ 
করে তারাও যে শিল্পী, তাদেরও মধ্যে যে আছে ব্যথা-বেদেনা, আশা-নিরাশা» 
প্রেম ভালবাসা একথা আমর! জান্তুম ন1, আমর] জানতুম না তারও প্রয়োজনে 
এক হয়, প্রতিবাদে গর্জে ওঠে। সেই ছন্নছাড়া মানুষগুলোকে মঞ্চে দেখতে 
পেয়ে ভাল লাগল । মাস থিয়েটারএর অভিনয় আগে কখনে! দেখিনি । এ 
দিন জানা গেল ১৯৬০ সালে অসিত রায়চৌধুরীর “কীচঘর' নাটকের মাধ্যমে 
এদের প্রথম আত্মপ্রকাশ হয়। এই গ্রপের নির্দেশক ধিনি, তিনি গণনাট্য সভ্বের 
রাহুমুক্তর-রাজ!, সংক্রান্তির-রতন, নীলদর্পণের-তোরাপ অভিনয় করে খ্যাতির 
চূড়ায় উঠেছেন সেই বিখ্যাত অভিনেতা পরিচালক জ্ঞানেশ মুখার্জী । ৬৭ সালে 
রঙ্গসভা আয়োজিত শ্রেষ্ঠ নাট্য গ্রযোজনা বলে বিবেচিত হয়েছে মাস খিয়েটার্স- 
এরই “এরিন1”। নাটকটি যথেষ্ট আলোড়ন সৃতি করে। প্রায় ৬* রাত্রি অভিনীত 
হয় এই নাটক। 

ইতিমধ্যে ওরা ইবসেনের হেডা গ]াবলার অবলম্বনে অজিত গলোপাধ্যায়ের 
“শকুল্থলা রায়' অভিনয় করেন। ৬১ সালে গতানুগতিক প্রথা ছাড়িয়ে 
ব্রেকটের পদ্ধতি অনুসরণে রবীন্দ্রনাথের “চিরকুমার সভা প্রায় ৫৩ বাজি 
অভিনয় করেন। ৬২ পানে নিকোলাই গগলের অবলম্বনে প্রমথনাথ বিলীর 
'গভর্মেন্ট ইন্সপের প্রযোজিত হয়। উচ্চ হান্তরসের দাধ্যমে এই নাটকটি মক 
করা হয়। প্রায় ২ রজনী এই নাটক অভিনীত হয়েছে। ৬৩ সালে বীরু 
মুখোপাধ্যায়ের “চার প্রহর" ৬০ বার বিতির স্থানে অভিনীত হয়। ৬৪ লালে 


২৯৮৪. নাটা আন্দোলনের ৩ বছর 


ছুট একাংক সৌমেন মিত্রের 'কেবলই ছবি পটে লিখা" ও অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের 
“বিষঞ্ন প্রহসন” অভিনয় করেন। 

১৯৬৫ একটু পেছিয়ে গিয়ে নতুন ভঙ্গীতে পুরোন নাটক মঞ্চ করলেন । 
জগদীশ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় দ্বিজেন্দ্রলালের ন্দ্রগুপ্ত কে গ্রীক 
পধ্যায়কে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে প্রায় ১১ ৰার মঞ্চস্থ করেছেন । ৬১ সালে এসে জবার 
রবীন্দ্রনাথের হাপির নাটক ঘখেষরক্ষা? অভিনয় করলেন। পরিচালনায় ছিলেন 
মিঠু ভট্টাচার্য । ৬৭ সাপে গোবর বৈপ্লবিক গ্ল্প অবলম্বনে সূর্য চেতনা" রচনা ও 
পরিচালনায় ছিলেন পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় । এ বছরেই মনোজ মিত্রর “ব্যাঙ” 
মিঠু চট্টোপাধ]ায়ের পরিচালনায় অভিনয় করেন। 

১৯৬৯ সালে গোকীঁর বিপ্লবী উপগ্ঠাস অবলম্বনে দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
«মা, এবং উৎপল দন্তর «“ম দিবস” এই নাটক ছুটি জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়ের 
পরিকল্পনায় ও পরিচালনায় অভিনীত হয়! এই নাটক এর ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন প্রদেশে প্রায় ১৫৭ রাত্রি অভিনয় করেন। ৭১ এ এসে রবীন্দ্রনাথের 
এনৌকাডুবি', বীরু মুখোপাধ্যায়ের নাট/রূপ অভিনয় করেন। এই বৎসরে 
উৎপল দন্তর “ইতিহাসের কাঠগড়ায়», ম্ঠি ভট্টাচার্যর পরিচালনায় হয় ও 
জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়ের ব্যঙ্গাআক, নাটক “বুমের*ং? মঞ্চস্থ করেন। 

১৯৭২ সাল। বঙ্গ বল্গমঞ্জের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মাস থিক্বেটার্স অভিনয় 
শুরু করেছেন । যে নাটক দিয়ে সাধারণ নাটযশালা হয়েছিল সেই মহান নাটক 
পীনবন্ধু মিত্রর “নীলদর্গণ” | ওরা আরো প্রস্বত করছেন গিরীশ ঘোষের 
“বলিদান+, ও বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ*, | 

মাস বিম্্টাস+এ বিভিন্ন সময়ে যারা অভিনয় করেন £__জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, 
(সিধু ভট্টাচার্য, অরুণ বন্দ্যো পাধ্যায়, পার্থ বন্দেযাপাধ্যায় , সনাতন ঘোষ, নরসিংহ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধন সেনগুণ্ড, হরিহর বন্দেযাপাধ্যায়। হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, 
'অনিমেশ চক্রবর্তা, বিমলেন্দু যুখোপাধ্যায়, রসরাজ চক্রেবতাঁ, রঞ্জিত রায়, 
গোপাল গঞ্োপাধ্যার, সোমনাথ সরকার, সিতাংগু চক্রবরতাঁ, হুর্য সামন্ত, আর্ব 
বার়চৌধুরী, ফনী দান, মীনা জানা, শুরু! দাস, দীপিক! দাস, শহিত] বিশ্বাস, 
গীতা সেন, আইভি বন্দ্যোপাধ্যায়, সবিতা সমাদ্দার সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, 
'অন্ুরাধা রায়। কল্যানী অধিকারী, শ্রামলী চক্রবতাঁ। সঙ্গীতে--অমল 
মুখোপাধ্যায় । মঞ্চ-পিধু ভটটচার্)। আলো-ভাঁপস সেন। শব্ব--আর্ধ 
রায়চৌধুরী । রূপসজ্জা--মনোতোষ রায় । 


স্পন্দন 


১৯৬৬ সাল, নাট্যজগতে 'ম্পদন' একটি উল্লেখযোগ্য নাম। নাট্যসংস্থা 
হিলেবে খুব বেশী দিন আত্মগ্রকাশ করেনি কিন্ত অল্প সময়ের মধ্যেই বন্ধ 
নাট]াযোদীর মন কেড়ে নিয়েছে । 

১৯৬৬ সালের মে মাসে 'ম্পন্দন* ভূমিষ্ট হয়েছে, বহু বাধাবিছ্রের মধ্য 
দিয়েই সে গ্রতিষঠিত। নাট্যসংস্থাটর গঠনের নেপথ্যে বার নিরলস 
ও নিরবিছিন্ন প্রয়াস তিনি হলেন 'ম্পন্দনের* প্রতিষ্ঠাতা ও তরণ পরিচালক 
অজিত কৃষ্ণ সরকার । বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি এ প্রসঙ্গে আর এক- 
জনেয় নাম না করা হয়। ইনি হলেন মণ্ট, ভটটাচার্যয। গুর উপদেশে সাংগঠনিক: 
দৃরিতঙ্গী ত্যাগ ও শ্রম স্বীকার সংস্থাটির উন্নয়নে প্রতৃত সাহাষ্য করেছে । 
সন্তোষ কুমার মিত্রের নাম এবং ম্বতিময় বন্দে]াপাধ্যায়ের নাম শুদ্ধার সাথে 
উল্লেখ করছি । দস্পন্দন+-এর মঞ্চপফল নাটকের মধ্যে যেগুলো! উল্লেখ করবার . 
দাবী রাখে পেগুলো হচ্ছে “রামবাবু শহীদ হলেন,” 'নির্বাসিত হাদয়', “ব্যাক 
আউট", “সাইরেন'এবং "মুক্তির হুর্যযঃ | 

“রাম বাবু শহীদ হলেন” এবং 'মুক্তির ছুর্য)” অজিতবাবুর লেখা, “নির্বাসিত 
হৃদয়”, “ব্যাক আউট' এবং 'সাইরেন', মণ্ট, ভট্টাচার্ষ্যের লেখা । উক্ত সব নাটক- 
গুলিই অজিতবাবু পরিচালনা করেন। নাটকগুলি কলকাতা, হাওড়া, চন্দননগর 
ও শ্রীরামপুরের বিভিন্ন মঞ্চে প্রদশিত হুয়। এইসব নাটকে যার! কুণীলব ছিলেন 
তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থৃতিময় বন্দ্যোপাধ)ার, সন্তোষ কুমার মিত্র, বিশ্বনাথ 
কর, নেপাল পাল, গৌরীশঙ্কর রায়, সীতারাম ধর, অরুণাভ গুহ, রতন কুমার 
দাস, স্থভাষ রাছুত, পরেশ রায়, গায়ত্রী সরকার, চন্দন! চ্যাটার্জী, এবং রীতা 
ব্যানা্জী। 


রাজাসাজ। 


১৮৬৬ সাল, দেশে চলছে ব্ল্যাক আউট। যুদ্ধের জন্তে সমস্ত কিছু প্রায় অচল 
হয়ে আছে। সন্ক্যের পর কেউ বেরোতে চায়না, তাই রঙ্গমঞ্গুলোতে দর্শক 
আসেনা । সব যখন অচল নিত্তবধ প্রায় সেই সময়ে একটি বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল, 
মুক্তাঙ্ননে “রাজাসাজা'র, তিনটি একাংক অভিনয় হবে। দর্শক হাঁপ ছেড়ে 


২৮৬ নাট) আন্দোলনের ৩০ বছর 


বাচল। শিল্পীরাও তখৈবচ। প্রবীর মুখোপাধ্যায়ের তিনটি একান্ক বাশ" 
“কু-ঝট-পট-ঝটিকা', “প্রেম একটি কবিতা" তিনটে ভি স্বাদের নাটক ভালই 
লাগল। অনেক দিন পরে বলেই আরো ভাল লাগল বোধ হয়। এইদিন 
বুঝলাম যারা নাটক দেখে বা অভিনয় করে তার! নাটক ছাড়া থাকতে পারে 
না। সে যুদ্ধই হোক বা তাগুবই ছোক। 

এরপর এরা একটু পেছিয়ে গেল। রসরাঙ্জ অমৃত লালের 'নব যৌবন" 
'্অভিনয়ের প্রস্তুতি চলল। অন্তধারে দলের ভাঙগনও গুরু হল। গ্রপ ছেড়ে 
'অনেকে চলে গেল। তাই ২ বছর আর অভিনয় সম্ভব হলনা । তবেওর! 
দমে যায়নি। ৬৮ সালে গ্রবীর মুখোপাধ্যায়ের 'দীপাস্থিতা' নাটক নিয়ে 
নতুন নতুন শিল্পী যোগাড় করে নতুনভাবে সংগঠন তৈরী করে 'দীপান্বিতা”র 
যে আলে! জালল ওরা আজও সে আলে নেভেনি। 

এর পর বেশ কয়েকটি ছোট বড় নাটক মঞ্চস্থ করলেন। একই নাট্যকারের 
“বিষঞ্র নায়ক, এখানে অরণা তোমায় ভালবাসি, আলো এসেছে” ও “হেনরী” 
খবলঘ্বনে মিনি নাটক “তিলোত্তমা” 'নতুন অধ্যায়” চণ্ডী সেন গুগ্ুর “মৃত জনে 
দেহ প্রাণ”, “অন্ধ জনে দেহ আলো । ওরা কিন্ত অমুতলালকে ছাড়ল না। যখন 
ওদের আবার নবযোবন ফিরে এলো তখনই অভিনয় শুরু করল 'নব যৌবন'। 

রাজাসান্জার বিভিন্ন নাটকে অভিনয় করেছিলেন ও এখনও করছেন-_ 
তাদের মধ্যে প্রমোদ গঙ্গোপাধ্যায় শিবদাস মুখোপাধ্যায়, দীলিপ লাহা, সনত 
ষুন্সী, কালী চট্টোপাধ্যায়, হৃপেন কুগ্ু. গৌর সোম, বিবেক সেনৎপ, ছৰি 
ালুকদার, বিথি গঙ্গোপাধ্যায়, মমত] বায়, মঞ্জলা মুখোপাধ্যায়, নন্দিতা বনু, 
শগিষ্ঠা চট্টোপাধ্যায়, ুপর্ণা চট্টোপাধ্যায়, বুল! সেনগুপ্তা, শতাব্দী বন্দ্যোপাধ্যায়, 
অজিত নন্দন, অনির পাল, বেবী মুখোপাধ্যায়, চায়না পাল, মাধবী সরকার 
গ্রভৃতি। এখনও যারা আছেন প্রবীর মুখোপাধ্যায়, পঙ্কজ ঘোষ, দূর্গাদাস 
মুখোপাধ্যায়, প্রভাত চক্রবর্তী, বিলীন দাস, শ্তামানন্দ দাশ, শিশির দাস 
প্রবীর চক্রবর্তী, সাধন রায়, ভূবন বন্দ্যোপাধ্যায়, রণিত গাঙ্গ,লী, সুবীর 
পানগুপ, অতন্থ মিত্র, হুমীল দাস, অজয় ঘোব, কল্পনা মুখোপাধ্যায়, স্বপ্পা মুখার্জা 
(১ম), করণা। সিনহা, স্বপ্ন মুখোপাধ্যায় (২), কুশল চট্রোপাধ্যায় প্রভৃতি । 
নির্দেশনায় প্রবীর মুখোপাধ্যায়। 


নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর ২৮৭ 


জাতীয় নাট্যশাল! ও রবীজ্জ্র সনের দরজ! খোলা 

১৯৬৬ সাল, জাতীয় নাট্য শালার দ্বাবীতে শিল্পী লাহিত্যিকরা পথে 

নামলেন। এ প্রসঙ্গে একটি প্রচার পত্র সেই সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল আমি 

সেই প্রচার পত্রটি হুবহু ছেপে দিলুম। সেই লঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকায় ১০ই 
€মে ১৯৬৬ সালে একটি সংবাদ ছাপা হয়েছিল সেটাও এখানে ছাপ! হল। 


জাতীয় নাট্যশালার দাবী 


গত ২৫শে বৈশাখের রবীন্দ্র ম্মরণীর উদ্বোধন শুধুই লোক 
দেখান আমলাতান্ত্রিক অনুষ্ঠান? 


গত ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্ম শতবাধিকশী উৎসবে রবীন্দ্র সরণীর ভিত্তি প্রস্তর 
প্বাপন করেন জহরলাল নেহেরু । উদ্ঘোক্ত! ডঃ বিধানচন্দ্র বার এই আশা 
প্রকাশ করেছিলেন যে রবীন্্র লরণী এক বদরের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে শতবাধিকী 
উৎসবের সমাপ্তি ঘোষণা করবে। ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনকালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
একথাও ঘোষণা করেছিলেন যে রবীন্দ্র সরণী জাতীয় নাটযশালা হয়ে দেশবন্ধু 
চিত্তরগ্রন দাস এরং নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাছুড়ীর বহুকালের আশ! ও স্বপ্ন 
সার্থক করবে। 

১৯৬১ সন থেকে ১৯৬৪ সন পর্ধ্যস্ত রবীন্দ্র সরশী নির্মাণ কার্য) অসম্পূর্ণ ছিল। 
যখন ভারতের প্রায় প্রতিটি রাজ্যে রবীন্ত্রশ্বুতি সৌধের দ্বার উদঘাটিত হয়ে গেছে 
তখনো! কবিগুরুর নিজ জন্ম নগরীতে ববীন্্র সরণীর নির্মাণ কার্যয উপেক্ষিত 
হওয়ায় দলমত নিধিশেষে ব'ংলার শিল্পীদল বিক্ষুন্ধ হল এবং ১৯৬৫ সালে ববীন্র 
জন্মদদিবসে এক বিরাট শোভাযাত্রা! করে অসমাণ্ড রবীন্দ্র সরণীর প্রাঙ্গণে রবীন্দর- 
জয়স্তী অনুষ্ঠান করবার জন্য সরকারের কাছে অন্থমতি দাবী করেন। সরকার 
সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করায় শিল্পীগণ এবং এক বিরাট জনতা! রবীন্দ্র প্বরণীর 
সন্ভুখস্থ পথে রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালন করেন এবং রবীন্দ্র সরণীর নির্মান কার্ধ্য 
ত্বরাদ্বিত করে অবিলদ্ে ্ারোদঘাটন দাবী করেন। সরকার জনমতের চাপে 
তখন ঘোষণা করেন যে এই বৎসর অর্থাৎ ১৯৬৬ সালে রবীন্দ্র জঙ্মদিবসে এই 
শ্থৃতিসৌধের ঘবারোদঘাটন অবশ্তই হবে । 

তা অবন্ঠ হয়েছে। কিন্তু এই দ্বারোদবাটন এখন বোঝা যাচ্ছে সম্পূর্ণ লোক 
গনেখান আমলাতান্ত্রিক ব্যাপার । কারণ দ্বাক্বোদঘাটন করেই সরকার পুনরায় 


২৮৮ নাট আন্দোলনের ৩* বছর 


ধার বন্ধ করেছেন। তাছাড়া রবীন্ত্র সরণীকে জাতীন নাট্যশালারূপে ঘোষণ! 
করে তার পরিচালনার ভার একটি নির্বাচিত স্বয়ংশামিত সংস্থার হাতে সমর্পণ 
করার জন্ত সরকারের নিকট দলমত নিধিশেষে শিল্পীদলের যে দাবী ছিল সে 
সম্পর্কে সরকার এখন পধ্যস্ত নিথ্িকার রয়েছেন। উপরস্ত গত রবীন্দ্র-জয়ত্তী 
দিবসে এই দাবী-পত্র নিয়ে বিরাট এক শিকল্পীদল রবীন্দ্র সরণী প্রাঙ্গণে উদ্বোধক 
ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ কামনা করে ও সরকারী 
নির্দেশে তা প্রত্যাখ্যাত হয়। শুধু তাই নয় বিরাট এক জনত! ৫* লক্ষ টাক! . 
ব্যয়ে নিগ্জিত রবীন্দ্র সরণী স্মৃতিসৌধ দর্শনের জন্ত সেখানে সমবেত হলে পুলিশ 
তাদের উপর লাঠিচার্জ করে এবং এই লাঠিচার্জ হয় তখন যখন শীতাতপ 
নিয়স্ত্রিত রবীন্দ্র সরণীর অভ্যন্তরে রবীন্দ্রনাথের স্বৃতিপুজ। অনঠিত হচ্ছিল। এ 
সম্পর্কে আর কোন মন্তব্য নিশ্রায়োজন। 

পরিশেষে আমাদের বতব্য এই যে বাংলার শিল্পীদের সঙ্গে কোন সংযোগ 
ন! রাখায় ইতিমধ্যে রবীন্দ্র সরণীর অঞ্চভ্বাপত্য এবং প্রাচীরচিত্র রচনায় ফে 
কারুকর্ম প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে তা শিল্পী মহলে বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। 
আমর! দ্াব। করে এসেছি এবং আজও করছি, যে রেজেষ্টারীকৃত নাট, নৃত্য 
ও সঙ্গীত সংস্থাগুলি থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ দ্বারা এই জাতীয় নাট)শালার 
লক্ষ), উদ্দেস্ত এবং পরিচালন নীতি নিখিত হোক । পরিচালক মণ্ডলীতে নাটক, 
নৃত্য ও সঙ্গীতের দেশবিখযাত প্রতিভাধারীদেরও সদন্ত নির্বাচন করা 
ছোক। 

সরকার সমগ্র দেশের আহন্থাভাজন নির্বাচিত সংস্থার হাতে জাতীয় 
নাট)শালা পরিচালনা ভার ন্তস্ত করে জাতীয় নাট)শালার আধিক ব্যয় বরা 
করুন। একমাত্র 85৭6 করা ভিম্ম সরকারের এ সম্পর্কে আর কোন নিয়ন্ত্রণ 
থাকবে না। দেশের শিল্পমানসের উপর এই আসম্থ! সরকারের নিকট দেশবাসী 
অবশ্ঠই দাবী করতে পারে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই যে সং্প্রতি বিশ্বরূপা 
প্রাঙ্থণে অনুঠিত ৮ম বঙ্গনাট্য সম্মেলনে ডঃ স্থকুমার সেনের সভাপতিত্বে 
এই মর্মে একটি প্রন্তাৰ গৃহীত হয়েছে। শিরসর্বজনীন। সরকার কোন একটি 
রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি মাত্র। শিল্পের বিকাশ এবং উন্নতি কোন একটি 
রাজনৈতিক দলের দ্বার! গ্রভাব্তি না হয়ে দলমত নিধিশেষে অব্যাহত থাক 


আমাদের এই কামনা এবং দাবী । 
মগ্মধ রায়, ডঃ ত্রিগুণা সেন, সত)জিৎ রায়, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, ও. সি. 
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গাঙ্গ,লী, বিষু দে, শৈবাল গুপ্ত, ভাঃ নীহার মুন্সী, উৎপল দত্ত, সরযূ দেবী, 
স্থচিত্র! মিত্র॥ সবিতা ব্রত দত, চারুপ্রকাশ ঘোষ, জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, 
অন্গপকুমার, চিন্মর চট্টোপাধ্যায়, ছিছ্ছেন মুখার্জী, শ্তামল মিত্র, নির্খল চৌধুরী, 
অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যার, যোগেশ দত্ব, দ্রিজেন চৌধুরী, 
সুব্রত সেন, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমাংগু বনু, গীতা গে, শেখর চট্টোপাধ্যায় 
নীপিমা দাস, সুভাষ মুখাঁজ্ী, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুধী প্রধান, সমর সেন, 
দক্ষিণা রঞ্জন বহু, দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজন ভট্টাচার্য, জোছন দত্িদার, 
শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, চিন্মোছন সেহ্ানবীশ, ভঃ বুদ্ধদেব ভট্রীচার্ধ, ছাবুল দাস, 
ডঃ অরবিন্দ পোদ্দ!₹, কৃষ্ণ কুণ্ড,, সুণীল সিংহ, অসীম চক্রবর্তা, বরুণ দাশগুপ, 
জেগাতি ভট্টাচার্য, ডাঃ মণীন্দ্রলাল বিশ্বাপ, কালী ব্যানাঙ্থী, রৰি ঘোষ» 
তাপস সেন। 
বিক্ষোভ ঃ গ্রতিবাদ/সংঘর্ষ 
এইপিন রবীন্দ্র পরণীকে জাতীয় নাট্যশালা হিসাবে ঘোষণার দাবীতে 
নাট্য সংকট প্রতিরোধ কমিটি আহ্ব।নে কয়েকটি সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মীরা 
এক বিক্ষোভ [ম্ছিল বার করে রবীন্জ সরণীর দিকে 'অগ্রসত্ধ হন৪ স্বণীর 
সম্মুখে আচার্ম জগদীশ বন্থ রোড ও হরিশ মুখাজ্জী রোডের মোড়ে পুলিশ 
তাদের পথরোধ করে। বিক্ষোভকারীরা সেখানে বলে পড়েন। বৃষ্টি উপেক্ষা 
করে সেখানে একটি পথসভা অনুঠিত হয়। তীরা সেখানে রবীন্দ্রসংগীত 
গাইতে থাকেন ও রবীন্দ্র সরণীর শ্রব্যবদ্থার বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় বন্তৃ্ভা করেন। 
এরা আরে! দাবী করেন, সরণী উদ্বোধনের আগে ডঃ সুনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাদের প্রতিনিধিদের দেখা করতে দিতে হবে। কিন্ত 
তাদের সে দাবী গ্রাহ হয় না। 
অপর দিকে উদ্বোধন অনুষ্ঠান চলাকালে এক বিরাট জনতা পুলিশ বেষ্টনী 
ভেঙ্গে ভবনের ভিতর ঢুকতে গেলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে । 
জনতার অভিযোগ, পুলিশ লাঠি চার্জ কৰে। সংঘর্ষে সময় একজনের 
চশম] ভেঙে যায়। কয়েকজনের সামান্ত চোট লাগে। পুলিশ দ্রুত অবস্থা 
আযর়তে আনে। 
নাট্য সংকট প্রতিরোধ কমিটির বক্তব্য 
নাট্য সংকট প্রতিরোধ কমিটির যুগ্য আহবায়ক রবীজ্জ- সরণীর ঘটনা! -সম্পর্কে 
নিমলিখিত বিবৃতি দিক্ধেছেন ₹--. 
না, আ, ৩* বছর--১৯ 
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'বূবীন্দ্র সরণীর' দ্বারোদ্বাটন উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও তার পৃষ্ঠপোষধক- 
বর্ণ শিল্পীদের শান্তিপূর্ণ মিছিলের প্রতি যে আচরণ করেছেন তা মহাকৰি 
বৰীন্দ্রনাথের স্থতির প্রতি চরম অপমানকর। কারণ এই মিছিলটি ছিল 
কলকাতার প্রায় সব কট খ্যাতনামা! নাট্য ও যুব সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠ'নের শিল্পীদের 
মিছিল। মিছিল যখন হরিশ মুখার্জা ও সাকু্লার রোডের সংযোগন্থলে এল 
তখন এক বিরাট পুলিশ বাহিনী এই মিছিলের গতিরোধ করে দীড়ায়। 
আমরাও পুলিশকে জানাই যে এখানে ১৪৪ ধার! জারি নেই বা আমরা 
রবীন্দ্র সরণী বে-আইনীভাবে দখল করতেও যাচ্ছি না। আমর! উদ্বোধক ডঃ 
্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছে একটি দাবী পেশ করতে যাচ্ছি এবং সেখানে 
আমাদের এই মিছিলের সকলের স্থান না! হলে আমর! একদল প্রতিনিধি প্রেরণ 
করতে চাই। এই প্রসঙ্গে জনসাধারণকে জানানো দরকার? যে আমলের 
মিছিলে এমন সব নাট্যকার প্রযোজক ও অভিনেতা ছিলেন যার! রবীন্দ্রনাথের 
এবং অন্ঠান্ত নাট্য কারের নাটক অভিনয় করে বাংলার জন্ত স্থনাম অর্জন করেছেন, 
কিন্তু তার! আজকের অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্ত সরকারী আমন্ত্রণ পাননি । যাই 
হোক পুলিশ আমাদের বততব্য যথাস্থানে পৌছে দেওয়ার জন্ত ভিতরে লোক 
পাঠাল। আর ঠিক সেই সময়ে দেখা গেল যে, আর একদল পুলিশ মিছিলের 
পুর্বদিকের জনতার ওপর লাঠিচার্জ করতে আরম্ভ করার ফলে কয়েকজন আহত 
হলেন এবং উপস্থিত জনতার মধ্যে প্রবল উত্তেজন! হৃঠি হল। আনুষ্ঠানিক 
উদ্বোধনের পূর্বেই এই লাঠিচার্জ এবং তার আগে বোষা ফাটানোর উদ্দোী ষে 
মিছিলটি নষ্ট করা, একথা উপস্থিত জনসাধারণকে আমরা বোঝাতে সমর্থ হই, 
তখন তারা অসীম ধৈর্য, সাহস ও একতার সঙ্গে পুলিশের উদ্ভত লাঠির সামনে 
শান্তিপূর্ণভাবে বলে পড়েন এবং রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে থাকেন। ইতিমধ্যে 
পুলিশের লোক এসে আমাদের জানান যে, আমাদের প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা 
করার প্রস্তাব মুখ্যমন্ত্রী প্রকুল্লচন্ত্র সেন মহাশয় দিয়েছেন। সমবেত শিল্পী ও 
জনত। সে প্রস্তাব অগ্রান্থ করেন। 


গদ্বর্ব থেকে নক্ষত্র 

১৯৬৬ সালে জন্ম নিল গ্সার একটি গ্র,প থিয়েটার । নাম নক্ষত্র, মহাকাশের 
দিকে তাকালে আমর! যেমন জানতে পারি অনেক গ্রহ নক্ষত্রের ' পরিচয়ঃ 
নাট্য জগতেও তেমনি একটি নক্ষত্রের আবির্ভাব হল। ৮ই নভেম্বর রঙমহল, 
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মঞ্চে সকালে মনোজ মিত্রের 'নীল কের বিষ' নিয়ে এলেন ওরা । এইগ্রপের 
প্রধান উদ্যোক্ত1। বল! যায় শ্ামল ঘোষ । ইনি আগে গন্ধর্ব গোঠীতে ছিলেন । 
অত পার্থক্যর ফলে উনি গন্বর্ব থেকে চলে এসে, আর এক নক্ষত্রের আবিফার 
করলেন। এই গ্রপ সম্বন্ধে কিছু বলতে গিয়ে ১৯৭* সালের একটা! ন্থ্যতেনিরে 
মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের একটি লেখা আমি উল্লেখ করছি। 


আমার গ্রুপ থিদেটার 
মোহিত চট্টোপাধ্যায় 


এধার! থিয়েটার ভালোবাসেন, তাঁদের অনেকের মতো আমিও একটা 
“গ্রুপ” গড়বার কথা ভাবি। আমার সেই গ্রুপ থিয়েটারে অভিনেতারা 
আসেন, নিদেরশিক এসে দীড়ান, সহযোগী কলাকুশলীদের আস্তরিক কয়েকটি 
মুখ ভেসে ওঠে । এ'র! আমার বন্ধু এদের নিয়ে আমার. গ্রুপ থিয়েটার। 
অদূরে অসংখ্য দর্শক । তাঁদের ভালোবাসায় আমাদের আনন্দ, তাদের সমর্থনে 
আমাদের প্রতায়, তাদের চিত্তের উদ্বোধনে আমাদের সার্থকতা । সবাইরে 
নিয়ে একটি একানবর্তা সংসার । 

আমি জানি, আমাদের এই থিয়েটারের মিলিত সংসারে অনটনের অভাব 
নেই। মঞ্চ পাব না, অর্থও নেই, মহল] শিল্পী প্রায় ছল তি, টিকেট বিক্রীতে 
কুলোয় না। কিন্তু আশ্চর্য, কয়েকজন তরুণ এ সবকিছু উপেক্ষা ক'রে কোন্‌ 
এক গভীর পিপাসায়, অদম্য কোন্‌ ইচ্ছার আলোড়নে গ্র,পের ঘরে রোজ এসে 
মিলিত হয়। ব্যক্তিগত প্রয়োজন, পারিবারিক বর্তব্য। সন্ধ্যার পরে শহরের 
আড্ড' সব কিছুর মধ্যে কষ্টসাধ্য আপোন ক'রে অথবা উপেক্ষা জানিয়ে এরা 
বিষ়েটার করতে আসেন। না এসে উপায় নেই, কারণ এরা থিয়েটার 
ভালোবাসেন। বিয়েটার এদের সন্গী। বিয়েটার এদের নিঃশ্বাসের সঙ্গে 
মিলে যেতে চলেছে। 

কিন্তু আমার গ্রুপে কেবল থিয়েটার ভালোবাঁধলেই সদস্তপদ মিলবে না। 
তাকে জিজ্ঞেদ কর! হবে- থিয়েটার আঁপনি কেন করতে চান? উত্তম 
অভিনেতা হলেও প্রশ্ন আসবে--আপনার এই ক্ষত! থিয়েটারকে নিয়ে কি 
করতে চায় 1 এর উত্তর যদি হয়, ভালে! থিয়েটার করব, এট| একট! আর্ট. 
আর্টের চ্চ। করব। পাণ্ট। প্রশ্ন আসবে, আর্ট দিয়েকি করবেন? উত্তর, 
হি হয়-স্আর্ট দিয়ে. আবার. কি হয়--জাতির . শিল্পচেতন! দৃঢ় হয়। রা, 
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হবে--তাহলে জাতির সমন্তাটাকে আপনার মনে রেখেই কিন্তু থিয়েটার করতে 
হবে। যেমুহূর্তে জাতি এবং জীবন থেকে আলাদা ক'রে শিল্প নামে মহৎ 
কিছুকে আপনি গুরুত্ব দেবেন, আপনার সদস্তপদ খারিজ। অর্থাৎ গ্রতিটি 
অভিনেতা এই গ্রপে শ্মরণে রাখবেন, প্রত্যেকটা নাটকে তাকে যে ভূমিকাটি' 
দেওয়া হবে সেটি ছাড়া তাঁর আরো একটি ভূমিকা থাকবে। প্রত্যেক 
অভিনেতা ছুটি করে “রোল' করেন--একটি নাট)কানিনীর, অপরটি এই নাটকটি 
ক'রে তিনি যে সামাজিক দায়িত্ব পালন করেন তার। এই ভ্রটি রোলে ফিনি 
সার্থক, তিনিই শিল্পী এবং আমাদের সহযোগা। 

নির্দেশক যদি মঞ্চ যোগ্যতা যাচাই ক'রে নাটক খোঁজেন, তাঁকে বলা হুবে-- 
দয়া ক'রে ভালো নাটক খুঁজবেন ন]। নাটক হিসাবে উতরুষ্ট--এরকম অনেক 
রচন! পৃথিবীতে কম নেই, এদেশেও কিছু মিলবে । নির্দেশককে নাটক নিবাচন 
করতে হবে। আঃ ভার নাটক নির্বাচনের মধ্য দিয়েই তার সামাজিক চরিত্র 
চিনে নেব। 

সমাজের দায় দায়িত্ব এাঁড়য়েও তিনি যদি নাটক খোজেন- নান! তাড়নায় 
আহত আমাদের মনো সামাজিক মানুষ এ-নিদেশিককে শিয়ে ঘর করতে পারবে 
বণে মনে হয় না। তাছাড়া তার নির্দেশিত নাটকগুলো যদ নির্দেশকের বিশেষ 
কোন লুন্থ ভীবনদর্শনের সঙ্গে যুক্ত না থেকে বিচ্ছিন্নভাবে কেবল শিল্পসার্থক 
নির্দেশনার দৃষ্টান্ত হয়__'মামাদের হাততালিতে কিন্তু শব হবে না, বরঞ্চ নিঃশকে 
তাকে চলে যেতেই অন্থরোধ কর! হবে । 

আর নাট্যকার? গ্রাপের নিজন্ব সামাজিক ভূমিকার দায়িত্ববোধের সঙ্গে, 
তার পদক্ষেপের ছন্দের সঙ্গে এবং নিঃশ্বাস প্রশ্থাসের তরঙ্গের সঙ্গে যে নাট্যকারের 
বক্তবে;র মিল থাকবে, কেবল তাঁর নাটকই নির্বাচন করাহবে। অন্ত লেখকর। 
বড় হলেও আমাদের আত্মীয় নন। অবনত আমাদের এই লেখক কেবল 
বক্তব্যের একাক্মতাতেই আমন্ত্রণ পাবেন না-তিনি শিল্পী, তার শি ও 
স্বভাবের যেখানে সিদ্ধি আমাদের অন্ুরাগও সেই কেন্ত্র থেকে হাত বাড়াবে। 

এই আমার গ্রুপ থিয়েটার । চতুর্দিকে গড়ে উঠছে। কে থামায়? 

১৯৭১ সাল নতেম্বর পর্য)স্ত যতদূর হিসাব পাওয়া যার, একাংক ও 
পুর্ণাঙ্গ বছ নাটক এর! মঞ্চ করেছেন । এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাটক হিসাবে নাষ. 
করা যায় মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের “মৃত্যু সংবাদ", চন্ত্রলোকে অগ্নিকাণ্ড এছাড়া 
ছোট নাটক অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের “সন্ধ্যার রঙ', মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'সোনাক্ক 
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চাবি', অজিতেশ বন্দে]াপাধ্যায়ের “নান! রঙের দিন, স্তামল ঘোষের “প্রেতান্ধিত 
শ্প্ন/” পান্ুপালের বিচার" | বেতারে অভিনয় করেছেন বুদ্ধদেব বস্তুর “তপন্থী 
তরঙ্গিনী”, 'কালসন্ধয', মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের “সোনার চাবি", চন্ত্রলোকে 
অগ্নিকাণ্ড | নক্ষত্রগো্ঠী এখানেই থেমে যাননি । এর! বিদেশী অনুকরণে রিচার্ড' 
সাপের নাটক অবলঘ্বনে অসিত দে-র রূপান্তর “বৃটি বৃ্ি', এই নাটকটি সাধারণ 
মানুষের কাছে নতুন স্বাদ এনে দিয়েছিল, এই নাটকের প্রয়োগ প্রধান ছিলেন 
শ্ামল ঘোষ। বিশ্বরূপান়্ নাট্য উৎ্লবে এটি গ্রথম অতিনয হয়। 

নক্ষত্র গোষ্ঠী ১৯৭১ সাপে একটি ছুঃসাহুিক প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হলেন 
বিয়েটার সেণ্টাবে প্রতি শনিবার নবেন্দু সেনের “নয়ন কবিরের পালা'। নিয়ে মাত্র 
ছটি চরিত্রের প্রান দেড় ঘণ্টার অভিনয়ে দর্শককে মুগ্ধ করে দিয়েছেন, আর 
'মোছিত চট্টোপাধ্যায়ের “ক্যাপ্টেন হুর্রা, এরা অভিনয় করেন। “ক্যাপ্টেন 
কুষূরা' প্রসঙ্গে নক্ষত্রের স্থাতেনিরের ব্যক্তব)টি তুলে দিচ্ছি। 


ক্যাপ্টেন হুর্র! প্রসঙ্গে 
প্রাগৈতিহাপিক শ্বাপদের সামান্ততম স্থৃতি হয়তো যাছুথরে মিলবে---মান্ুযের 
জন্ত পথ ছেড়ে তার! সৰ কোথা মিলিয়ে গেছে । কিন্তু এ সব বিকট লুপ্ত 
প্রাণীর অনৃগ্ত আত্মা কিছু মানুষের উপর জাজে তর করে আছে। তাই 
মানুষের বৃহত্তম শত্রু আঙ্ষে। সম্ভবত মানুষ -'এই কলঙ্কিত অপরাধে সভ্যতা 
আর কতকাল অভিযুক্ত থাকবে? “ক্যাপ্টেন হুর্রা' নাটকটিতে মানুষের 
এই কলঙ্কমুক্তির উদ্ভোগ ও অভিযানের দায়িত্ব স্বীকার করা হয়েছে। এই 
কাছিনী একটি পথের মানচিত্র । আজকের ইতিহাস গড়েছে এই পথের উপর, 
আজকের নাটক গড়ে উঠেছে এই পথের ছু ধারে। এইখানে দেখা মিলছে 
স্বজন-বন্ধুর, এইখানে পথরোধ করে দীড়াচ্ছে নষ্ট নার়ক। লংঘর্ষের ছাত 
থেকে নিস্তার নেই। এই কম্পমান প্রহরে আমরা এখনো অনেকেই বড় স্থির, 
অদ্ভুত উদ্দালীন কিংবা আলগ্তে মন্থর । এই স্থবির মুহূর্তে একটি জাহাজ কিন্ত 
ঠিকই ভেসে আসে--সব অনাড়তা চুরমার করে এগিয়ে যাবার বাণী বাজায়--. 
দেরী করলেই ভূল হবে। নিছের দায়িত্বের মূহূর্তট গ্রহণ করার মধ্যেই তো 
গঠিক বাচার পথ । 
নক্ষত্র গোষঠীতে যারা বিভিন্ন সয়ে অভিনয়ে অংশ নিয়েছেন £--নুর্জমা 


৭৯৪ নাট্য আন্দোলনের ৩০ বছর 


ঘোষ, মানব সেন, শ্তামল ঘোষ, মানস মুখার্জা, শ্তামলবরণ ঘোষ, অসিত দে, 
তপন গঙ্গোপাধ্যায়, অশোক সোম, রাজকুমার উপাধ্যায়, দীন সেনগুণড, শাস্তি 
চক্রবর্তা, মানস মুখোপাধ্যায়, রেবা রাকচৌধুরী, শ্িষ্ঠা ঘোষ, কৃষ্ণ দাস, 
অমল চতক্রবর্তা, দেবল সেন, তিন্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ ঘোষ, শ্বপন 
গঙ্গোপাধ্যায় । মঞ্চগ্থাপত্য--তাপস বন, আবহুন্থজন--রাজকুমার উপাধ্যায়, 
দ্বীপচিত্রণ_স্বরূপ মুখোপাধ্যার, প্রয়োগ প্রধান--স্টামল ঘোষ। নক্ষত্রের 
কার্ধকরী 'সম্গিতি £ সভাপভি-্মনিত দে, সহসভাপতি--অমল চক্রবত, 
সম্পাদক--শ্তামল চক্রবর্তী, দিলীপ ঘোষ, কোবাধ্/ক্ষ-_নিতাই দে, সদ্ত-_- 
স্বপন গঙ্গোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় । 

নক্ষত্রর ১৯৭২ সালের নাটক 'খনন কাহিনী" নাটক ও। নির্দেশনার়-_নীলকঞ্ 
সেনগুপ্ত মূল--“ঘ্ত ডেডলি গেম'। ফ্রিডরিশ ডুরেলমাট। প্রথম অভিনয়, 
২১ এপ্রিল ১৯৭২ মুক্ত অঙগন মঞ্চে অভিনয় হয়েছিল 1) 


সজনী 


১৯৬৬ সালে কয়েকজন স্যঞ্জনশীল ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের “শান্তি' ( নাটারূপ 
বীক মুখোপাধ্যায়) নিয়ে বিভিন্ন স্থানে দিনে দিনে এক অভিনব খ্যাতির 
সোপান তৈরী করলেন স্যপ্রনী সংস্থার বলিষ্ঠ প্রযোজনার মাধ্যমে । রাজনৈতিক 
অস্থিরতা এবং আধিক সমস্ত! কাটিয়ে দীর্ঘদিন পরে আবার মিলিত হয়েছিলেন 
নতুন উদ্ভমে নাটয প্রয়াসে এগিয়ে যাবার সংকল্প নিয়ে । তপনকুমার ঘোষালের 
'বুক্তাক্ত নখর' একাক্ক নাটকটি নিয়ে সুদুর মধ্য প্রদেশের বিলাসপুরে সার ভারত 
একাক্ক নাট্য প্রতিযোগিতায় অংশ নিলেন। সেখানে পেল সর্ব ভারতীয় স্বীকৃতি। 
তপন বাবুর রচিত-_'শিল্পীর চোখে জল? ( পূর্ণাঙ্গ ) ও “ফেরার বেলা' (একান্ক) 
নাটক ছুটি মঞ্চ করল 'মুক্ত অঙ্গন+, থিয়েটার সেপ্টার ওচ]াপেল, চার্চ রুজালযে। 
কলকাতা এবং মফঃ€লে অভিনয় করে আশাতীত সাড়! এর! পেলেন। 
এ ছাড়া বাংলা! সাধারণ রঙ্গমঞ্চ শতবর্ষ পুতি উৎসবের কর্মস্থগীতেও নাটক 
মঞ্চস্থ করার জন্ত উদ্ভোগী হয়েছেন। স্য্গনীর শিল্পীবৃন্দ :--রামপ্রদাদ দাল, 
নীলু গোমেন, স্ট্যানিস্লদ্‌ গোমেল, জেরান্ড, গোমেপ, রবীন গোমেস, 
রনজয় সন্ার, মোহুনলাল মণ্ডল, অনাথ পাহা; বোধ ভট্টাচার্য্য, মহঃ আনসার 
আলি, পিটার আলভারেজ, পি. এস. রাও, টি, পিং, ও অন্তান্ত অনেকে | 


নান্দীকার থেকে ধিয়েটার ওয়ার্কশপ 


১৯৬৭ লাল। ১৩ই জুন মুক্তাঙ্গন মঞ্চে একটি নাটক দেখতে গিয়েছিলাম । 
ঘটনাটা! এদেশের নয়, বিধেশের। ভিয়েতনামের কুয়াং ত্রি প্রদেশের একটি 
বৃদ্ধ! কৃষক রমণী ও তার একমাত্র সস্তানের আত্মত্যাগের কাহিনী । এক কথায় 
বলা যায় মাঞ্কিন সাম্রাজ্যবাদী ও তাদের পোষা দঃ ভিয়েতনামের সামরিক 
চক্রের বিরুদ্ধে একট! বঙ্গিষ্ঠ বিকার । 

বিভাস চক্রবতীর ভিয়েতনামই আমি গ্রথম দেখেছিলাঁম। অবশ্য পরে জানতে 
পারলাম ১৯৬৭ সালে নান্দীকার থেকে ১৪ জন শিল্পী এক সঙ্গে বেরিয়ে এসে 
এই দল গড়লেন, এই দল গড়ার কাঙ্জ যারা করেছেন তাদের মধ্যে বিভাস 
চক্রবর্তী, মায়া ঘোষ, ইনি “নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্রে! মেয়ের ভূমিকায় 
অনবদ্ধ অভিনয় করতেন, যে অভিনয় আজও ভোলা যায় না। অঙয় গাঙ্গলী 
ইনিও বাবার চরিত্রে অভিনয় করে খুবই সুনাম অর্জন করেছিলেন। চিল 
রায়, অশোক মুখার্জা, মানিক রায়চৌধুরী, তাপসী গুহ, নিমাই ঘোষ, বিমলেন্ছু 
ঘোষ, গোপাল দত্ত, অজিত সরকার, মহেশ সিংহ, অশোক দাসগগ্ু। 

এদের প্রথম নাটক ৬৭ সালের ৮ই নভেম্বর মুক্তাঙ্গন শনওকেসীর জুনো 
এণ্ড দ পেরকৃ-এর বাংল! রূপান্তর অশোক মুখোপাধ্যায়ের “ছায়ায় আলোক 
অভিনয় হয়। পরপর এই নাটক এরা ৫1৬টি শো করেন। 

১৯৬৯ সালে এরা ৬ই “ছুন উৎপল দত্তর “হাড়ি ফাটিবে' রাতের অতিথিকে 
নাম পাণ্টে মুক্তাঙ্গনে অভিনয় করেন। ৭১ সালে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'রাঁজ- 
রক্ত অভিনয় করেন মুক্তাঙ্গন । প্রায় ৪২টি শো করেন এই নাটকের । ৭২ সালে 
এরা রজনায়, মনোজ মিত্রের গ্রাম্য জীবনের পটভূমিকায় লেখা নাটক 
দচাকভাঙা মধু: অভিনয় করেন। | ৭২ সালের ২১শে জুলাই আননবাজার 
পত্রিকায় একটি সমালোচনার কিছু অংশ উল্লেখ করা হল। 


চাক ভাঙ! মধু 

মনোজ মিত্রের চাক ভাঙা মধু আদ্গপে মধুই না, মুখবীধা হাড়ির ষথ্যে 
লুকনে! এক বিষধর সাপ। নাটকের গুরুতেই মাতল ওঝা তার মেয়ে বাদামীর 
সঙ্গে ওই হাড়ি নিয়ে মর্ধাস্তিক রসিকতা করেছে ॥ অনস্তোপায় পোয়াতি মেয়েটা 
তার চেয়েও মারাত্মক রলিকত! করতে গিয়েছিল মহাজনের সঙ্গে । ফল হল 


২৯৬ নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর 


ঠিক উল্টো । দেখা গেল অগ্রয়োগের জ্যান্ত সাপের, প্রয়োজনের কালে অ'র 
জীবিত থাকে না--এই মহাসত্য নিয়েই চাক ভাঙা মধুর যাত্রা শুরু । 

তবু আলাদা করে বিচার করলে বলতে হয় চাক তা! মধুর “জটা+ ভুলনা- 
রহিত । বিভাস চক্রবর্তা কেবল বাঁচনিক অভিনম্প-কৌশল দিয়ে একে ভরিয়ে 
'ছেননি, তীর প্রতিটি অঙজ-প্রত্যঙ্ত যেন স্ুচতুর বৃদ্ধের খল মনোবাসনাকে জীবন্ত 
করে তৃলেছে। এ চরিত্রের চাপলা রসিকতা ও লোভ সমগুরুত্বে অস্কিত। 
মানিক রায় চৌধুরীর শৈঙ্কর' একটি বিশেষ ধরনের অন্িনয়ের সঙ্গে আমাদের 
'পরিচয় করায় । এবং তা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন সঙ্ষোচ থাকার কথা নয়। 
চরিত্রটি কোথাও ভাল রিলিফের কাজও করেছে । মালা নাখের 'দীক্ষ' 
উপভোগ্য । বিমলেন্দু ঘোষ অঘোর চরিত্রের রূপকার । 

প্রয়োগ পরিকল্পনা যেখনে সামান্য, সেখানে পরিচালনার কথা আলাদা 
করে বলার অপেক্ষা রাখে না। বিভাঁস চক্রবর্তী এই দায়িত্ব বহন করেছেন । 
'শেষক্ষণে তার প্রতি আমাদের বন্তাবা £ পরিণডির দশের বিশেষ কম্পোভি- 
. খনের মোহে নাটকটিকে বিশেষ উদ্দেশোর সীমা টেনে না নিলেও বোধহয় ক্ষতি 
ছিল না। তাপস মেনের আলো, স্ক্ধেশ দিংছের মঞ্চ পরিকল্পনা এবং সৌরেশ 
স্তর সংগীত ও ধবনির প্রয়োগ পরিমিজ্গ ও যথাযঞ। 

এছাড়া চেখভের ভ্য বেয়ার ভনুঙ্গরণে সত্যেন মিত্র "জংলী” একাংক ও 
সতোন মিত্রর মৌলিক একাঁংক “চাই জাঙগয় চাই", নাটকও এরা অভিনয় 
করেন । আরে! যারা যারা বিভিন্ন সময়ে এদের সঙ্গে অভিনয় করেন, বাঁ 
মুখোপাধার, গৌরাজ গুধঠাকৃরক্ষা, প্রীমম সরকার, সমীর মুখোপাধণায়, শেঠ 
গৌরাঙ্গ গুজঠাকৃরতা । আলোর়-_বিমক্ন্দ্ু ঘোষ। তাপস সেনও ওদের আলো 
করেন। সঙ্গীত-_সৌঁরেশ দত্ত, রূপসঙ্জায়-_গণনাটের প্রখ্যাত শিল্পী শক্তি 
সেন, নির্দেশনায় বিভিন্ন সময়ে দেখা গেছে, বিভাস চক্রবর্তী, চিন্ময় বায়, 
মহেশ পিংককে। | 


উত্তর দরবারী 


১৯৬৭ সাল, মুক্তাক্তন মঞ্চে ২১শে অক্টোবর একটি নতুন ধরণের নাটক 
দেখলাহ, অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের ।'আরেয়গিরি' | একট! দেশে যখন ফ্যাসিস্ট 
শক্তি চাগার দিয়ে ওঠে সেই শক্তি দেশের অগুস্তি জনসাধারণের উপর 
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“যে ফ্যাপিষ্ট তাণ্ডব চালায় সেই বীভতস অত্যাচারের শেষ স্তরে দেশের 
কল মানুষ এক হয়, রুথে দাড়ায় । এ নাটক তারই একট! জলম্ত দৃষ্টান্ত বলা 
যার। একটা বিদেশী কাছিনী স্টেন বেক-এর যুন ইস ডাউন অবলম্বনে অমরদ! 
এই আগ্নেয়গিরি সৃষ্টি করেন। ৬৭ সালে এই নাটকের অভিনয় দেংখ উত্তর 
দরবারী গোঠী বাগ রায়কে সেই বছরের সর্বশ্রেষ্টা মহিলা! শিল্পী ছিপাবে 
স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই নাটক এর পরে এব! বিশ্বরূপায় অভিনয় করেন ও 
১৯টি শো পর প্র করেন। এই দলের সার্থকতা দেখে ভাবার কান কারণ 
নেই এইটেই এদের প্রথম নাটক। এব আগে প্রায় দীর্ঘ ৬ বছর ধরে নাটকের 
উদর নানান পরাক্ষা নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে এরা এগিয়ে এসেছেন। এদের প্রথম 
নাটক ভবেন্দু ভট্রাচার্য্যের 'কুণীরব+ | তারপর এবা করেন অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের 
“হঘকারের আয়না» তারপর এর] করেন ধিজেন্দ্রলালের 'বঙ্গ নারী" | এই নাটক 
পরিচালন! করেন রঞ্জিত দত্ত। এর পর কারন সঙনাটক। পরিচালনায় 
চিকন জয়স্ত ভট্টাচার্যা। এ ছাড়! বিভিন্ন স্ময়ে কিছু একাংক নাটকও এরা 
অন্তিনয় করেন । যেমন--তুমি গুধু ছবি", 'ঠাকুর দা", '৪২ এর বেকুব", 'বৌদ্্রা- 
ভিসার", €গ্রন্থি। এই সংস্থায় শ্মভিনয় করেন অজিত লাল দাস, কুষঃ 
ভ্যাটাজ্জঁ, দেবী চাটাজ্জা, চন্দন গাঙ্গ,লীী, জ্যান্ত ভাটার্ধয। শ্তামল ভটটাচাধ্য, 
তাপস বোস, দেবু বোস, রঞ্জন চক্রবর্তা, দীপু চক্রবর্তী, এস শেঠ, সতা ঘোষ, 
কল্যাণ অিত্র, পবিত্র ঘোষ, পরিমল রা, রানু রায়, মঞ্ুত্রী রায় চোধুরী। এদের 
বেশির ভাগ নাটকই পরিচালন! করেছেন ভবেন্দু ভট্টাচার্য) । 


ঘরোয়া 


১৯৬৭ সাল, বহু আশা আকাঙা! নিয়ে জস্ম নিল আর একটি দল নাম 
প্বরোয়া, এরা প্রথম যাত্রা গুরু করেন উৎপল দত্তর “দ্বীপ” নাটক দিয়ে। তারা 
এর পর জগমোহন ষজুমদারের় “করুণা কোরো! না চিররঞ্জন দাসের সমুদ্রের 
দ্বাদ* অভিনয় করেন। তারপর এয়! করেন খত্বিক ঘটকের “জালা”, 
ববেজ্জ ভট্টাচার্য্যের 'ইচ্ছ! মুভু)”, রমেন লাহিড়ীর “আমিই লেনিন” রবীন 
ভট্টাচার্য্য “আলোয় আলো” । এরপর এর! পূর্ণ নাটকে ছাত দিলেন। 
প্রথম নাটকই কৃষক জীবনের পটভূমিকায় লমরেশ বন্ুর গল্প অবলখনে 
বরণ দাসগুগ্তর 'আবর্ত'। এরপর গেলেন শ্রমিক জীবনের সঙ্গে পরিচিত হতে 
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গোকাঁ অবলম্বনে শশাঙ্ক গলোপাধ্যারের 'সামান্ত অসামান্ড'। নাটক নিয়ে। জাবার' 
গেলেন কৃষক্ক জীবনে মনোরঞ্জন বিশ্বাসের “আমর মাটি” নিয়ে । এই সব নাটক: 
অভিনগ করে এরা বছ পুরস্কার ও বহু প্রশংসা লাভ করেন। চিররঞজন দাস, 
সন্তোষ বহু, তরুণ লাহিড়ী, শংকর গাল,লী, দীলিপ বনু, ফড়িং সরকার, 
অনিল মণ্ডল, বিষ্টপদ চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বরঞ্জন পাল, দীপেন মুখার্জী, পূর্ণচজ- 
মুখাজ্জাঁ, শিবু চক্রবর্তী, মদনমোহন গুণ, মাঃ দৌলত, মাঃ চিগ্ম়। মাঃ সন্ট,ও 
ংকর মুখাজ্জাঁ, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, স্বপন গাঙ্গ,লী, বান্ুদেব সেনগুণ্, 
গ্রদীপ সরকার, জ্ঞান দাল, বাবলু বোস, বাবলু ভট্রাচাঁধ্য, হীরেন ঘে।ষ, মিলন 
চক্রবর্তী, দেবাশীষ চট্টোপাধ্যায়, রমাপতি চট্টোপাধ্যায়, ননছুলাল চট্টোপাধ্যায়». 
অরুণ মুখাজ্জী, বেবী সরকার ও উমা প্রামাণিক বিভিন্ন সময়ে অতিনষ্ে, 
অংশ নেন। 


নবরতু 


১৯৬৮ জুলাই মাসে নবরত্ব জন্মগ্রহণ করে। বিভিন্ন নাটক ও অভিনেতাগণ £ 

কামধেন্তু-__রচনা £ নবকুমার গরাই, নির্দেশনা £ মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্)োপাধ্যায়। 
বর্তমান যুগের মধ্যবিত্ত একটি পরিবারের চাকুরিজীবী এক নারীর সুখ ছঃখ 
আশা-আকাঙ্খার কাহিনী নিয়ে হাসিকারার নাটক। অন্তরালে রচনা 2 
নবকৃমার গরাই, নির্দেশনা £ শু কর্মকার ,”""সৌখিন মঞ্চ জনতাকে কেন্ত্র 
করে বিচিত্র টাইপ চরিত্রের সমাবেশে নাট্যসংস্থাদের নানা সমন্তা, অভিযোগ, 
হ্থকৌশলে তুলে ধরা হয়েছে, আগামী দিনের আশার কথাও ফুটে উঠেছে, 
সেই সঙ্জে এক খভিনেত্রী ও নাট্যকারের জীবন-অস্তরালের রৃহন্তও উদবাটিত 
হয়েছে। জিন্দের বর্দী-রচনা ও পরিচালন! £ নবকুমার গরাই। 
জালবাধ-রচনা £ নবকুমার গরাই, পরিচালন! $ তারাশঙ্কর বসী ,”** 
গুগুচর-.রচন। £ নবকুমার গরাই, নির্দেশক £ মলয় মহাত্ত।"*পাক' 
হামলার পটভৃ'মতে তিনটি পুরুষ চরিত্র নিয়ে রৃহম্তঘন আধ ঘণ্টার একা 
নাটক । সদশ্ত শিল্পীবৃন্দ £ নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল সাহা, চিত্ত ঘোষ, অমর: 
গোস্বামী, সুবোধ দাস, দীন মহম্মদ খা ও নবকুমার গরাই। সংস্থা সাফল্যের সঙ্গে 
বিশ্বরূপা, রঙমছল, মিনার্ডা থিয়েটার ও নেতাজী স্থভাষ ইঞ্সটটিউটে তাদের 
নাটক মঞ্চস্থ করেছে। অতিরিক্ত হঞ্চভাড়! ও ্সথনৈতিক কারণ নাট গ্রন্ততিচ্জে 


নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর ২৪ 


অন্থবিধার ত্য করে। সংস্থার কতৃপক্ষ শ্বল্ব্যয়ে শুন আয়াদে যধ্্ছ 
করবার মত নাটক প্রস্তুত করার কথা “চিন্তা করছেন। সম্পাদক শুনা 
কর্মকার, মলয় মনথান্ত, পরান মহাস্ত। 


সুদরশ নম 
১৯৬৮ সাল, ২৬শে জুন মুক্তাঙ্গনে একটি হাসির নাটক দেখতে গেলাম। 
পরনিপ্দ৷ পর6্ 'আর অহেতুক কৌতৃছুল এর যে একট! বিয্লোগাস্তক পরিণতি 
থাকতে পারে এ কথা সেদিন বিভৃতি মুখোপাধ্যায়ের “নিতাই গড়গড়ির বৌ” 
দেখে মনে হল। হাসতে হাসতে নিঙ্দের অঙ্জান্তেই কেমন করে গম্ভীর হয়ে 
যাওয়া যায় নুদর্শনম গোঠী প্রযোজিত নিতাই গড়গড়ির বৌ দেখে অন্ুতব 
করলাম। অবনত এর আগে ১৯৫৪ সালে এর! বনফুলের 'কঞ্ি' দিয়েই যাত্রা 
শুরু করেন। মাঝখ!নে রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সতা।' “গুরু বাক7+, গিরিশ ঘোষের 
“য্]ায়সা কা ত্যানসা', অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের “থান! থেকে আসছি”, শৈলেশ 
গুহ নিয়োগীর 'বৌদির বিয়ে", 'ঝর্ণা', মনোজ মিত্রের 'আরক্ত গোলাপ+, কিরণ 
মৈত্রের “তেলে জলে? “নাম নেই", বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'তিলোত্তম। সঞ্জীব 
চট্টোপাধ্যায়ের “সামনে অন্ধকার” অভিনয় করেন। এরপর এর] টেনেনস র্যাটি 
গান এর “ব্রাউনি ভান্ন” এর রূপান্তর সাংবাদিক নাট্যকার জ্যোতির্ধয় বসুরায়ের 
একট নতুন ধরণের নাটক “একা একা" অভিনয় করেন। একা একা সম্বন্ধে বলতে 
গিয়ে একথ। বলা! যায়, স্বামীর অনেক বড় হবার স্বপ্ন কিন্তু বাধা অনেক । আরম্ত্রী যে 
স্বপ্ন দেখে সুখী জীবনে একেবারেই রূঢ় বাস্তব। তাই ছুটে। মনের মধ্যে কোথায় 
যেন চির থেয়ে যার়। মাঝপথে এলে! এক ফুটন্ত যৌবন, যার ফলে সব গেল ওলট: 
পালট হয়ে। সব ভেসে যায় শোতের মতন । এই নাটক বিভিন্ন সঙয়ে এরা 
অভিনয় করেন। সংস্থার নাট্য নির্দেশক কুমার শোভন, শব সংযোজক 
মনভোধ চৌধুরী, আলোয় শিবনুন্দর দাস। আর অভিনয়ে ছিলেন -সীমা বিশ্বাস, 
সঙ্গীর মুখোপাধ্যায়, রপ্রিত ঘোষ, অলোক বন্দু, দীপেন তন্ত্র, অনুরূপ সরকার, 
গণেশ পাল, জগন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অপূর্ব ভট্টাচার্ধা, পরিমল ভট্টাচার্য্য, 
অমরেন্ত্র চক্রবর্তী, অশোক চট্োপাধ্যায়, হামল মুখে।পাধ্যার়, পুভেচ্ছু; শেখর» 
তরুণ দত, দেবত্রত রায়, জিতেন দত, মায়া রার, মন্দিরা দাস, রঞগুনট 
সুখোপাধ্যায় ও কুমার শোভন। 


অনুভব 

১৯ ৮সাল। বাঁ*সা পাট)শালার এতিহ্ের পখ চেয়ে কণবগু.ল' নাট্য 
সচেতন ছেলের নাটাবোধ থেকে ভল্মনিল একট] নতুন দল 'অনুভব+। প্রগতিশীল 
নবনাট্য আন্দোলনের স'গে আর একটি নাম জডিত হুলে!। বেহালার অধুন'লুপ্ত 
“হীন মঞ্চে? (্মমর গাঙ্গ,লী প্রতিঠিত) ৭ই ফেব্রুয়ারী '৬”, এরা প্রথম সাধারণ্যে 
অভিনয় করলেন দীপেন্্র সেনগুপ্তের মৌলিক নাটক "দ্বিতীয় পৃথিবী, 
"আনাতোলে ফ্রার কান্ছিনী অবলম্বনে দপ্জ্ে সেনগুগড রচিত হাসির নাটক 
“নিহত নিয়তি' | এ মঝেই '৬স সালে অভিনীত হল চিত্তরঞ্জন ঘোষের 'দাও 
ফিরে সে অরণ)” আস্তন চেকতের ণদ্দ প্রপোন্তাল' অবলম্বনে দীপেন্দ্র সেনগুগ্ুর 
এস্তুভ প্রস্তাব) লেভী গ্রেগরীর নাটক অবলম্বনে 'ঝাডের খেয়াঃ। "৬৮ সালেই 
অন্ততব দীপেন্ লেনগুগ্ুর পূর্ণাঙ্গ নাটক শনিবারের বিকেল+ মঞ্চ করলেন 
অহীন্ত্রমঞে, রঙমহলে | নাটকটি বহু পত্র পত্রিকার গ্র“ংলাধন্য হয়েছিল এবং 
পরে «“আকাশবাণী কলিকাতা+ থেকে প্রচারিত হয়। এট নাটকটি এখনও পর্যন্ত 
বহুবার মুক্ত জান, বিশরূপার, বুঙমহলে, তন্ধু হলে অনুভব গোঠী অভিনয় 
করেছেন। ৮৯ সাপে চেকের “সোখান সং" অবলগ্বনে দীপেন্জর সেনগুপুর 
এপুরবা। নাটকটি প্রযোজিত হলো । ৭৭ এ এরা প্রযোছজন! করলেন মাণিক 
বঙ্গেযোপাধ্যাধের কাহিনী আ্ববলম্বনে দীপেন্্র সেনগপগুর'হাবানের নাতজামাই" 
প্রদপপ রায়ের কিশোঁব নাটক 'শক্তিশ্লে”। মোছিত চট্টোপাধ্যায়ের সিংহাসন্রে 
ক্ষয়রোগ” ৷ তিনটিই পূর্ণাঙ্গ নাটক এবং স্থপ্রযুক্ত। এরপর "৭১ সালে অস্থভব- 
এর বহু বিতক্ষিত নাটক শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যাঘ়ের কাহিনী অবলম্বনে দীপ্ত 
সেনগুপ্ত রচিত “সওয়াল' নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় ২৮শে সেপ্টেম্বর মুক্ত অঙ্গনে । 
নাটকটি বহুবার মুক্ত অস্তনে এবং আযাকাঁডেমী অফ. ফাইন আর্টস মঞ্চে মঞ্চস্থ 
হয়েছে। পাঁচ বছরের সল্প পরিধিতে এরা এপর্যন্ত মঞ্চস্থ করেছেন এগারোটি 
নাটক । অনুভবের গতি এখনও অব্যাহত। মঙ্থান নাট্যকার শচীন সেনগুগুর 
পুত্র দীপেন্্র সেনগুপ্ত এই গোষ্ঠীর পরিচালকের দায়িত্বে আছেন। ইনি 
*নান্দীকার+ এবং অন্থুকার' গোঠীর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এই সংস্থার বিতির 
সময়ের অভিনেতা এবং কলাকুশলীর1 হলেন--দীপেজ সেনণ, তাপস দাসগুণ, 
ত্যপ্রিয় ঘোষ, মিহির গাল,লী, শিবনাধ গাঙ্গ,লী, অজয় বনু, অসীম ভাছুড়ী, 
ইন্্রজিৎ চটোপাধ্যায়, ঘিবেক সেনগুপ্ত, রতন চক্রেবর্তা, অন্ধুপ ভাহড়ী, দিলীপ 


নাটয আন্দোলনের ৩* বছর ৩১ 


চক্রবর্তী, অনিন্দ্য নন্দী, অলক চ্যাটটা্াঁ, শান্তঙ্জিৎ সেন, অজিত গণ, চিভ- 
ভাছুড়ী, অনিল দাস, কৃষ্ণ রায়, সুনীল ঘোষ, মায়া ঘোষ, মঞ্জ শ্রী বনু, মন্থির। 
দাস, মীনা চ্যাটার্জী, নবেন্দু ব্যানার্জী, সুনীল বন, পিপ্ট, বন্ধু প্রভৃতি । 


সৌন্রাত্রিক 


১৯৬৮ সাল,'আর একটি নাট) সংগ্থার উদয় হলো যাদের গুরু একাংক নাটক 
দিয়ে। এরা অল্পদিনেই বন নাটক অভিনয় করেছেন। এর মধ্যে বিমল রায়ের 
“অভিনয়, অমব গঙ্গোপাধ্যায়ের 'এক অধ্যায়”, অনিল মুখাজাঁর “বিষে যাইনাঁস 
বৌ”' শৈলেশ গু£ নিয়োগীর ক্যাম্পথন, “অনশন ভঙ্গ, জোজন দক্তিদারের 
'নবারুন', পলিল সেনের “ডাউন ট্রেন, কিরণ মৈত্রের “যা তার! পারেনি, চিত্তরঞ্জন 
ঘোষের 'দেবরাজের মৃতু”, নারায়ণ বন্দ্যোপাধায়ের “এমনও দিন আসতে পারে,” 
রতন কৃষার ঘোষের 'পিতামহদের উদ্দোস্তে” সলিল চৌধুরীর “অরুণোদয়ের পণ,” 
প্রভৃতি । এই সংশ্থার পরিচালক অশোক চ্যাট]াজী, অমর দাস ও 
অমিতাত রায় মুখাজজঁ। সংস্থার সম্পাদক প্রলয় কুমার মিত্র। বহু জায়গায় 
নাটক অভিনয় করে মর্যাদা পেয়েছেন ও পুরস্কৃত হয়েছেন। 


নাটক বাঁচাও আন্দোলন 

১৯৬৯ সাল, নাটক বাচাও আন্দোলন শুক করলেন ন|ট্ সংগ্রাম সমিতি। 

এই উপলক্ষে নাট্য কর্মীদের সংঘবদ্ধ করাগ জন্ত বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলন 

শুরু করলেন, সভা সমিতির মাধমে প্রচারে নামলেন, বিভিষ্ন সময়ে তার কিছু 
খবর পত্রিকায় গ্রকাশিত হয়েছিল সেই খবরগুপে। আমি ছেপে দিলুম। 


প্রমোদকর উচ্ছেদের দাবী সোচ্চার 


নাট্যাভিনয়ের ওপর থেকে গ্রমোদকর উচ্ছেদের দাবী ক্রমশ সোচ্চার হয়ে 
উঠছে। গত শনিবার পলতায় সারা বাঙলা নাট্য সংগ্রাম সমিতির চতুর্থ 
আঞ্চলিক অধিবেশনে ১১৮টি দলের প্রতিনিধি উচ্চকঠে এই দাবী তোলেন । 
সভায় কয়েকশত নাট্যশিনীর উপস্থিতিতে প্রস্তাব গ্রহণ কর! হয়। বিতিন্ন বক্তা 
বলেন, এ কোনো রাজনৈতিক আলোলন নয়, নাটককে বাচাবার অন্ত এর- 
প্রয়োজনীয়তা আছে সভায় জনগণের সরকারের দৃি আকর্ষণ কর! হয়। - 

সংগ্রাম লহিতি সমগ্র বাঙলাদেশব্যাপী এই আঞ্চলেক অধিবেধন- করছেন ॥. 


টি নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর 


এঁদের পরবর্তী সভা £ ২৮ জুন লক্ষমীকাস্তপুরপ্থ ঘটেশ্বরে, ৬ জুলাই নৈহাটিতেঃ 
১২ জুলাই বহরমপুরে, ১৩ জুলাই দ্গিয়াগণ্ড, ১৭ জুলাই হাওড়ার । আগামী 
সেপ্টেঘরের মধ্যে এরা আঞ্চলিক সভার কাঁজ শেষ করে কলকাতা য় প্রকাশ্য সভা 
গডাকবেন বলে ঘোষণা করেছেন । 


দক্ষিণে 'নাটক বাঁচাও আন্দোলনের জনা 

নাট্যাভিনয়ের ওপর থেকে প্রমোদ কর তুলে নেবার দাবীতে আগামী 

আনিবাঁর লক্ষ্ীকান্তপুর এলাকায় এক বিশাল সভার আয়োজন করেছেন তিয়াস 

সংস্থা । সমগ্র দক্ষিণ এলাকার সকল নাট্য সংস্থার প্রতিনিধিরা এতে যোগ 

দেবেন। সভাস্থল ঘটেশ্বর বিস্তালয় প্রাঙ্গণ । উল্লেখ থাকে যে, সারা বাঙলা 

নাট্য মংগ্রাম সমিতির এটি পঞ্চম আঞ্চলিক অধিবেশন | বষ্ঠ অধিবেশন অনুষ্ঠিত 
হবে নৈহাটিতে, যাত্রিক গোষ্ঠীর উদ্যোগে । 


নাটক বাঁচাও আন্দোলন রবিবার নৈহা টিতে 


সারা বাঙলা নাট সংগ্রাম সমিতির যষ্ঠ আঞ্চলিক অধিবেশন অনুঠিত হবে 
"আগামী রবিবার নৈহাটিতে। উদ্ভোক্তা যাত্রিক সংশ্থা। বিকেল থেকে ওই 
অঞ্চলের শতাধিক নাটযদংস্থা মিছিল করে, প্রমোদকর বন্ধ কর' এই ধ্বনি তুলে 
লতার যোগদান করবেন। সভাম্থগ স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল হুল, সময় সন্ধ্যা 
৬|।টা। এক প্রশ্নোত্তরে সংগ্রাম সমিতির পক্ষ থেকে বল! হয়েছে, কলকাতার 
প্রক্কাণ্ত অধিবেশনে তারা বিশ হাজার নাট্যকর্মীর সমাবেশ ঘটাবেন। 


প্রমোদ-কর উচ্ছেদের দাবা সর্ধত্র 

পশ্চিমবঙ্গের যাবতীয় নাট্যাভিনয়ের উপর থেকে প্রমোদকর উচ্ছেদের 
গ্লাবীতে এ-সপ্ুহে বিভিন্ন স্থানে বহু সভা! ভাকা হয়েছে। সারা বাঙলা নাট্য 
সংগ্রাম সমিতির এই “নাটক বাঁচাও আন্দোলন'কে জোরদার করে তোলবার 
জন্তে আগামী ২৫ জুলাই সন্ধ্যা ৭টায় এক 'সাংবাদিক সম্মেলন+-এর আয়োজন 
করা হয়েছে ৬৫ মহাজ্ব। গান্ধী রোড, কলিকাতা ৯-এর ত্রিতলে, সাহিত্য 
তবনগৃহে । আগামী ২৭ জুলাই ৫টায় হাওড়া জেলা আঞ্চলিক অধিবেশন 
অনুষ্ঠিত হবে হাওড়ার ৮২১ জয়নারায়ণ সাঁতর! লেনে। এর উদ্বোক্তা কৃতি 
ও রজভ্রীদল। ২৭ জুলাই বিকেল পাঁচটায় দমদমে আঞ্চলিক অধিবেশনের 
“সায়োজন করেছেন চেন! অচেন1 গোষ্ঠী । সভাস্থল মতিঝিল ইনসটিটিউট, দমদম। 


নাট আন্দোলনের ৩* বছর ৩২৩ 


বিশেষভাবে উন্লেখয এই সভাগুলিতে বহু নাট্য সংস্থার গ্রতিনিধি ও শিল্পীরা 
যোগ দিয়ে প্রমোদকর উচ্ছেদের দাবী তুলবেন। 

কোন মহামান্ত রাজপুরষের বাণী শোনবার উদ্দে নয়, কোন রাজনৈতিক 
নেতার জালাময়ী ভাষণ শোনবার জন্যও নয়, বাঙলাদেশের মুমূর্ষু নাট্যসংস্কতিকে 
বাচানোর তাগিদে লক্ীককাস্তপুরের ঘটেশ্বর বাজার সংলগ্র ময়দানে সেদিন 
€২৮ জুন) বিকেলে ছুটে এসেছিলেন প্রান শতাধিক নাট/দলের কয়েক হাজার 
সদন্ত। মিছিলে বিডি দলের ফেলটুন ছিল, মুখে ছিল শ্লোগান £ প্রমোদকর 
তুলতে হবে, তুগতে হবে" £ সংস্কৃতির উপর করের বোঝা--সইবৰ না, সইব ন! 
এগ্রাঙে গ্রামে আন্দেলণ--গড়ে তোলো, গড়ে তোলো' £ “নাটক বাঁচাও 
আন্দোলন-_ছরিন্দাবাদ'! নাট সংস্কৃতির যার] পুজারী তাঁরাই কেবল এলেন 
না, এলেন আশ-পাশ থেকে, এমন কি কয়েক মাইল দূর থেকেও দলে দলে 
সাধারণ মানুষ। 

বে আন্দোলনটিকে সার্থক করে তুলতে এই হাজার হাজার লোৌকের সমাবেশ, 
সে আন্দোলশটির নাম “নাটক বাঁচাও আন্দোলন'। আন্দোলনের ডাক দিয়েছে 
“সার! বাঙলা নাট্য সংগ্রাম সমিতি ।* এটি তাদের পঞ্চম আঞ্চলিক অধিবেশন । 
পৌরছিত্য করপেন স্থানীর নাট/কর্মী হৃদয়রগ্রন হালদার । প্রধান অতিথি 
ছিলেন নাট্যকার বিমল রায়। 

অধিবেশনের উদ্বোধন করে নাট্যকার সুনীল দত্ত বললেন, 'সাআজ্যবানদী 
ব্রিটিন সরকার গ্রংমোদকরের বোঝা চাপিয়েছিল নাটকের ঘাড়ে, সেই চাপে 
নাট/পংস্কৃতি আজ দম বন্ধ হয়ে মরতে বসেছে । জনসাধারণের আশা-মাকাজ্ধার 
প্রতীক যুক্তফ্রণট লবকার গত ৯ মাসের রাজত্বে হত্বতো এ ব্যাপারে সবিশেষ 
স্নোযোগ দিতে পারেন ণি। আমাদের হাক্ষার হাজার কণ্ঠের সমবেত আবোনে 
এবার তার! নিশ্চয় সাড়া দেবেন এবং নাটকের উপর প্রমোদকর রা করে 
তার! যে জনদরদী তার প্রমাণ দেবেন ।+ 

মথুরাপুর ভত্রপাড়া বাণী সঙ্কের গঙ্গাগোবিন্দ গায়েন বললেন, “আমরা 
স্থন্খরবনের মাহষ। এমনিতে শান্তিপ্রিগ, কিন্ত প্রয়োজন হলে রয়েল বেলল 
টাইগারের মতই ভয়ংকর হতে হুপারি। এই আন্দোলনে, প্রয়োজন 
হুলে আমাদের সে রূপ আপনার! দেখতে পাঁবেন।” তীতিরছাট সবুজ সাহিত্য) 
অন্বিরের বিন দান বললেন, 'নাটক শিক্ষা প্রপারের অন্যতষ মাধ্যম। 
ভার.; উপরেও কমের বোঝ? তিয়াপ *নাট) সংস্থার সত্যেন মুখার্জী 


৩৪৪ . নাট) আন্দোলনের ৩৯ বর 


বললেন, 'নাটকের উপর প্রমোদকর চাপানোর অর্থ সংস্কৃতির অগ্রগ'ত রোধ 
কর]।' 

নাট) সংগ্রাম সমিতির অংশুমান প্রামাণিক বলেন, “এ আন্দো* ন রাজ- 
নৈতিক আন্দোলন নয়, সুশ্থ ও সহজ জীবনচর্চার আন্দোলন। প্রযোদকর 
রহিতের দাবী সার! বাঙলার দাবী ।+ পুন্নাম নেতাজী সঙ্মঘের রণজিত পুর- 
কাইত বললেন, 'নাটক বাঁচাও আন্দোলন সংস্কৃতিকে বাচানোর আন্দোলন ।” 
চ্যারিটি শোতে নাটক করে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল গঠনে সাহাধ্য করা হয়। 
ম্মতরাং নাটক বাচাতে জীবন পণ করতে হবে।' 

চোণা হাইক্কুলের প্রধান শিক্ষক অনািরঞ্জন বের। বললেন, “আগেকার 
নীলকর আর আজকের প্রমোদকরে কোন তফাত নেই।' গড়িয়া মঞ্চরথের 
পক্ষ থেকে স্থৃতিময় ব্যানার্জা বললেন, প্রমোদ কর এতর্দিণ কেন ওঠেনি-_ 
এটাই আশ্চধ! যে কোন প্রগতিশীল আন্দোলনের অন্ততম মাধ্যম নাটক।. 
তার উপরেও কর! এ অন্তায় আর সহা করা চলবে ন!।' 

প্রধান অতিথি বিমল রায় বললেন, "শ্থায়ী মঞ্চের ব)বসায়িক উদষ্কোগ, 
পেশাদারী সংস্থার অভিনয় যা? প্রযোদকর থেকে মুক্ত পায়, তবে ধার সব 
আভনয় কেন রেহাই পাবে না সেটাই আমাদের বক্তব্য ।, 

সভাপতির ভাষণে হাদয়রগ্রন হাপদার বললেন, 'এ আন্দোলন শ£রে ও 
গ্রামে একযোগে গড়ে তুলতে হবে। সারা বাংল৷ জুড়ে এ আন্দোলনের উত্তাল 
তরঙ্গ রাইটারস বিলডিংস-এর হুয়ারে ঘ৷ দিয়ে দাবী আদায় করঘে।” 

এছাড়া শতরূপ| সংস্থার ললিত মোহন হালদার, বিদ্যাধরপুর মিলন ক্লাবের 
অনঙ্গমোহন মুখার্জী, গাববেড়িয়। সাধারণ গ্রন্থাগারের শীতেন্দু বিকাশ হালদার. 
ও রাব ভারতীর কানাইলাল নস্কর সভায় 'ভাষণ দেন। 

অধিবেশনে যে গ্রস্তাবগুলি গৃহীত হয় তার সারমর্ম £ সমাজকে সচে€ন ও 
জনসাধারণকে আন্দোলনের জন্য গ্রামে গ্রামে আরও বেশী অপেশাদার নাট্য 
সংস্থা গঠনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে । প্রগতিশীল আন্দোলনের অন্তঙম 
মাধ্যম নাটকের উপর সাআাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরক।র যে কর আরোপ করেছিলেন 
বর্তমান যুক্তফ্রন্ট সরকার তা মুকুব করে তারা যে জনদরমী তার প্রমাণ 
দিন। : মা তি 

'আমরা-.কোগ্রার বাদ করছি ক্রেমওয়েলের বুগে না এরঙগফোবের- বাজতে ? 
নাটক বাচাও আন্দোলনের. হয, আঞ্চলিক অধিবেশনে বিখ্যাত. পালাফার. 
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ভাষণরত নারায়ণ গাঙ্গোপাধায়। 
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না মঞ্চে বাংলা সাধারণ নাট্যশালার শতবর্ষ উৎসব। ভাষণরত $ গীতগ্রী দেবী 
সন্তোষ সিংহ । উপবিষ্ট £ (বাম থেকে ডানে) মধ্যথ রায়, ডঃ ম্ুকমার সেন (সভাপতি) 





চহ্ুবঙ্গ আযোজিত বনফুল-সম্বদ্ধনা অন্রষ্পান। -াষণবত £ প্রেমেন্স নিএ 
উপবিষ্ট £ (বাম থেকে ডান) বনফুল, বিবেকানন্দ মুখোপাবাখ, 
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায ও ববন দাশ &%। 
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নাট আন্দোলনের ৩ বছর ৩৪৬ 


বজেজ্রকুমার দে নৈছাটি টাউন হল-এ আয়োজিত সভায় ভাষণদানকালে এ-কথা' 
বলেন। তার বক্তব্য £ শিল্প সাহিত্য বাদ দিয়ে সংস্কৃতিকে কাসিকাঠে ঝুলিয়ে 
কোন জাতি বাচতে পারে না। অথচ আশ্চর্য অতীতের সেই লজ্জাকর “প্রমোদ 
কর” এখনও নাট্যাতিনয়ের উপর বোঝার মতন চেপে রয়েছে । তা যদি থাকে 
তধে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ আর বর্তমান জনদরদী সরকারে তফাৎ কোথায় ? 

নৈহাটা টাউন হলে গত ৬ই জুলাই নাট; সংগ্রাম সমিতির এই আঞ্চলিক: 
অধিবেশন অনুঠঠিত হল। নাশাবিধ ফেস্টুন হাতে দূর ও কাছের নাট্যসংস্থার 
শিল্পীরা মিছিল করে সভায় যোগ দেন। প্রমোগকর মুক্তির দাবী তুলে বক্তৃতা 
করেন আরও অনেকে £ কুণীপব দলের শ্তামলতম্থ দাশ, মুকুট সংস্কার 
জীবনরতণ বনু, জাগৃতির সনৎ ঘোধ, রূপালোকের মিহির চ্যাটার্জী, আদি তরী 
সজ্বের মুনীশ গুপ্ত, রূপ রঙ্গ দলের দতীরঞ্জন কু$, এবং যাত্রিক-এর রবীশ্রনাথ 
ভটাচার্ধ। প্রার ৮০টি নাটযদলের প্রতিনিধি সভায় যোগ দেন। 

সভার উদ্ধোধন করেন মুনীল দহ। নাটা সংগ্রাম সমিতির পক্ষ থেকে 
ভাষণ দেন স্মৃতিময় ব্যানার্জা, অংগুমাণ প্রামাণিক, সতোন মুখাজ, বিমল রায় 
প্রভৃতি । 

সভায় জনগণের সরকার যুকুফ্রণ্টের প্রতি আবেদনের আকারে কয়েকটি 
প্রস্তাবও গ্রহণ কর! হয়েছে। 


হাওড়ায় নাটক বাঁচাও আন্দোলন 

পশ্চিমবঙ্গে যাবতীয় নাটযাতিনয়ের উপর থেকে প্রমোদকর তৃলে নেবার 

দ্বাবী তুলেছেন হাওড়ার শত শত নাট্যসংগ্থাও। এ-দাবীকে আরও জোরদার 

করবার জন্ত সারা বাঙলা নাট্য সংগ্রাম লমিতির ডাকে এরা হাওড়া আঞ্চলিক 

অধিবেশনে যোগ দেবেন আগামী ২৬শে জুলাই। সভাস্থল ৮২ জয়নারায়ণ 
সাতর! লেন, হাওড়া । সময় সন্ধ্যা ৬াটায়। উচ্োকা রঙ্গ ও কৃতিগোষ্ঠী। 


বারাসতে নাটক বাঁচাও আন্দোলন 
পঃ বঙ্গের যাবতীয় নাট্যাতিনযের উপর থেকে প্রমোদ-কর উচ্ছেদের দাবীতে 
এ সপ্ত।ছে সারা বাঙপল! নাট) সংগ্রাম সমিতির যে কয়েকটি আঞ্চলিক অধিবেশন 
অনুষ্ঠিত হলো তার মধ্যে হাওড়া ও বমদন বিশেষভাবে উল্লেখ্য । সমিতির পরবর্তী 
আঁঞফলিক অধিবেশন, অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৯ আগষ্ট বারাসতে । উদ্ভোক্তা 
স্বানীর সবপষ নাট্য সংস্থা! । 
না, আ' ৩ বছর-”২, 


৩০৬ নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর 
কলকাতার কড়চ। 


বাঙল! দেশে কত নাটকের দল আছে? প্রায় ২২হাঁজার। বছরে গড় 
অভিনয়ের সংখ্যা কত হতে পারে? ৬৫ হাজারের মত। অবাক হবেন না, 
“সারা বাঙপা! নাট্য সংগ্রাম সমিতি জেলাওয়ারি গোনা-গুনতি করে 
করপোরেশন, কীলেকটরেট এবং অন্তান্ত উৎস থেকে সংগ্রহ করে যে মোটামুটি 
পরিসংখযান তৈরী করেছেন তাতে দেখ! যাচ্ছেঃ শহর ও শহুরতলিতে বছরে 
পরিবেশিত হয় ২৯ হাজার অতিনয়, মফঃস্বলে ৩৬ হাজার । এই চিত্র পরষটির 
ইংলগুকেও হার মানিয়েছে। কিন্তু সংস্কৃতির উন্নয়ন চড় চড় করেবাড়ছে 
বলে শানন্দলাভের কোনো কারণ নেই । আসলে নাটাশিল্পের অবস্থা যে কত 
ভয়ঙ্কর, তার অভ্ভিত্ব যে মুমৃরূ্র যত, সেই মর্মস্তদ চিত্রই গত ২৫ জুলাইয়ের 
সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত করেন “নাট সংগ্রাম সমিতি'। সমগ্রপঃবঙ্গের 
ধাঁবতীন নাঁট্যাভিনয়ের উপর থেকে প্রমোদকর প্রত্যাহারের দাবীতে এরা 
বাঁজাবাপী 'নাটক বাচাও আন্দোলন'-এর কাঁজ করছেন বেশ কিছুদিন ধরে। 
শহর ও মফঃম্বলে আঞ্চলিক অধিবেশন করে এ'রা এরই মধ্যে ৮৭২টি সংস্থার 
সঙ্গে জড়িত । ১২ হাজীর নাট্যকর্মীর কাঁচ্ছে গুদের বক্তব্য পৌছে দিতে গিয়ে 
অতৃতপূর্ব সাড়া পেয়েছেন। 


বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে যে তথ্য উদঘাটিত, তাহলো এই যে নাট্যকর্মের সঙ্গে 
জডিত মানুষের সংখ্যা ৪ লক্ষ ৪* হাজারের মত। নাটক আছে বলেই ৮2 
হাজার মানুষের অন্ন-সংস্থ(নের ব্যবস্থা রয়েছে। এই পথে অর-সংশ্থান হয় প্রায় 
১৭ হাজার পরিবারের । এ-ছাড়া মুদ্রণ, কাগজ, বস্ত্র, লৌহ, পাট, কাষ্ঠ, 
প্রসাধন, টিন, বৈদ্যতিক, স্টেশনারি, বাস্তব, ডেকবরেটর, সীবন গ্রভৃতি বহু শিল্পই 
এর সাহায্যে বেচে আছে। অর্থাৎ বহু শ্রমিক, কর্ষাও। নাট্যশির যদি মৃত- 
প্রায়, তবে এদের অবস্থ! কী হতে পারে? 


লংগ্রাম সমিতি বলন্কেন আজকের অর্থনৈতিক ছরবস্থায় প্রমোদকরের বোঝা 
যদি তুলে নেওয়া না হয়, তবে নাট্য-সংস্কতির মৃত্যু অনিবার্য । বেশির ভাগ 
সত্য দেশে এবং ভারতের বহু রাজ্য এ-কর তুলে নিয়েছেন। কিছু সত্য ঘটনার 
উদ্লেখ করে গর! নিগ্রহ ও সরকারী হুর্নীতির প্রভাবের দৃষ্টাস্তও রাখলেন। 

না, সত এই করের দ্বার! সরকারের আয় খুব লোভন্রীয় নয়। এ থেকে 
যৎসৰে আনুমানিক আম্ম ৫ হাজারের বেশি নয়। কারণ ব্যবসায়িক মচ- 


নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর ৩৪৭ 


উদ্ভোগ, শহর ও শহরতলির রবীন্ত্র-ভারতী অনুমোদিত পেশাদারী সংস্থা এই কর 
যুক্ত । তাই নাট্য সংগ্রাম সমিতি আজকের জনগণের সরকারের কাছে 
আবেদন জানাচ্ছেন, এ্রিটিশ সরকার প্রবর্তিত সেই কলঙ্কময় কর তুলে নিয়ে তার 
ঘেন মুমুঘূণ নাট্য-সংস্থা গুলিকে টিকে থাকার তরস' দেন। অন্যথায় এর! প্রত্যক্ষ 
বিক্ষোভ আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন। বাকি ৪৭টি আঞ্চলিক অধিবেশন 
শেষ করেই সেকাজ এ'র! স্র' করবেন বলে জানিয়েছেন। 
দ্বিকে দিকে বঙ্রনির্ধোব 

সারা বাংল! নাট্য সংগ্রাম সমিতির আহ্বানে প্রমোদকর মুক্তির দাবীতে 
এনাটক বাচাও আ্ান্দোলন১ ক্রমশই জোরদার হচ্ছে। শহরতো বটেই, দূর 
মফঃম্বলেও এ-আন্দোপন দিনে দিনে উত্তাল হয়ে উঠেছে। প্রায় প্রত্যহই 
বিভিন্ন নাট)গোঠী দলে দলে এই আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে আসছেন। গত 
১৩ই জুলাই মুরশিদাবাদের জিয়াগঞ্জে 'সংঘম' শাটা-সংস্থার ব্যবগ্থাপনায়, ২৬শে 
স্তলাই “কৃণ্তি' ও 'রঙ্গ্রা'র উদ্তোগে হাওডায় এবং ২ শেজুলাই দমদমে “চেনা- 
অচেন।' গোষ্ীব তত্বাবধানে তিণ্টি আঞ্চপিক অধিবেশন হয়েছে । 

জিয়াগঞ্জের অধিবেশনের উদ্বোধন করতে গিয়ে নাট্যকার অংগুষান 
প্রামাণিক (রূপতরঞ্গ) বলেন, প্রত্যেকটি নাট্য-সংস্থাকে একতাবন্ধ হয়ে 
গ্রমোদকরের মৃূলোৎপা'টন করতে হবে।” সজল ঘটক (প্রতিরূপ ) বলেন, 
আমাদের প্রথম ও প্রধান দাবী হচ্ছে প্রমোদকর থেকে মুক্তি । প্রধান 
অতিথির ভাষণে পশুপঠি পর্ডিত (বালুচর নাটয-ভারতী ) বলেন, যদি গ্রাম 
বাংলার কোণে কোণে গ্রমোদকর রছিতের দাবী সোচ্চার হয়, তবে আমরা নাট/" 
সংস্কৃতিকে রক্ষার যে স্বপ্ন দেখছি, তা সতি) করতে পাব । সভাপতির ভাষণে 
অধ্যাপক গ্রশান্ত রায় বলেন, “সংস্কৃতির উপর থেকে এই অযৌক্তিক করমুক্তির 
গ্রশ্নট যুক্তফরণ্ট সরকার সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করবেন।” এ ছাড়া স্বরাজ 
সেনশরমা (বহুমুখী), অলক ঢ্যাটার্থা (মিতালী সংঘ), লৌমেন রান 
(নীলতারা ), বপন রার ( জাগৰী ), স্বতিময় ব্যানার্জা ( মঞচরথ ), প্রীতিময় 
বিশ্বাস ( সংঘম ), সমীর ঘোষ, লত্যেন যুখাজী, ্রীতিকুমার রায় চৌধুরী প্রভৃতি 
বক্তাগণ আন্দোলনের সমর্থনে ভাষণ দেন। অধিবেশনে বহুমুখী; নীলতারা, 
অগ্রগামী, ইং স্টার, গৌরাঙ্গ নাট সঙ্ঘ, করুপাময়ী, জাগরী, অভিযান স্ব, 
বালুচর, রেনেসাস ক্লাব, নাট)মোদি, নাটরসিকতা, মহিলা সংস্কৃতি লঙ্ঘ, শাহী 
হ্গজ্ঘ ইত্যাদি সংস্থার প্রতিনিখিগণ যোগ দেন। 


৩৪৮, নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর 


দমদমে আঞ্চলিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সুরেশ হালদ।র। 'অধি- 
বেশনের উদ্বোধন করেন সজল ঘটক। সত্যেন মৃথার্জা ( তিয়াস ) বলেন, 
“স্বাধীন দশের মানুষ আমরা, আসুন, সংস্কৃতিকে মুক্তধারা করে দিতে সত্যবন্ধ 
হই।, অসীম গুহ ( চেনা অচেনা ) বলেন, 'রাজনীতিগত মতামতকে এডিয়ে 
এই "আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে ।' স্থৃতিময় ব্যানার্জী ( মঞ্চরথ ) 
বলেন, গ্রাম বা'লার গন-জাগরণের ধারক-বাক ধে সংস্কৃতির উপর নির্ভর 
করে, সেই সংস্কৃতিকে কাক়্েমী স্বার্থ থেকে মুক্ত করতে হবে।” সভাপতি সুরেশ 
হালদার বলেন “নাটককে বাচানে| মানে শিল্পকে বাঠানো। ॥ এছাভডা বিমল রায়, 
বৃপেন দেব, অংগ্মান প্রামাণিক, শ্ভাষ দাস ( খে! ), তপন গুণগত ( আমর] 
সবাই), যামিনী মিত্র ( মবস্থমী) নুপেশ দেব (করবা) প্রভৃতি ব্যাক্তি? ৭ 


ভাষণ দেন। 
২৬শে ভুণ।ই হাওড় শাখার আঞ্চলিক অধিবেশনের আয়োঞ্জন করেছিলেন 


কি ও রঙ্গ হুগ্ভাবে। এই অধিবেশণের উদ্বোধন করতে গিয়ে পাটযকার 
স্ুণীল দত্ত বলেন, 'বাংপ। দেশ ছাড়া ভারতের আর কোথাও গ্রমোদকর ণেই। 
আমাদের নিজেদের সরকার এ বিষয়ে অবন্িত হবেন কি? নাট্যকার রণজিৎ 
দত্ত বলেন, “আশ! করি; যুক্তফ্রণ্ট সরকার গ্রমোদকর তুলে দেবেন। ট্যাকস 
তুললে অভিনয়ের সংখ)া বাড়বে এবং সেই সঙ্গে নাটকের গুধগত উৎকর্ষ সাধনের 
জন্ত সচেষ্ট থাকতে হবে।' সভাপতির ভাষণে নাট্যকার রষেন লাহিড়ী বলেন, 
“নাট্য কর আমাদের ঘাডে জোয়াল হয়ে চেপে রয়েছে । এর ফলে ছুননীতির 
গ্রসার ঘটেছে । এই আন্দোলন সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করতে হবে।' এই 
অধিবেশনেই বিভির নাট্য-সংগ্থার প্রতিনিধি রমেন লাহিভী, অরবিন্দ সিংহ, 
ভাঃ নির্মলকুমার লরকার, রপঞ্জিৎ দত, চন্ত্রকাস্ত মুখার্জী, অজয় ঢক্রবভীঁ, 
সমর মুখাজী, পীলু মৃখার্জী, শাম ভট্টাচার্য, দিলীপকুমার বাগ, অজিতহরি দত্তঃ 
সন্দীপ বন্থু এবং কল্যাণী লিংহ প্রভৃতিকে নিয়ে সারা বাংল! নাট) সংগ্রাহ 
সমিতির হাওডা জেলা শাখা গঠিত হয়েছে। 


থতুরাজ নাট্য সংস্থ। 

১৯৬৮ সাল-এ উত্তর কলকাতায় 'খতুরাজ' নাট] সংস্থার জগ্ম। নাটকাতিনয় 

ও নানান সাংস্কৃতিক অনুষঠঠানের মাধ্যহে সকল স্তরের মানুষকে আনন্দানকলে 
ও পশ্চিমবঙ্গের নবনাট্য আন্দোলনের শরীক হয়ে আধুনিক নাট) প্রযেজনক 


শাটয আঙন্দোলনের ৩* বছর ৩৪ 


নব ধার! প্রবর্তনের উদ্দেন্ঠ নিয়ে গড়ে উঠেছে এই খুতুরাজ সংস্থা । এই সংস্থার 
প্রতিষ্ঠার পুরোভাগে নাট্যকার দীপ্তিকূমার শীলের এঁকাস্তিক প্রচেষ্টা এবং 
কয়েক্জন নাট্য প্রেমিক ও নাট্য উৎসাহী মানুষের আম্য উৎসাহের কথা 
'অনন্থীকাধ্য। যাঁদের মধ্যে দিলীপ বসাক, ডঃ বিমল কুমার চন্দ্র ও প্রশান্ত 
অজুমদারের নাম উল্লেখযোগ্য । 

খভরাজ-এর সবচেয়ে গর্বের বিষয়, এই সংস্থার সংগে প্রখ্যাত নাট্য শিল্পী, 
নাটবিদ ও নাটাকার বিশেষভাবে জড়িত। নটকুর্ঘ) অহী চোঁধুরী 
সংস্থার প্রধান নাট্য-উপদেষ্টা। নাটবিদি ডঃ অজিত কুমার ঘোষ, 
নাটাকার হস্মথ রায় ও নাটাকার মেবনারায়ণ গুগুকে নিয়ে সংশ্থার নাট্য- 
উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত। যার ফলে এদের নাট্য প্রযোজনার এক পরিচ্ছন্ন ও 
পরিণত অভিনয়ধারার প্রকাশ দেখ! যার়। গুধু তাই নয়; এরা নাটকে 
প্রাঙটি সাস্তের একটা মোটামুটি ধারণ! শ্তি করার উদ্দেণ্তে মাঝে মাঝে নাট্য 
তক ও তথ্যবিষয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করেন। সেই সংগে নাট্য 
গ্রযোক্ষনা ক্ষেত্রে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার প্রচেষ্টাও অব্যাহত আছে। 
সল্প কয়েক বছরে যে কটি সৌধীন নাট্য-সংগ্থা নাট্য রসিকদের কাছে পরিচিতি 


লাভ করেছে খতৃবাক্ষ সংস্থা তাদের মধ্যে অন্ততম় | 
১৯৬৮ সালে ২ংশে ডিসেম্বর বানীপুর লোক-উৎসবে খুরাঞ্জ নাট্যকার 


দীণ্ডিটমার শীলের “উত্তম পুরুষ* নাটকটি প্রধম অভিনয় করেন। এবং এরা 
ওই ২৫শে ডিসেম্বর দিনটিকেই প্রতিষ্ঠ। দিবস হিসাবে গণ্য করে। যদিও 
ংস্থ'র সংগঠন এর বেশ কিছুদিন পূর্বেই গুরু হয়েছিল । 

খ?্রাজ দীণ্তিকুমার শীল রচিত “উত্তম পুরুষ” নাটকটি পরবর্তীকালে 
কপকাতায় বিশ্বরূপা মঞ্চে এবং অন্তান্ত জারগায় কয়েকবার অভিনয় করেন। 
এরপর এর! দীপ্তিচুমার শীল রচিত «জান! কাছিনী+ নাটকটি রঙমহলে ১৩ই 
ফেব্রুয়ারী ৭২ অভিনয় করে। এবং ওই দিন এঁরা বাংলা! সাধারণ. নাটাশালা 
শতবর্ষ পুতি উপলক্ষে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজনও করেন। ১৯শে 
ফেব্রুয়ারী ৭২ ওই «অজানা কাহিনী" নাটকটি এর! বানীপুর লোক উৎসবে 
পুনরাভিনয় করে। দীপ্তিকূম!র লীল সংস্থার নাট্য পরিচালকের দায়িত্বও 
বহন করেন। 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ খতুরাজ সংস্থা পশ্চিমবঙ্গ সরকার বর্ৃক স্বীকৃত ও 
ব্ববী্জ ভাবতী বিশ্ববিষ্ভীলয় কর্তৃক অন্ুযোদিত। 


৩১৬ নাট) আন্দোলনের ৩০ বছর 


ধাদের নিয়ে এই নাটযসংস্থা তাঁর! হলেন মিহির লাল তন্ত্র, অশোক চক্র 
প্রভাত কুমার শীল, রপ্রিত বসাক; যাদব ব্যানাজাঁ, বিশু বার, গুভময় ৫, 
মান ম্ভুমদার, প্রদীপ শীল, আবির! চন্দ্র, নমিতা বসাক, ঝর্ণা বসাক, নবকুমার 
শীল। 


নাট্য আন্দৌলন/রাইফেল 


১৯৬৮ সালের এক ম্মরণীর সন্ধায় পেশাদারী যাত্রায় দেহে সঞ্চারিত হল 
নৃতন প্রাপ। সাড়ে তিনঘণ্টাব্যাপী এই প্রাণ সঞ্ারণ পর্বে মুক আসর ফিরে 
পেল তার বহুদিনের ছারিয়ে বাওয়। ভাষা-_যা হারিয়ে গিয়েছিল *স্ত| লের্টিমেণ্ট 
আর বন্তাপচা রোম্যার্টিক চিস্তার আবর্তের মধ্যে। সেই ছুঃস্বগ্রম় আবর্তের 
ভয়াবহ মায়াজাল ছিন্ন করে পৌছে দিল যাত্রাকে তার ঘনিষ্ঠ সহযোগব কাছে, 
মিলন ঘটাল স্বেচ্ছা তভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া ছুই অবিচ্ছেন্ত সত্তার, অবস!ন 
ঘটাল ছুই সমধর্মীর অনভিপ্রেত বিরোধের । মেকী আনন্দের উপকরণকে পরিণত 
করল সংগ্রামের ছাতিয়ারে। নবনুর্ষ্যের উদ্ভাসিত কিরণচ্ছটায়, তমসাচ্ছনন 
রাত্রির অবসানের মধ্যে দিয়ে গ্রতিবাদের তাপকে পাথেয় করে এবং জনত। 
আর আগরের দৃত্তর ব্যবধানকে মুছে ফেলে ঘোধিত হল মহান মিলন সংবাদ, 
ধ্বনিত হুল জনতার বিজয়বার্ত', মূর্ত হল অগ্নিযুগের কথা। 

উৎপল দত্ত বিরচিত “রাইফেল* যাত্রায় ধিক.ত হুল স্থাধীনতার এই বহুল 
গ্রগারিত সংজ্ঞাটি যে-_স্বাধীনতা এসেছে বিনা রক্তপাতে, অহিংস সংগ্রামের 
ফৌলতে। দেশ নাকি স্বাধীন হয়েছে খদ্দর পরার ফলে, আমরা একমনে ঢরকা? 
কেটেছি বলে। 


১৯৬৮ সাল, কলকাতার এক গ্রান্তে গড়িয়াতে কৃষক জীবনের উপর একটা 
নাটক অভিনয় হল | মনোরঞ্জন বিশ্বাসের 'জামার মা] । হায় মাঠের চাষী, 
সম্বখসরের জম! চোখের জলের নদীর ধারে থাক তুয়ি। বাধ ভাঙা বনায় সর্বশ্ব 
খুইয়ে থাকে শুধু তোমার বুকতরা নিশ্বাস! তাই তোমার বাচার দারিস্ 
তোষাকেই নিতে হবে লড়াই করে। প্রতিদিনের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বেজে 


নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর | ৩১১ 


থাকতে হবে তোমাকে | ৬ই নবেম্বর স্থানীয় দর্শক 'আমার মাটির' মধ্য দিয়ে এই 
কথাই গুনতে পেল কয়েকটি কৃষক চরিত্রের মুখ দিয়ে । 'আমার যাটি” নাটকটি 
ইতিপূর্বে বিশ্বরূপায় গিরীশ নাট্য প্রতিযোগিতায় পাণু,লিপি থাকাকালীন 
দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। দিল্ীতেও সর্বভারতীয় নাট্য প্রতিযোগিতায় 
দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। এই সংস্কৃতি গোঠীর প্রধান উদ্ভোক্ত। হচ্ছেন 
রঞ্জিত মিত্র । ইনি আগে শৌশনিক গড়ার সময়ে নাট্যাধ্যক্ষ ও আলোক শিল্পী 
ছিলেন। এছাড়া! রূপশিল্পতেও যথেই্ট দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গেছে বিভিন্ন 
গোঠীর মধ্যে। মেকাপের উপর ইনিই সর্বপ্রথম একটি বই লিখেছেন। 
“অঙগরচনায় রূপ রীতি ও প্রয়োগ । ৯ সালে সংস্কৃতি একটি নাটা উৎসব 
করলেন তাতে উপেন্ত্রনাথ সেনের "পার্থ সারখি' ও পার্থগ্রতিম চৌধুরীর “ছায়া 
নায়িকা" অভিনয় হল। ৭*-এ এসে আবার কৃষক জীবনে গেলেন, মনোরঞ্জন 
বিশ্বাসের “আবাদ' অভিনয় করলেন । এই বছরেই রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' 
ও মূলুকরাজ আনন্দ-র “ছুটি পাতা একটি কূ'ড়ি' (নাট্যরূপ রজিত মি) মঞ্চস্থ 
করলেন। এই সব নাটক নিয়ে এর! বাংল! বিহার উড়িষ্যায় বিভিন্ন সময়ে 
অভিনয় করেছেন। নাটকগুলির চরিত্র চিত্রণে বার! অংশ গ্রহণ করেছেন £-.. 
রঞ্জিত মিত্র, হেমরঞ্জন চক্রবর্তাঁ, শংকর রায়, ্বদেশ চক্রবর্তী, সমর চক্রবর্তাঁ, 
স্থভাষ বসু, সুরেশ বসু, অরুণ চ্যাটার্জী, গৌরাঙ্গ বল, শিবু দাপ, মালা দাস, 
শ্বাশ্বতী রায়, সবিতা মিত্র, আলপন| ব্যানার্জী, মনীবা চ্যাটাজাঁ, শরিষ্ঠা 
ট্যাটার্জা, মিনতী৷ চক্রবর্তী এবং আরো! অনেকে । 


১৯৭২ লালের নাট্যোৎসব উপলক্ষে ডঃ বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের 'ব্যাণ্ডেল 
লোকাল” ও রঞ্জিত কুমার মিত্র নাট্যকত পস্মা-নদীর মাঝি'-নাটক ছুটির 
প্রস্তুতি চলছে । 


লিটল থিয়েটার থেকে লোকায়ন 


১৯৬৯ সাল, লিট্প থিয়েটার গ্র,পের আর এক শিল্পী অরুণ'রায়, এল. টি. 
জি.থেকে চলে এসে নিজের ভাবনাকে রূপ দেবার ইচ্ছায় দল গড়ার হজ 
দনেখলেন, কয়েকটি উৎসাহী বুবক তাকে ছিরে দলও গড়লেন নাম 'লোকায়ন” ॥ 


৯১২ - নাট্য আন্দোলনের ও« বর 


দলের প্রথম সম্পাদক হলেন চয়ন রায় চৌধুরী। ৩১শে জুলাই আমরা মুক্ত অঙ্গনে 
দেখলাম মোহিত চট্রাপাধ্যায়ের "দ্বীপের রাজ।' | মানবতার ওপর আরোপিত 
বর্বর নির্যাতন ও তার যন্ত্রণা থেকে মুক্তির স্বপ্র-ই হ্বীপের রাজার প্রেরণা বলা 
যায়। ওই নাটকের সঙ্গীতে ছিলেন ভূপেন হাজারিক', পরিচালনায় অরুণ 
ব্বা়। ১৯৭* সালে ১* এপ্রিল মিনার্ভা বিষ্বেটারে লোকনাথ তট্রাচার্ে)র 
“কলকাতা-কলকাতা-কলকাত।” নাটক করলেন। কলকাতার মানুষের সুখ 
ছুঃখের নাটক বলা বার এই নাটককে। এই নাটকের মঞ্চ পরিকল্পনা 
করেছিলেন রাজেন তরফদার । ১৯৭* সালে এঁরা তুলসী লাহিড়ীর 
চৌধ্্যানন্দ, মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের বাঁজপাঁধী করেন। ১৯৭১ সালে ১৯শে 
জানুয়ারী অবন মহলে আমর! দেখলাম মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের গন্ধ রাজের 
হাততালি ১৯৭১ সালে এর! বৃবীন্দ্রনাথের *“মালিনী' রবীন্দ্র জম্ম উত্নব উপলক্ষে 
১০মে মুক্ত অঙ্গনে মঞ্চস্থ করলেন। ৭. সালের স্চনাতেই নতুন পথের সন্ধান 
পেলেন। প্রতি বৎসর নাট]উৎসব করতে হবে। নিজেদের ন্মারক গ্রন্থ পুক্তিকায় 
প্রচার শুরু করলেন। আরে! নাটক দেখুন, ভাল নাটক দেখুন। ১৯৭২ 
সালের স্চনাতেই নাটে)াৎসবে সঙ্গে নাট্য প্রদর্শনীর আয়োজন পর্ব শুরু করলেন, 
সেই সঙ্গে প্রচার পরিকল্পনার সাথী সংস্থাদের নাম ও নাটক জুরে দিলেন। 
ওর] বিশ্বাস করেন সাথী সংস্থা বাচলে গুরাও বাচবেন। সততা আর বিশ্বাস 
পাথেয় করে এগিয়ে যাবার শপথ নিলেন। ওঁদের সঙ্গেযার! বিভিন্ন সময়ে 
বিভিন্ন াবে অংশ নিয়েছেন তার হলেন সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়, দীপক চক্রবর্তী, 
চয়ন রার়চৌধুরী, অতনু রায়+ বাদল সেন, মানিক চক্রবর্তা, পরিতোষ সরকার, 
অজয় দে, দিলীপ দস, তুষার ধিত্র, রুতন মুখান্ডাঁ, দেবনাধ অধিকারী, মারা 
ঘোষ, সীমা দাস, শ্বপন, গুভাশিষ মুখার্জী, বীরেন দাস, অমল খেয, অজস্ব 
ভট্টাচার্য্য, শাণ্তি সিনহা, অরুণ রায়, পরে জয়ন্ত মুখার্জী, প্রদীপ সেনগুপ্ত, 
পিনকী সাহ!, রঞ্জন দাস এবং দিলীপ ভট্টাচার্য, রূপসঙ্জায় অনন্ত দাস, আলো 
পিপ্ট, বঙ্গ, নৃত্য শক্তি নাগ । এই সঙ্গে ওদের স্মারক গ্রন্থে বিভিন্ন দৃষ্টি ভঙ্গি থেকে 
আজকের নাটক প্রযোজনা ও অভিনয় স্ঘন্ধে কয়েকটি ভাল লেখা প্রকাশ 
হয়েছিল, আমি সেই লেখ! থেকে চারটে লেখা এখানে ছাপলাম। আশাকরি 
মাট্যকর্মীদের কাছে এই প্রশ্ন উত্তরগুলো অনেক প্রপ্রেরই সমাধান করতে 
পারবে | | 


আট) আন্দোলনের ৩* বছর ৩১৩ 


এই মুহুর্তের নাট্য চর্চা 
শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় 


বাংলাদেশের নাট্যচর্চার় এই মুহূর্তাটর মূল্যায়ণ বড সঙ্জ নয়। চল্লিশের 
দশকের শেযাশেহি কিংবা পঞ্চাশের দশে কিংবা বাটের দশ্ধকের একেবারে 
গুকতে যে নাদ্যগোঠীগুপি কাজ শুরু করেছিলেন, আমরা বনুদিন তাদের উপরই 
সম্পূর্ণ নির্ভর করে এসেছি । অথচ যা অনিবার্ধ, এতদিনে আমাদের অজান্তে 
তাই ঘটে গেছে। অর্থাৎ বাধকোর ক্লাস্তি অধিকাংশ গোগীকেই জাচ্ছন্ 
করেছে । এত বছরের দীর্ঘ চেষ্টায় দর্শকের কাছে গ্রত।শিত সাড়া ন পেয়ে 
কোন কান নাট্য-নিপেশিক নিরুৎসাঁঞ | স্মাবাব অন্ত কেউ কেউ সাফল্যে 
গেছে আর ঝুঁকি দিতে নারাজ। অথচ ভাগ)ক্রমে গ্ররূতি শূন্যতা তরে 
অনিবার্ধভাবেই । তাই গণ্চ বছর দেডেক ধরেই লক্ষ্য করেছি, নতুন নাট্যকার 
«ও নতৃন নাট্যগোঠী আবিষ্কার করডি আঅতর্কিতে বারংবার । এই সময়ের মধ্যেই 
লোক নখ তটাচার্য ও নভেন্দু সেনের প্রথম নাটক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে । বিন 
ভট্টাচার্য, উৎপল দত্ত ও মোহিঠ চট্টোপাধ্যায়ের পাটকে পর্বান্তর ঘটেছে। 
পিলু'ষটের "আবু দশমিক, কোগাসের “এক যে রাঙ্গা" (বিশ্বাসযোগ্য সৃত্রের 
স্বান্সো মনে হয় ক্লাস থিয়েটারের "শঙ্খল+ নাটকেও ), নতৃণ নাটাগেঠীর সাহসিক 
বি্াব দেখেছি । আ্রর্থাৎ রস! রাখা যায়, কিছুই থেমে যাবে না। 


নতুন নাটক ব' প্রযোজনাগুজির প্রধান বৈশিষ্টা, প্রচলিত নাটাবীতি বর্জন 
করে সন্ত নাট্য-রীতির সন্ধান এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশে প্রত)ক্ষতা অর্জনের 
চেষ্টা । এই প্রত্যক্ষতায় পৌছবাব চেষ্টায় নুর ও ছন্দের ভূমিকা ক্রমশই 
গুকত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে । এই উপলদ্ধি যেণ আমর! সহসা লাভ করেছি বে, 
রাজণসত আমাদের এই বাংলা দেশে যতই "তীব্রভাবে জীবন মগণের সঙ্কে জড়িত 
₹চ্ছই, পাঁটকের উপর ততই দায় এড পডছে, তাঁকে এই পারিপার্থিকের সঙ্গে 
নিজেকে দেওয়া-নেওয়ার ছ্টিলতর লম্প্কে জডাতে হবে। নয়তো হয়তে! 
নাটকই অবান্তর হয়ে পড়বে। 

সংকট ও সৃষ্টির মধ্যে কোন পূর্বনির্িষ্ট সম্পর্ক নেই ভানি। তবুও যনে হয়, 
এই সংকটের মধ্যেই বাংল] নাটাচর্চার অন্ঠতম ভূমিকার উদ্মেষ ঘটছে, এক 
তকণওর হিয়েটারের হুচন! হচ্ছে । এখন থেকে এই নতুন নাটযকর্মীদের দিকেই 
খণরে' আগ্রহে তাকিয়ে থাকার সয় । 


৩১৪ নাট্য আন্দোলনের ৩, বছর 
নাট্যকারের ধর্ম 


রুদ্র প্রসাদ সেনগু 
প্রঃ-এক বিশেব নাট্যপংস্বার জন্ত নাটক রচনায় নাট্যকারের 
কার্যক্রম কি? 
উঃ-_নাটক সাহিত্যও বটে আবার ফলিত সাহিতাও বটে। নাটকের শেষ 
সাফল্য আসে মঞ্চগ্ব হবার পরই। নাটকের অপর আনুসজিক প্রসঙ্গ অর্থাৎ 
মঞ্চ, শব, আলো, অভিনয় যখাযখতাবে যুক্ত হবার পর। সমকালীন নাটকের 
উপযুক্ জাতীর পরিবেশের কথা ভেবেই নাট্যকারকে নাটক বচন! করার কথা 
ভাবতে হয়। এক্ষেত্রে কোন বিশেষ সংস্থার সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও একটি 
দেশের “নাটক”শিল্লটর পরিবেশই নাটাকারকে নাটক রচনার প্রবুদ্ধ করে। 
এবং বিভিন্ন সংস্থা বারা অভিপীত হবার পরেও মূলতঃ নাটকটি চূড়াস্ত পর্যায়ে 
অর্থাৎ থিয়েটারে উন্নত হবার পর অভিন্ন থাকে । তবে একটি বিশেষ সংস্কার 
সাথে যুক্ত থাকাকালীন অবস্থায় সংস্যার সভ্যদের চেহারা, কস্থর, অভিনয়তঙ্গি 
ইত্যাদি নাট্যকারকে কিছু শৃক্ম সাহাযা করতে পারে । আমার বিশ্বাল গ্রতিটি 
গুণী সংস্থা জম্মপ্রকাল থেকে অভিনয় ধারার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ট্টাউল ব 
রূপ লাত করে। সংস্থার জন্ঠ লিখিত নাটকে নাট্যকার এই শিরি্ই অভিনয় 
ধার] সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত থাকলে নাটকটি মঞ্চায়ন কালে সহজ হয়ে আসতে 
পারে। পরিশেষে বলি হঞ্ীকরণের দাদ্ধিত্ব বা সিংহভাগ দায়িত্ব অবশ্থস্তাবি- 
রূপেই পরিচালকের উপর বর্তায় । ন্ৃতরাং নাট)কারের সচেতন হওয়া! উচিৎ 
যে নাটক লেখার পরেই মূল দাতিত্ব শেষ হয় না। পরবর্তা সমলটাতে 
পরিচালকের প্রতি আন্থাবান হওয়া ও তার চিস্তাধারার সঙ্গে নিজের দৃতি ভঙ্গির 


সাযুজয ঘটানোতেও বত্ধবার্ন হওয়া উচিত । এক্ষেত্রে নাট্যকারের আত্মাভিমান 
বর্জনীয় । 


প্রঃ-_ নাট্য প্রযোজনায় নাট্যকারের ভূমিকা! কি? 

উঃ-দ্বিতীয় প্রশ্রে মতছৈধ আছে। একটি মতে নাট্য প্রযোগনায 
নাট্যকারের এক বিশেষ ভূমিকা আছে, আর অন্তষতে নাট্য প্রযোজনায় 
নাটযকারের আদৌ কোন ভূমিক! নেই। আমি যদিও এই মত ছাটর বিশেষ কোন 
একটির দিকে সরে যাঁচ্ছিন। শুধু ছজনেরই যৌক্তিকতার দিকে লক্ষ্য রাখবো) 
1885000200 া11]187008 বলেন ৮1125 19016 008810 1198 10 8175 ভ0:৫9৯ | 
সুতরাং একটি সফল নাটকের মুগ কারণ তার 66308] 09765, থিয়েটারের 


নাট্য আন্দোলনের ৩ বছর ৩১৪ 


গ্রধান মেরুদণ্ড হখন এই 95081 [965 তখন নাট্যকারের অবণতই এক তৃমিকা' 
থাকে। অন্ততঃ আগেকার দিনের খিয়্েটারগুলোয় তাই দেখা যেত। বিষ 
সমকালীন সার] পৃথিবীর নাট্য প্রযোজনাগুলির দিকে চোখ ফেরালে আমরা 
অগ্ত জিনিষ লক্ষ্য করব। সেখানে এ 663058] 00:165-কে চূড়ান্ত মর্ধাদা 
দেওয়া! কয় না। শুধুমাত্র সাংঘাতিক (556 থাকলেই তো! আর থিয়েটাক 
হয় না তাহলে তো নাট্য গ্রযোজন৷ একটি একক শিল্প হ'ত।" সেই জনই দেখা 
ধায় কোন কোন সামান্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে, আর শৈল্লিক দিকগুলো! অনিবার্য) 
ডাৰে প্রবেশ করে এবং পূর্ণভাবে মূর্ভ হয় ও সব মিলিয়ে শিল্পাহয়। জুলিয়ান 
বেকের হাপেনিং প্রভৃতি নাট্য গ্রযোজনাগুলিতেও একটা ধুব সাধারণ কাঠামোক 
রূপ রেখার মধ্যে দিয়েই শিলের অন্তান্ত দিকগুলো ঢুকে পড়ে সব মিলিয়ে 
এক চূড়াস্ত শিপ স্টি করেছে--খিয়েটার । 66508] 00185 বাদ দিয়ে নাটকের 
ইতিহাসে এক প্রধান নাম-_ব্রেখট। ম্থুতরাং ইদানীং নাট্য প্রযোজনায় 
নাট্যকারের ভূমিকা বিতর্কমূলক। থিষছেটারে পর্যবসিত হবার পর ৪00৫688- 


টাই শেষ কথা। 
প্রঃ নাট্যকার নিজেই পরিচালক হলে সুবিধা বা অন্থবিধা হয় কিনা ? 


উঃ--আমি নিজে পরিচালক ন! হওয়ায় এ প্রশ্নের উপযুক্ত উত্তর দেওয়া 
সম্ভব নয়। তবে সাধারণভাৰে বলা যেতে পারে ন।ট্যকার নিজেই পরিচালক 
হ'লে নাটকের দোষক্রটি সহজেই দূরীকরণ সম্ভব হতে পারে। যিনি নাট্যকার 
তিনি নাটকের মূল প্রতিপান্ত বিষয় এবং চরিত্রগুলি সম্পর্কে সবচেয়ে ভাল 
সচেতন হওয়ার নাটকটি পরিচালনা কর! তার পক্ষে সহজ সাধ্য হয়। তকে 
বিয়েটার-বোধই হল আলল। এই বোধের মাত্রানুযাক়ী একটি নাটক সফল বাঁ 
বিফল হ'তে পারে। নাট্যকায় নাটক রচনার সময় অনেক কিছুই লিখতে 
পারেন বা মঞ্চের তিন দেওয়ালের মধ্যে নিয়ে আসা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে 
তিনি পরিচালক হলে তার অস্থবিধা নিজেই ভালরকম উপলব্ধি করতে পারবেন 
এবং সাধ্যত বিকল্প ব্যবস্থাও করতে পারবেন। স্তরাং বলব নাটযকারেক 
পরিচালক হওয়ার ব্যাপারে সুবিধা! বা ত্বন্থুবিধার কোন নিদিষ্ট মাপকাঠি নেই। 

প্রঃ-_নাট্যকার বগি প্রধোজিত নাটকে কোন বিশেষ ভূমিকার অভিনক্ 
করেন. তবে তার নিজের সৃষ্ট চরিত্র বিশেষভাবে মূর্ত হয় কি? 

উঃ--আমাদের সর্বাগ্রে মনে রাখ! দরকার নাট্যকার ও পরিচালক উত্তরের 
কাছেই চরিজখুলি একই অআঅবরব নিষে আসে । নাট্যকারের হত পরিচালকের 


৩১৬ নাটা আন্দোলনের ৩* বছর 


কাছেও চরিত্রগুলি একই ভাবে মুর্ত হয়, সমান প্রিয় হয়ে ওঠে। গুণী 
পরিচালক হুলে স্বভাবতই অভিনয়কালে নাট)কারই অভিনেতা কিন! প্রশ্নটি 
গৌণ হচ্ছে পড়ে। কারণ পরিচালকের চিন্তায় প্রথম থেকেই থিয়েটারের 
একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র দানা বেধে থাকে । মঞ্চে নাটাকারের অভিনেতারূপে 
উপস্থিতি কোন কিছুই তার ওপর প্রভাব বিস্তার করে না। আলোচ্য 
'বিষয়ট!কে উল্টোভাবে দেখলে অন্ত দিদ্ধাস্তে আস! ধেতে পারে। পরিচালক 
'অন্পযুক্ত হলে এবং নাট্যকার যদ্দি সত)কার ভাল অভিনেত। হন তাহলে নাটাকার 
অভিনীত বিশেষ চরিত্রটি যথাধখভাবে রূপায়িত হতে পারে। ম্থতরাং 
এখানেও বিশেষ সুবিধা! বা অস্্রবিধা নেই। সবকিছুই নাটাকার, পরিচালক 
৪ অভিনয় গ্রতিভ!র এবং এই সব কিছুর যখাযথ সমগ্বয়ের উপরে নির্ভরশীল । 


প্রঃ--বিদেশী নাটকের অনুবাদ বুচনায় লক্ষণীয় কার্যক্রম কি? 


উঃ--ইদান'ং কালে এই প্রশ্নটি বহুবার উত্থাপিত হয়েছে। অনুদত 
নাটক্ষের অভিনয় সম্পর্কেই খ্মভিযোগ উঠছে বহুবিধ । এই প্রসঙ্গে বিদেশী 
উকের অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ইত্রিতদান বোধহয় অগ্রাসঙ্গিক 
হবে না। 
শিল্প--এক গ্স্তইীন শ্মাব্ফি।র। দেশ কালের উর্ধে শিল্পের অবস্থান। 
'এট: আন্তজাতিক স'হিত্যের কাঁল' (গ্যেটে )। তবুও আমাদের দেশে 
বিদেশী নাটকের মঞ্চীকরণ সম্পর্কে যে অভিযোগ উঠছে তাতুলনা রহিত। 
এই বিদ্বেষের কারণ গাাম!দের খুঁঞ্ে বার কর প্রয়োজন। বাংলাদেশে এমন 
অনেকে আছেন ধার! শাটক লেখার চেষ্টা করে থাকেন (বলাবাহুল্য চেষ্টা 
মাত্রই ফলগ্রহথ হয় না)। তাদের নাটক অখ]াত ও অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ার 
সাথে সাথেই ভার! মঞ্চ সফল বিদেপী নাটকের বিরুদ্ধে ' জেহাদ থে'ষণা করেন 
এবং নিজেদের মৌলিক নাটকের (৫) স্বপক্ষে ওকাণতি শুরু করেন। বিদেশ 
গাটকের বিরোধিতার ছ্বিতীর কারণ মৃঢ় জাতীয়তাবোধের আবিলতা এবং তৃতীয় 
কারণ সাধারণ মৌলিক রসবোধের অভাব --সেই শিল্পবোধ যার সাহায্যে 
সোফোরেস, সেক্সপীক়র, ইবসেন, পিরানদেলও, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির নাটকের 
মানুষগুলোর শাশ্বত মানবমনকে চেনা হায়। এঁতিহাসিক চেতনার অভাবের 
ফলেই এই কারণগুলি জন্ম নেয়। 
- এ কোন দেশের নাটকের ইতিহাস আলোচনা করলে বিদেশী নাটকের 
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প্রভাব ধরা পড়বে। ইংল্যাণ্ডে নাটকের ছুই গৌরব যুগ যোড়শ শতকের 
দ্বিতীয়ার্ধ থেকে সপ্তাশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও উনিশ শতকের শেষভাগ 
থেকে বিংশ শতকের প্রথম ভাগ। এই সমককার মহান নাট্যকার মালে?» 
শেক্সপীয়র। ওয়েবস্টাম প্রভৃতির ওপর বিদেশী নাট)কার প্লটাস, টেরেখস ও 
সেনেকার প্রভাব গ্রভৃত। পরবর্তা সময়ের শ' গলস্ওয়া্গী, বার্কার প্রভৃতি 
ইবসেনের অনুপ্রেরণায় উদ্বন্ধ হুয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে আরও বলি ইবসেন 
ও তীর নাটকের ভাগ্যে। উদ্ধত দীড়কাক', 'খোলা নার্মা* ইত্যাদি 
অলংকার জুটেছিল কিন্তু লক্ষণীয় তার নাটক বিদেশী, সুতরাং মঞ্চন্থ করা উচিত 
নয় একথ] কথখনে। বলা হয়নি। 

গুধু মাত্র শেক্সপীয়র আমাদের বাংলা নাটকের আদিযুগে প্রায় প্রত্যেক 
নাট্যকারের গঠনরীতির ওপর প্রভাব ফেলেছিলেন। বাংলা নাটকের গঠন্শৈলশ 
পুরোপুরী বিদেশী নাটকের ছীঁচে গড়া। একেবারে আধুনিকালে বিভিন্ন সংস্থা 
আয়োজিত বিদেশী নাটকের প্রযোজন। বাঙ্গালী নাটযমোদীদের রুচি ও বাংল: 
নাটকের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। 

অনুবাদ নাটকের স্বপক্ষে এই যে বহুবিধ যুক্তির উল্লেখ করলাম এর সবকটি 
মাথায় রেখে নাট্যকার বিদেশী নাটকের অনুবাদ করতে প্রয়ামী হন। তবে 
এক্ষেত্রে আরও কয়েকটি বিষয়ের ওপর নাটকারের সবিশেষ লক্ষা রাখা 
দ্রকার। যাকিছুবিদেশী তাই অনুবাদ করাবা রূপান্তর কর! শ্রের একথা 
আমি বলব না। বিদেশী কথাটাই বাংলামঞ্চে প্রবেশাধিকারের ছাড়পত্র পেতে 
পারে না। শিল্পের একটি মুল্যবান সর্ত লতি ও শিল্পরসিক সমটির মধ্যকার 
যোগনুত্র । বিদেশী নাটক অভিদয়কালেও এই কথা মনে রাখা বাঞ্ছনীয় । 
আরও বিশদভাবে বলবো, বিদ্বেশী নাটকের সেই দেশে সার্থকতাৰ প্রশ্ন মূল 
নয়। এ নাটকের সঙ্গে আমাদের দেশের কৃষ্টি ও সমাজ-মানসের আত্মীয়তার 
গ্রশ্থটাই বিচারাধীন । বেকেটের “এগু-গেম», ইন্সনেসকোর 'কিলার' পাশ্চাত) 
পটতূষিকাক্র সফল সি, কিন্ত এগুলি যে কৃট্টিগত ও সামাজিক উতিহের ফলক্রুতি 
তার সঙ্গে আমাদের দেশের সম্পর্ক ক্সীণ। মুতরাং এ জাতীয় নাটকের 
গ্রযোজন! দাতিত্বহীনতার পরিচয়। নাট)কারকে বিচার বরতে হবে থে 
নাটকটি তিনি নির্ব্ধাচন করছেন তা! স্থানীয় দর্শকের কাছে স্বীয় আবেদন পৌছে 
দিতে-পাযে কিনা । বর্ধান্তবে না হলেও অন্ততপক্ষে নি ৮৮৮০ 
উমার মধ্যে যোগানোগ-ছরী ঘাছুদীয়.। - . | ঃ 
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নাট্য পরিচালকের কার্যক্রম 
প্রশ্ন £ অরুণ রায় । উত্তর £ উৎপল দত্ত 
প্রঃ-নব গঠিত নাট্য সংস্থায় নাট্য পরিচালকের গ্রথম নাটক নির্ব্বাচনে 
ঝুখ্য কর্তব্য কি? 
উঃ--কোন নাট্য সংস্থা যদি সমাজ বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্ত 
লধাজ গড়ার কাজে আম্মনিয়োগ না করেন, তৰে সংস্থা গড়া অর্থহীন । তবে 
সমাজ গড়ার নানারকম দিক আছে গ্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ । কোনও কোনও সংস্থা 
প্রত্যক্ষভাবে শ্রেণী সংগ্রামকে সফল করতে সমাঞ্জের শোষক চরিত্রের উদঘাটন 
করে এবং নাট্য প্রযোজনার মাধ্যমে জনমানসে তীব্র ত্বণা সঞ্চারিত করে 
শাসক-শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে । আবার কোনও কোনও সংস্থা সমাজ গঠনের 
খ্গ্য পিক যথা নারীর অধিকার, শিক্ষার প্রসার, হি্লু মুসলমান মৈত্রী, ইত্যাদি 
বক্তব্য সম্ঘলিত নাটক করে। এই ছৃ'্ধরণের সংস্থাই সমাজ বিপ্লবের সহায়ক । 
এখন পরিচালকের চিন্তানীয় তাদের দল গঠনের উদ্দেন্ত কি? এবং সেই 
উদ্দেপ্ত পিদ্ধ হবে এমন বন্তব্য সম্বলিত নাটকই নির্বাচিত হওয়া উচিত। তবে 
এটা শ্বতঃসদ্ধ যে সাধারণ যান্ুষেব বোধগম্য বিষয়ে এবং বেশী মানুষের আশা 
হতাশ! সুখ ছুংখের প্রতিফলন নেই যে নাটকে তা নেহাৎই অর্থহীন । ম্ুতরাং 
নাটক সংস্থার সমন্ত সভ্য্দের কাছে প্রযোঞ্জনার যোগ্য বিবেচিত হলেই নাটক 
নির্বাচিত হওয়া! উচিৎ। 


গ্রঃ--একটি নাটক নকলের সবদিক দিয়ে পছন্দ হলেই কি তার প্রযোজনা 
সম্ভব? 

উঃ-অবশ্তাই নয়, মনে রাখতে হবে যে সংস্থায় নাটক প্রযোজিত হবে--শার 
ব্অবস্থ। সম্বন্ধে সচেতনতা আবন্তক। যেমন ধর! যাক সংস্থার অভিনয় করার 
সত সভ্য সংখ্যা ১৫ জন কিন্ত নির্বাচিত নাটকের চরিআ সংখ) তিরিশ-- 
সদন্তের সংখ্যা তিন হন কিন্তু স্ত্রী চরিত্র সংখ্যা পাঁচ কিংবা ৭ জন শিশুর 
একান্ত প্রয়োজন। এ ছাড়াও আছে অর্থকরী দিক। হয়তো পনাটকের 
ঘৃগুসজ্জার অত্যন্ত বেশী অর্থ দরকার কিংবা মুল্যবান পোষাক প্রয়োজন বা 
আদৌ সংগ্থার সাধ্যায়ত্ব নয়--শুবে তৎক্ষণাৎ নাটক সামন্থিক ভাবে বাতিল করে 
পরবর্তী প্রযোজনার জন্ত রাখা যেতে পারে। ন্ৃতরাং সান্তশক্তি, আধিক 
বঅবন্ছ! ইত্যাদির উপর নাট্য প্রযোজনা অত)স্ত নির্ভরশীল তাই পছন্দসই নাটক 
প্রযোজনার লোতে সংস্থার বাইরে থেকে লোক লংগ্রহ করে চত্বিগ্র বণ্টন অথবা 
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প্রচণ্ড খণের ভারে পরু্নত্ত হওয়া অব্তই নির্বংদ্ধিতার পরিচয়। তাই 
বক্তব্য অবিকৃত রেখে সংস্থার সমস্ত দিক তিস্তা করেই নির্ব্বাচিত নাটক 
প্রযোজিত হওয়া উচিৎ । 

গ্রঃ--যখোপযুক্ত নাটক নির্বাচনের পর নাট্য পরিচালকের পর্যায়ক্রমে 


কাধ্যক্রম কি? 
(১) প্রথমেই তিনি নাটকটিকে এধোজনার শ্ববিধার জন্ত ইচ্ছান্রযায়ী 


সম্পাদন! করেন--এবং এট! অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাঁজ--কারণ প্রযোজনার পুর্ব 
নাটক নিতান্তই সাহিত্যকন্ম-_কিন্ত প্রযোজনার জন্য প্রয়োজন অনেকগুলি 
ব্যবছারীক দিক যেমন দর্শকবোধ্য হওয়ার জন্ত বক্তব্যকে বিশেষভাবে পরিস্ফুট 
করা--সংলাপে ও ঘটনার মাধ্যমে । এছাডাও মঞ্চ সজ্জা, আলোকসম্পাঙ, রূপসজ্জা 
সঙ্গীত ইত্যাদির সুবিধা অন্থবিধ! সম্বন্ধে বথাবিধ চিস্তা করেই নাটক সম্পাদন 
করা পঞ্ধিচালকের এক গুরুপগারিত্ব-ভার এই সময়ই সহকারীর যোগ্যতাও 
নির্ধারিত হয়ে যায়--কারণ সহকারী পরিচালকের কাজ প্রায় এই সময় থেকেই 
শুরু হয় তিনি মুখ্য পাণ্,লিপিতে পরিচালকের সম্পািত অংশ সাজিয়ে 


গুছিষে ক্রমান্বর়তা বজার রাখতে সহায়তা কবেন। 
(১) সম্পাদিত নাটক আরও একবার পরিচালক সত্যদের সামনে পাঠ করে 


মতামত গ্রহণ করবেন--মার তার পরেই চরিত্র বণ্টন হবে। চরিত্র বণ্টনের 
ব্যাপারে পরিচালকের নির্দেশ ন্কাটা--এখানে সহকারীর কোনও কাজ 
নেই--মতামতের নিশ্রয়োজন। চরিত্র বণ্টণ হয়ে যাওয়ার পর অভিনেতার! 
নিগ্গের শিঞ্জের পাঠ যথারীতি লিখে নিলেন--এবং পরিচালকের নিদ্দেশিত 
উপায়ে পদ্ধতিতে পডলেন--ঘধন দেখ! গেল প্রতিটি অভিনেতাই নিজ নিজ 
চরিব্রাংশ নির্দেশিত পদ্ধতিতে পড়তে পারছেন তখন মহলা সাময়িক বন্ধ 
রইল । অভিনেতার! আর একব্রিতভাবে পার্ট না পড়ে সমক়ানুধায়ী পার্ট 
পড়তে থাকপেন মহলা কক্ষের বাইরে, নিজের বাড়ীতে বা অন্ত কোথা ও। 

(৩) অতিনেতাকে তাঁর পার্ট মুখস্থ করার অবকাশ দিয়ে পরিচালক 
নিয়োজিত হবেন থিয়েটারের অন্তান্ত কাজে--বথা মঞ্চগ্াপত্য, আলোক সম্পাতঃ 
সঙ্গীত নংযহোঞন, পোবাক পরিচ্ছ?, জূপসজ্জ! ইত্যাদি গ্রভৃতি। 

প্রঃ --িয়েটারের কলাকুশলীরাঁও অবন্ঠই নাটক পাঠ গুনেছেন এবং 
পরিচালকের সঙ্গে যখারীতি আলোচন! করে নিজন্থ ধারণ। সি করেছেন? 

উঃ--অবশ্যই-অগথার নিজ নিজ বিভাগের কাজ সম্পাদন করবেন কি 
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কৰে! সুতরাং অভিনেতাদের মত তারাও সমন্ত নাটক গুনে বিভাগীয় দায় 
সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়েছেন। স্মার তার পরই পরিচালকের নেতৃত্বে কাজ 
গুরু করেন। 

প্রঃ এরপরও পরিচালকের অধীনে না থেকে স্বাধীনভাবে বিভাগীয় 
কলাকুশলীরা নাটকের প্রয়োক্দনানুযায়ী কাজ করছেন না কেন? 

উঃ--কাঁরও নিদেশি বা নেতৃত্ব স্বীকার করলেই স্বাধীন! বিনষ্ট হয় না। 
অভিণেত! যেমন স্ধু অভিনয় সম্বন্ধেই মুখ্যত চিন্তা করেন সেরকম বিভাগীফ 
কলাকুশলীর' অন্ত বিভাগের কার্সে সাধুজ্য রেখে মুখ্যত নিজের বিভাগীয় 
কাজ সম্বন্ধেই চিন্তা করেন। কিন্ত পৰিচালকই একমাত্র ব্যক্তি ধিনি সমস্ত 
বিভাগীর কাজের সমন্বয় ঘটান আর তাতেই জল্ম নেয় এই সমন্বিত শিল্প-_ 
থিয়েটার । ্‌ : 

প্রঃ-অতিনেতাকে তার চরিত্র সম্যক বুঝে নিতে সন্থায়তা করার পর 
মহল! বন্ধ রেখে পরিচালক পর্যায়ক্রমে কি কাঞ্জ গুরু করেন? 

উঃ--(১) প্রথমেই তিনি মঞ্চ স্থপতির সঙ্গে আলোচনা করে নাটকের 
উপযোগী মঞ্চসজ্জার বিষয়ে. অবগত হন। তারপর আলোচিত মঞ্চ 
স্াপত্যর মডেল তৈরী করে পরিচালকের হাতে তুলে দেন। 

(৯) পরিচালক এবার অভিনেতাদের সমক্ষে আবার মহল] শুরু করেন 
যাকে টেবিল টপ বল! হয় [ মডেল ষ্রেজে মঞ্চ সঙ্জ্রার আসবাবের মডেল রেখে 
অভিনেতাদের চলা ফেরার সম্বন্ধে সচেতন করেন। ] অভ্িনেতারা তাদের 
*বিজনেস” নিজেদের পার্টের পাশে পাশে লিখে নিলেন--এবং বিজনেস উল্লেখ 
করে নিজেদের অভিনয়্াংশ পাঠ করলেন। এই সময় সহকারী পরিচালকের. 
দ্রা্গিত্ব অপরিপীম--তিনি অরিজীনাল স্রীপ্টে নবকিছু মার্ক করেন। 

(৩) 'টেবিল টপ' এর পর অভিনেতারা দাড়িয়ে মহলা শুরু করবেন 
নিজেদের খাতায় লেখ! 'বিজনেস” এর প্রতি নজর রেখে। মুখস্থ হয়ে গেলেও 
বিজনেস-এর ব্যাপারে সচেতন হওয়ার জন্ত খাতা হাতে মহুলার গ্রযোজন। 
এবং প্রম্পটার ব! স্মারক নামক বাক্তির অনুপস্থিতি আবশ্যক । বহু সংস্থায় 
গ্র্পটার এক অপরিষ্ার্ষা ব্যক্তি কিন্ত কোনও নাট্য সংস্থার পক্ষে এটা অত্যন্ত 
নিন্দনীয়। ূ 

প্রঃ--মহলার সময়ে আদর্শ পরিচালকের কর্তব্য কি? . . .. 

উঃ প্রথমতঃ পরিচালকের কর্তব্য মহুলায় শৃক্খলা সবে সত্যদের সচেতন 
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করা। মহুলায় শৃঙ্খলা তঙ্গকারীকে কঠোরতম শাস্তি দিতে যদি কোন পরিচালক 
দ্বিধ! করেন তবে সে সংস্থার 'পতন অবশ্যন্তাবী। তাই মহলায় শৃঙ্খল! রক্ষার 
অবশ্য পালণীয় কর্তব্য হল-_ 

(ক) মুলার সবার উপস্থিতি । যার অতিনয়ে অংশ নেই তারও। 

(খ) মহ্লার সময় অন্ত বিষয় আলোচনা না কর! । 

(গ) কথা না বলে অভিনয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা । 

(ঘ) ধুমপান বন্ধ রাখ।। 

(৬) অন্ত বই পাঠ না করা। 

এর একট। ব্যবহারিক সুফল আছে, যথা বিকল্প চরিত্রে অভিনয় করার 
জন্য -য কোন অভিনেতাই তৈরী হয়ে যান এবং অভিনেতার কাছে নাটকের 
সা৭গ্রিক চেহারা প্রতিভাত $য়ে নিজ চরিত্রের সাথে নাটকের সাধুজ্য উপল 
হওয়াম্ম অভিনয় লার্থক হলে সাহায্য করে। 

ঘ্বিতীমঘতঃ পরিচালককে অবশ্থই অত্যন্ত পরিশ্রমী হওয়া! বাঞ্চনীয় তবে সমন্ত 
পরিশ্রম বচর্থ হবে যদি পরিচালকের ব্যবহারে অভিনেতা আহত হন। ম্থতরাং 
অভিনেতার দৌর্বল্যে পরিচালকের ব্যঙ্গ বা ক্রোধ রূঢ় ব্যবহার অভিনেতার 
আনন্দ বিনষ্ট করে। পক্ষান্তরে উদ্দীপনাময় মহল! অভিনেতাকে আননিিত 
করে এবং চরিত্র পরিস্ফুটনে পরিচালকের যুক্তিগ্রাহ বক্তব্য নাটকের 
পরিপ্রেক্ষিতে অভিনেতার দান্গিত্ব কতখানি তা অমনুখাবিত হলেই মহলা 
আনন্দকর হয়। আনন্দদায়ক মহল! অভিনেষ্ভাকে উক্জীবিত করে তাতেই 
মুর্ত হয় অভিনয়। অভিনেতার সম্যকরূপে উৎসাহ সঞ্চারে 'অসমর্থ হলে 
পরিচালকের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। 

(৭) এবার আলোক সম্পাত। নাটক পড়ার পর থেকে চিন্তা গুরু হলেও 
ব্যবহারিক কাজ শুরু হয় মহুলার একবারে শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ অভিনর» 
দৃলজ্জা, পোষাক পরিচ্ছদের ব্যাপারে শেষ হওয়ার পর। যদিও 'আদশ 
নাট্যশালায় মঞ্চ স্থাপত্যের কাজের সঙ্গে দৃণ্ঠের রঙ ও ধরণ অনুযায়ী আলোক 
সম্পাতের কাজ স্তর হয় অভিনেতার অনুপস্থিতিতে । কিন্তু সংস্থার নিজন্ব- 
নাট্যশালার অভাবে অভিনেতার উপস্থিতিতে লজ্জিত মঞ্চে শুরু হয় আলোক 
সম্পাতের কা । আলোক সম্পাতকারী নাটকের অলিখিত অর্তনিহিত 
ভাব নিয়ে আলোচনা করবেন পরিচালকের সাথে মঞ্চ স্থপতির উপস্থিতিতে 
মঞ্চের মভেল সামনে রেখে । মনে রাখতে হবে আলোকের উপস্থিতি ও 
না, আ. ৩০ বছরন্”২১ 
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অনুপস্থিতি ঘর্থাৎ আলো ও অন্ধকার সম্যকরূণে ব্যবহ্থত হলে আলোক 
সম্পাত সার্থক হয়। অন্তথায় পরিচালক ও মঞ্চস্থপতির মুখ্য. কাজ অন্ধকারে 
এবং অত্যন্ত গৌণ ব্যাপারে আলোকিত হয়ে নাটকের মুখ্য উদ্দোশ! 
বিনষ্ট করতে পারে--তারও পরে আছে দৃশ্যের রঙ পোষাকের রঙ, সময় 
পরিবেশ, অভিনেতার মানপিক অবস্থা ইত্যাদির বিপরীত অর্থসৃগিত হতে 
পারে ভূল আলোক সম্পাতের ফলে! অর্থাৎ নাটকের অন্তনিহিত 
আবেগের রঙ সম্বন্ধে সচেতনাই আলোক সম্পাঙকারীর অন্ততম মুখ্য অস্ত্র। 

(৫) আলোক সম্পাতের পরের পর্য্যায় সঙ্গীত--পরিচালকের চিন্তান্যায়ী 
সঙ্গীত পরিচালক নাটকের বিশেষ বিশেষ খ্বানে সঙ্গীত সংযোঞ্জন করবেন। 
সঙ্গীত নংযোজনার ছুটো৷ দিক আছে-_ প্রথমতঃ নাটকের অন্তনিহিত বিমূর্ত ভাব 
দর্শক মনে সঞ্চারিত করা--ছ্িতীয্নত নাটকের বিশেষ মুহূর্ত সংলাপ-আতিনেতার 
সন্করণ-নেপথ্য ঘটন| পরিচালকের ধারণানুষায়ী। বিশেষ জোর দিয়ে দর্শকের 
কাছে পৌঁছে দেওয়া । যেমন ওথেলোর রুমাল কুড়ান শুধু সঙ্গীত সংযোজনের 
ফলেই দর্শক মনে এক বিশেষ আবেগের স্ষ্টি করে। অন্যথায় বিশ্বয় হুঃখ 
আনন ইত্যার্দির ঝাঝের ক্র্যাশ ব| সবোদের টুংটাং বেহালায় ছুঃখের রাগ 
বাঙ্ছান ৰ$ঁই গতানুগতিক এবং ভাতে সঙ্গীত পরিচালকের দৌবল্যই পরিশ্ক,ট 
হয়। 

প্রঃ নাটকের পক্ষে ভারতীয় ও ইউরোপীয় সঙ্গীতের মধ্যে কোনটি বেনী 
সহায়ক । ছুটি ধরণই হুভাবে সহায়তা করে। ভারতীয় সঙ্গীত নাটকের 
অন্তনিছিত বিমূর্ত ভাঁবকে মূর্ত করার পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক । কারণ 
ভারতীয় রাগ রাগিনীর বিশেষ সময়, ভাব অবশ্থা অনুযায়ী এক এক 
বিশেষ রূপ বর্ণ ও স্বাদ আছে অপর দিকে বাস্তবিক অবস্থা প্রকট করতে 151 
71991০ হওয়ার জন্ত ইওরোপীয় সঙ্গীত অত্যন্ত সহায়ক । তাই ছটোই একে 
অন্যের পরিপূরক রূপে সংযোজিত হলেই সার্থক সঙ্গীত সষ্ট হতে পারে। 

প্রঃ--গ্রতিটি অভিনয়ে যন্ত্রীদের সৃষ্ট সঙ্গীত সংযোজন হবে না একবার 
রেকডিং করে যান্ত্রিক উপায়ে সঙ্গীত সংযোজিত হবে? কোনটি উপযুক্ক 
কলদায়ক ? 

উঃ--য্ত্রীদের হট সঙ্গীত নংযোজনায় প্রতিটি অভিনয় সম্পাদিত হলে বিপত্তি 
আসা অবশ্যস্ভাবী--কারণ বস্ত্রীরা সজীব মানুষ আর তাই তাদের মানদিক 
অবস্থা স্দীতে ছায়া ফেলতে পারে। তাছাড়া! কোনও সঙ্গীতকারই প্রতিদিন 


নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর ৩২৩ 


একই সঙ্গীত ম্লাপাভাবে পরিবেশনে সক্ষম হতে পারেন না। অপর পক্ষে 
পরিমিত?সঙ্গীত নাটকের পক্ষে অপরিহার্য যা সম্ভব একমাত্র রেকর্ডিং করা 
সঙ্গীতের ছারা--তাই সঙ্গীত রেকর্ড কর! অবপ্ত পালনীয়। 

সঙ্গীত হ্ির পর সঙ্গীত দংধোজিত মহলার প্রয়োজন--এবং তারপরই 
বিয়েটাবের সমস্ত বিভাগীয় কাজ সমন্যিত করে মহল দেওয়া হব । 


প্রঃ--রূপসঙ্জ! ও পোষাক পরিচ্ছদের কাজ গুরু ছয় কখন? 

উঃ--আদর্শ নাট্যশালায় মঞ্চ স্থাপত্যের সাথে সাথেই পোষাক ও রূপসজ্জার 
পরিকল্পন! শুরু হুয়-_কিন্তু প্রযোজ্য হয়ে থাকে পরে--পরিচালকের ইচ্ছা! ও 
সময়ানুযাকী। পরিচালকের নির্দেশিত পথে চরিত্রান্থধায্বী প্রাথমিক রূপসজ্জা 
বূপকার নিজেই করবেন এবং রূপসজ্জাকর পরিচালকের সাথে আলোচন! করে 
চরিব্রগত অর্থ উপলব্ধ করে চনিত্রানুগ রূপসজ্জায় অভিনেতাকে সাহায্য 
করবেন। পরিচ্ছদকারও একই ভাবে পরিচ্ছদ তৈরী করাবেন অভিনেতার 
মাপ অস্যায়ী-_চরিত্রের গঠন অনুযায়ী । 

প্রঃং--পরিচ্ছদ ও রূপসজ্জা থিয়েটারের পক্ষে কতখানি সহায়ক ? 


চরিত্রানুষায়ী রূপমজ্জ| ও পরিচ্ছদ অভিনেতার অভিনয়ের পক্ষে অত্যন্ত 
বেণী সহায়ক । যেহেতু অভিনেতাই থিয়েটাবের একমাত্র সজীব উপকরণ 
নুতর[ং অভিনয়ের উপর থিয়েটার অনেকখানি নির্ভরশীল। রূপপজ্জা ও 
পরিচ্ছদ চরিত্রান্থগ হয়েও যর্দি অভিনেতার অভিনয়ে বা অঙ্গ সঞ্চালনে অসুবিধা 
সৃষ্টি করে তবে থিয়েটারের আসল উদদেশ্ত ব্যর্থ হয়। অপরপক্ষে যথাযথ 
স্ুবিধান্গ র্ূপসজ্জ! ও পরিচ্ছদ্দের সাহায্যে অভিনেতার অভিনয় মুর্ভ হয়ে ওঠে । 

প্রঃ-_মহুলাক আপবাব ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যার্দির উপস্থিতি কতখানি 
ফলদায়ক ? 


উঃ--আসবাব ও প্রয়োজনীয় ভ্রব্যাদি সহ মহল! দিলে অভিনেতা অত্যন্ত 
হয় এবং সেটা অভিনয়ের পক্ষে ধুবই লহায়ক। অভিনয়ের দিন যে সমস্ত জিনিষ 
ব্যবন্ৃত হবে সে সবই যদি মহলায় ব্যবছার কর! যায় তবে তার ফলশ্রুতি 
গুভদায়ক--কিন্তু নানা কারণে সেটা সপ্তব হয় না--কখনও ভ্রমবশতঃ কখনও 
আিক অবস্থা বা অবজ্ঞাবশতঃ, কিন্তু তার ফল লব সময়েই পরিচালকের মন্ত্রণার 
কারণ হয়ে থাকে । ভাই পরিচালকের কর্তব্য অভিনেতার সাহাব্যার্থে সমস্ত 
'জিনিষের প্রতি বিশেষ নজর রাখা-সঅনখায সর্ধনাশ। 
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প্রঃ--বক্তব্যের ব্যতিক্রম থাক! সব্বেও অন্ত নীতি সম্পর সংস্থা আয়োজিত, 
অনুষ্ঠানে কি কোনও সংস্থার নাটক মঞ্চ করা উচিৎ? 
উ৫- অনুষ্ঠানে দর্শক বা শ্রোতা ধারা আসেন তীরা সবাইতো আর সেই 
বিশেষ সংস্থার আদর্শে বা নীতিতে উদ্ধদ্ধ নন, আর যদিই বা তাই হন তাহলেও 
তাঁদের একমাত্র পরিচয় তীরা জনসাধারণ । সুতরাং জনতার সমক্ষে নিজের 
বন্তব্) উপস্থাপিত করার সুযোগ নষ্ট করা উচিৎ নয়। জনতার সঙ্গে সংযোগ 
রক্ষার্থেই নাটকের মুল বক্তব্য অবিকৃত রেখে অন্ত নীতি সম্পন্ন সংস্থা 
আয়োজিত অনুষ্ঠানে নাট্য পরিবেশন অবশ্ঠ বর্তব্য। অবশ এমন আমঞ্জরণ বড় 
একটা আসেনা । পরিশেষে একটা কথাই মনে রাখতে হুবে মানুষের জন্যই 
নাটক । তাই বেশী মানুষের সমন্তার বক্তব্য সম্বলিত নাটক প্রযোজন1 যেমন 
হস্থার উদ্ষেত্ত হওয়া! উচিৎ সেরকম বেশী মানুষের সামনে নাটক অভিনীত 
হওয়ার ব্যবস্থা করাও সংগ্থার অবনত পালনীয় কার্যক্রম । 


বাটি 
৮ 


প্রযোজিত নাটকে অভিনেতার ভূমিকা 
শোভেন মজুমদার 


পরশ্নঃ-স্থিরীকৃত নাটক পাঠের দিন থেকে ঢরিত্র বণ্টনের পূর্ব পর্যস্ত 
অভিনেতার চিন্তনীয় কি? 

উত্বর £-স্থিবীকৃত নাটকটি সম্পূর্ণভাবে ওয়াকিবহাল হ'তে হবে। অর্থাৎ, 
নাটকটি কি? কেন? এবং কিন্ত করা হচ্ছে এটা ভাল করে বুঝতে হুবে। 
নাটকটি সম্পর্কে সম্কভাবে অবগত না থাকলে অভিনেতার পক্ষে ভাল অভিনয়. 
কর। বোধহয় সম্ভব নয়। 

গর ১--চরিত্র লাভের পর মহুলায় অভিনেতার কার্ধ্যক্রম কি? 

উত্তর £-_নাটকের মহলা, নাটকের একটি বিশাল থাম বিশেষ। নিয়মিত 
ব্যায়াম ব1 বেওয়াজের মতন মহুলাও নিয়মিত দেওয়া দরকার । চরিত্রের 109681]. 
তৈরী করা, চৰিত্রের ৪০৬০৫০০--কেমন করে ফোটানো হবে সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ 
গুপ্ততি মহলাতেই সম্ভব। সেখানে কোন ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ নেই। 
অভিনয় করতে করতে কোনও চরিত্রে অনেক গভীরভাবে প্রবেশ বরা! বায় 
সেট। অভিজ্ঞতার কথা । কিন্তু তার বথাবথ প্রস্ততি মহলাতেই শুরু করতে, 


হ্যা 
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প্রশ্ন £--নাটক মঞ্চগ্ছ হওয়ার দিন, নাটক শুরুর পূর্বক্ষণ হ'তে শেষ মুহূর্তে 
"অভিনেতার কর্তব্য কি? 

উত্তর £--অভিনেতার সমস্ত দিকেই লজাগ দই রাখা দরকার । নাটকেই শুধু 
অভিনয় করেই দারমুক্ত হওয়' যায় কি? মঞ্চস্থ নাটকটি ঠিকমতো হুচ্ছে কিন, 
ঠিকমতো এগুচ্ছে কিনা, অপরাপর সভার] ঠিকমতো নিজের কাঁজ করছেন 
কিনা--এ লব কিছুই দেখ' দরকার। পুরা ব্যাপারটাই ধাবন করা 
ঘরজার। কোন ভুন-ক্রট হ'লে সেখানেই টেঁশমেতি করে নেপথ্যে আর 
একটি বাড়তি দুশোর সংধোজন না করাই ভাল | নাটকাতিনয়ের পর লকলে 
মিলে ঠাণ্ড] মাথায় বছুণ ক্রট বিচ্যুতির বাপারগুণ নিয়ে আলোচনা করা 
প্ররোজন। ভবিব্বাতে যাতে সেইসব ভুলগুলো আর না হয় সে সম্পর্কে 
কি টোটকাব ব্যবস্থ' করা এবং উপায় উদ্ভাবন কর দরকার । 

প্র্নঃ--অভিনেহার অনিনয় প্রকাশে অন্ত কোন শিল্প মাধ্যহ সর্বাধিক 


সহায়ক ? 
উত্তঃ--নিশ্চঙ সঙ্গীত । সুরজ্ঞান না থাকলে ভালো অভিনয় করা বোধহয় 


সম্ভব নব। য।কে ম্বামরা [:০11)1335]1 ০610৫ বপি--েটা ভালো হবে কি 
করে, যদ অভিনেতার একটু-আধটু সুরজ্ঞান না থাকে? নৃত্যের ব্যাপারেও 
একটু আধটু তালিম নেওয়া দরকার। নৃত্যশিল্পী হতে বলছি না। 
কিম্ত আভিনেতার দেহ ছন্দ, মঞ্চের উপর অভিনেতার 21059299706 সচলতা 
ইত্যাদি। নৃত্য সম্পর্কে একটু মাধটু জানাটা! থাকলে বোধহয় সুবিধাই 
কয়। ছবি, রং ইত্যার্দি বিষয়ে একটু-আধটু জানাটান! থাকলে ক্ষতি কি? 
অভিনেতার এ সবই কাজে লাগে। 

প্রশ্নঃ-ম্ব-রচিত কোন নাটকে মুখ্যচরিত্র অভিনয় করায় সুবিধা হয় কিনা ! 

উত্তরঃ-যেনেতু নাট্যকার নই, সেইহেতু এর উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে 
'অস্থবিধাজনক । 

প্রশ্নঃ-_অভিনেতার উপযুজতা অর্জনে শিক্ষাগত কার্ধ)ক্রম কি? 

উত্তবঃ--অভিনেতা লোকটির পড়াগুন' থাকা বা করা নিশ্চয়ই প্রয়োজন । 
তার নিজের বিষদ্কে তে! বটেই ( নাটকাছি ), অন্তান্ত সববিষয়েই। একটু হম 
শক্তির দরকার । বাদহজমের লন্ভাবনাতো থেকেই যায়। তাই বলছি 
(00050610081 13009080107, থাকলেই যে ভালো অভিনেতা হওয়া বায এমন 
«কোন হানে নেই। এন অনেক প্রচণ্ড ভালো অভিনেতা বা অভিনেত্রী দেখা 


৩২৬ নাট্য আঙ্দোলনের ৩* বছর 


গেছে ধা্দের তথাকথিত শিক্ষা বলতে কিছুই ছিল না। তীঁরা নিজের বিষয়ে 
(নাটকাদি ) অসাধারণ শিক্ষিত বলে বিবেচিত হতেন। এর মাপকাঠি ঠিক 
করা যায় কি? 

প্রশ্নঃ--কোন বিপরীতধর্মী চরিত্রে অভিনয়ে অভিনেতার কর্তব্য কি? 

উত্তরঃ--বিপরীতধর্মী চরিত্রে অভিনয় করতে গেলে অভিনেতার খাটুনি 
একটু বাড়ে বৈকি । অভিনেতার 1018008111686107, যেমন 0৫811608610 
এ পরিণত হয় তেমনি ভাবেই বিপরীতধর্মী চরিতরটিকে রগ করতে হয়। 

প্রশ্ন £ নিজ প্রযোজিত কোন নাটকে অভিনয় করায় বিশেষ সুবিধা বা 
অস্থবিধ! কি? 

উত্তর ঃ যেহেতু প্রযোজক (এখনও পরধস্ত ) নই, সেই হেতু এই বিষয়ে 
সুবিধা বা অনুবিধ। আমার পক্ষে বল! মুস্কিল। 

£ এক অভিনেতার প্রতি অন্ত অভিনেতার কর্তব্য কি? 

উত্তর £ ভালবাসা । ভ্রাতৃত্ব । 4৫৫0200089 কর]। শ্রদ্ধাশীল হওয়া । 
নাটক যেক্ষেত্রে যৌথ শিল্প সেক্ষেত্রে পরম্পরের ঢ70878680018 এর আদান- 
প্রদানই তো ভালো খেলা। এ ক্ষেত্রে পীর--ব'--ওস্তাদ হবার চেষ্টা না 
করাই বোধহয় ভালো 

প্রশ্ন $ অভিনেতার সমাজ সচেতনতা আবশ্তিক কি? 

উত্তর £ নিশ্চয়ই । অভিনেতাও তে! মানুষ। মানুষ তো সামাজিক 
জীব। সমাজ সচেতন শিশ্চয়ই হ'তে হবে-_-তবে চোখ, কান খোলা রেখে। 

সমাজ সচেতন) 701:067988155, 11769190658], “উনি অনেক পড়াগুনা 
করেছেনঃ, 'উনি একজন বিশেষজ্ঞ+ এবং 4061 90৫19] ইত্যাদি--এইসব কখা, 
শবগুলো আজকাল খুব চালু হ'র়েছে। আমি পুলকিত বোধ করি, যখনই 
এগুলো শুনি। বেশ মজ্রা পাই। 


শৌভনিক থেকে এন. বি. এণ্টার প্রাইজ 

১৯৬১৯ সাল, বঙ্গসংস্কতি সম্মেলনের কয়েক হাজার দর্শকের মধ্যে, একটি 
বিরাট মঞ্চে মাত্র তিনটি চরিত্রের একটি নাটক অতিনয় হলো। বিশিষ্ট 
লাংবাদিবের নাটক 'জাতক+। নাট্যকার জীবন ওনার এই নাটক দিয়েই 
শুরু বল! যায়। প্রযোজনায় ছিলেন ও বি. এণ্টার প্রাইজ । এই দলও ভঙ্গ 


নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর ৩২৭ 


নি এই নাটকেরই মাধ্যমে। নিমু ভৌমিক হিনি এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা? 
তিনি প্রথমে ছিলেন গণনাট্য সঙ্জে, পরে শৌভনিক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও গর 
উৎপাহ কম ছিলনা। 


বিবাহিত জীবনে বন্দী? যার! পরম্পরকে ভালবাপতে চেয়েছিল--পারেনি ; 
পর্ম্পরের কাছে আদতে চেয়েছিল--পারেনি, অন্তত এখন আর পারে না। 
একটি পাপের অনৃ্ঠ ভারে যাঁরা ছুজনেই আক্রান্ত--এমন ছই যুবক-যুবতীর 
নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া নিয়ে এই নাটক। সেই বোঝাপড়ায় কখনও 
পরম্পরের প্রতি দ্বণা ঠিকৃরে ঠিকৃরে পড়েছে, কখনও গ্লেষ-বিত্রুপ, কখনও তা 
পর্যবসিত হয়েছে কলহে, কখনও যন্ত্রণা হতাশ! আর ক্লাস্তিতে। একের প্রতি 
অপরের দৌষারোপ ক্রমে ছুটি মৃতকল্প কিন্ত জাগ্রহবিবেক নরনারীর আত্ম- 
বিশ্লেষণ আর পাপের স্বীকারোক্তিতে, পরিশেষে মুক্তিতে পরিণত । 


এই নাটক সম্পর্কে একটি মন্তধা তুলে দিলাম । . 


শ্রীদক্তোষকুমার ঘোষের 'অঙ্জাতক' নাটকের অপীমান্ততা তার সংলাপে, 
যে-সংলাপ মন ও মনন সহযোগে দর্শকদের গ্রহণ করতে হয়। অর্থাৎ সংলাপ- 
প্রধান এই নাটকে ঘটনার ঘনঘট। সামান্তই । ভাবস্তোতক স্বরতঙ্গি ও অর্থ- 
বোধের মধ্য দিয়ে এই সংলাপ যে শ্ল্লীর| বলতে পারবেন তারাই যে 'অজাতক+ 
নাটকাভিনয়ে প্রাণ গ্রতিষ্ঠা করতে পারবেন, নাটকটি পড়বার সময় আমার তা 
মনে হর়েছিল। অবাক হয়েছি নিমু ভৌনিক ও মমতা চট্টোপাধ্যায়ের সংলাপ 
উচ্চারণের ভঙ্গি দেখে, সংলাপের গভীর অর্থ অবলীলায় উদঘাটন করে তারা 
দর্শকদের অন্তরে তা শ্বচ্ছন্দে পৌছে দিতে পেরেছেন। এখানেই “অজাতক' 
অভিনয়ের অসাধারণ সাফল্য । সাগরময় ঘোষ, সহযোগী সম্পাদক, দেশ। 

পরে এই নাটক কলামন্বির. বন্ুপ্রী, রবীন্ত্র সদন, এযাকাডেমি অফ ফাইন 
আট এ অভিনয় হয়। নির্দেশনার--মশোক মিত্র, মঞ্চপিকল্পনায-রেশ 
দত, ধ্বনি--অশোক প্রসাদ, আলো--স্বরূপ মুখোপাধ্যায়, সঙ্গীত-_ভাস্কর মিত্র। 


ইউথ থিয়েটার গ্রুপ 


১৯২৯ সাল--২০শে জুলাই একখানা নিমন্ত্রর পত্র পেলাম নেতাজী 
স্থভাষ ইনস/টিটিউটে যাবার জন্তে। একটা নাট্যাঞ্ুষঠান হবে। নাটক সৌরেন 
সেনের 'হূর্যহারা”। প্রযোজনা করছেন “ইউথ থিয়েটার গ্র,প”। গেলাম 
নাটক দেখতে । মনে মনে ভাবলাম ছন্ম নিল আর এক নাট্যগোষ্ঠী। মধ্য 
কলকাতার বুকে সম্পূর্ণ যুবকদের নিয়ে তৈরী এই নাট্যগো্ঠী। অভিনয় 
দেখলাম, নাটকের বক্তব)টি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পীবৃন্দ । - 

এদের মুখে গুনলাম আগেও এরা কিছু অভিনয় করেছেন । ১৯৬৭ সালে 
এদের 0:880156 করেন কাঁজল রায়। তারপর থেকে এরা একের পর এক 
ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছেন! 

১৯৭০ সালে আবার গ্রযোজন! করলেন “সম্রাটের মৃতুয' | এবারও এদের 
'অভিনয় ভাল লাগল। একজন বললেন, আমাদের নান' সমন্ত1, কারণ 
আমাদের 78০ করার মত কেউনেই। অন্তান্ত সমস্ত মোটামুটি কাটাতে 
পারলেও, আমাদের 14517 7:০0190 একজন নাট্যকার, যিনি আমাদের 
নিয়মিত নাটক দ্দিতে পারবেন। 

শুনে খুব ছুঃখ পেলাম । ভাবলাম আজকের এই সমস্তা জর্জরিত সমাজের 
মধ্যে থেকেও এরা যে চেষ্টা করে চলেছেন, তাকে সার্থক করে তুলতে কোন 
নাট্যকার কি এগিয়ে আসতে পারেন না ? 

আবার ১৯৭১ সালে প্রযোজনা করলেন বীকু মুখাঙ্ছাঁর “রাহুমুক্ত*। বলতে 
বাধা নেই খবরট! গুনে মনে নান! ঘন্ব হলেও নাটকটি দেখে সে ভুল তেলে 
গেল। এবারও এদের প্রশংস! না করে পারলাম না। 


অল 


১৯৬৯ সাল, প্রতাপ মেমোরিয়াল মধে ২৮শে সেপ্টেম্বর মোহিত 
চট্টোপাধ্যায়ের “বাজপাখী" নাটকটি অভিনয় করলেন। ' অঙ্গদ নাট্যগোঠী। 
এর আগে এর! ৬৯ সালে সুকুমার রায়ের বিখ্যাত হাসির নাটক 'চলচিত্ চঞ্চরী* 
নিয়ে নাট্যাতিনয় গুরু করেন। এরপর স্ুবান বসুর বহু প্রশংসিত হালি 
নাটক 'মিছিল' অভিনয় করেন। ৭* লালে শিশির কুমার দাসের “ছুর্ধাত্তের পরে” 


নাট] আন্দোলনের ৩* বছর ৩২৪ 


'কলামন্দিরে ১৯শে লেপ্টেম্বর মঞ্চ করেন। ২২শে সেপ্েম্বর ৭১-এ বগুমহল 
মঞ্চে ছুটি ছোট ন।টক অভিনয় করেন। রবীন্রনাথ দাসের “চঞ্চল ময়ূর+, চিত্ত 
ঘোষালের 'বীমান' অভিনয় করেন। ৭১-এ অমিত] রায়ের “ছুটির খেলা" কলা- 
মন্দিরে অভিনয় করেন। বঙ্গ রঙ্গমঞ্জের শতবর্ষ উপলক্ষে এর! অভিনয় করতে 
চলেছেন, অমৃত লাল বন্থুর “কালাপানি+, জ্যোতিরিক্ত্র নাথ ঠাকুরের “কিঞ্চিত 
জলযোগ+। এই সংস্থার নাট্য পরিচালক অগাধ বিশ্বাস । হঞ্চ পরিকল্পনা-_ 
হুজিত রায়, পক্কঙ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আলো- উজ্জল তপাদার, সঙ্গীত--বিনয় 
কান্তি চক্রবর্ভী। 

অভিনয়ে আছেন £ কল্যাণ মজুমদার+ সুজিত বার, স্বপন দাস, স্থবো 
প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রণন্ন সরকার, প্রবীর ভাহড়ী, রূপক লাহিড়ী, অগ্রন ঘোষ, 
বরুণ মুখোপাধ্যায়, শঙ্কর দত্ত, 'অভিজিৎ সেন, বলানুজ মুখোপাধ্যায়, দেব্প্রসাদ 
সেন, প্রবাল বড়াল, প্রধীর সেন, গ্মজয় নন্দী, অশোক বঙ্গেোোপাধ্যায়, শ্বপপা 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রতী মজুমদার, শুরা চক্রবর্তী, গোপা সেনগুপ্তা, দীপ 
দেনগুপ্তা। 


আনন্দ সঙ 


১৯৬৯ সাল। বাংলায় ২৫শে বৈশাখ, ১৩৭৭, সঙ্ব প্রাঙ্গণে সঙ্ঘ আয়োজিত 
“রবীন্দ্র জয়স্তী' পালিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের “কাবুলিওয়ালা' 
₹নাট্যরূণ ও পরিচালনা হরিপদ চৌধুরী) সঙ্ঘের কিশোর কিশোরীর! 
সাফলোোর সঙ্গে অভিনয় করেন। গত ১৩ই মার্চ ১৯৭০, হরিপদ চৌধুরী 
পরিচালিত, শৈলেশ গুহ নিয়োগীর “পাহাড়ী ফুল” নাটকখানি মিনার্ডা 
রঙগমঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন। দলগত অভিনয়ে নাটকথানি দর্শকছোর 
মুগ্ধ করে। গত ১৪ই মে, ১৯৭১ রুঙমছল রলমধে। গঙ্গাপদ বন্ুর “সত্য 
মারা গেছে* নাটকখানি আনীত হয়। নাটকটির নিদেশনার ছিলেন 
হরিপদ চৌধুরী, সুর ও আবহ সঙ্গীতে রবীন পাল ও সম্প্রদায়। মঞ্চ ও 
আলোক নিদেপিনায় হরিপদ চৌধুরী ও অরূপ সেন। বিভিন্ন সময়ে অভিনয়ে 
ধার! অংশ গ্রহণ করেনঃ করণামর বনু, পরিচয় গণ, অরূপ সেন, অপুর্ব 
বিকাশ সেন, শঙ্কর চৌধুরী, ব্রজগোপাল ভট্টাচার্য, জয়দেব লোম, বাহুর. 
বেবনাখ, হারাঁধন চৌধুরী, সন্তোষ কৃমার বে চৌধুরী, বৈভনাথ মাস, ববীনরনাথ, 


৩৩৪ নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর 


দাস (ছোট), গগন চন্দ্র চক্র, স্বপন দাস, কল্পনা বাগ শরিষ্ঠা ঘোষ» 
অজয় চৌধুবী, মদন দেবনা, মিণ্ট, দেবনাধ, রবীন্দ্রনাথ দাস, অজয় চক্রবর্তা, 
বিশ্বনাথ ভূইয়া, ক্ষ্যোতি চোঁধুরী, জ্যোতনা দাস, লক্ষ্মী দাল, রাধারাণী দাস, 
আভারাণী দাস। 


য় সঙ্ঘ 


১৯৭০ সালে মহাঁজাতি সদনে একটি সন্ধ্যায় একটি নাটক দেখলাম, বহু 
পরিচিত পুরস্কৃত নাটক, বীরু মুখোপাধ্যায়ের “সংক্রান্তি' । অবশ্ঠ পরিচালকের 
নাম দেখলাম পুরনো! গণনাঁট্য সঙ্ঘর শিল্পী মণিলেস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ জ্ঞানেশ 
মুখার্জীর সংগে ইনি বহুরাত্রি অভিনয় করেছেন, বু অভিজ্ঞত! অর্জন করে এসে 
ষে সংক্রান্তি পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন এটা বুঝলাম নাটক দেখার পর। 
সত্যি অদ্ভুত গ্রুমতার পরিচয় দিয়েছেন কয়েকটি অল্প বয়সের ছেলেদের দিয়ে এই 
নাটক মঞ্চস্থ করিয়ে। 

অবশ্য এই সম্প্রদায় ৬) সালে অরুণ দের “কার দোষ? প্রথম অভিনয় করে 
ইউনিভার্দিটি ইনস্টিটিউট হলে । এর পর ৭* সালে মহাক্াতি সদনে 'লবপাক্ত” 
৭১ সালে রবীন্দ্রনাথের “বিসর্জন' অভিনয় করেন। শতবাধিকী উপলক্ষে সুনীল 
কত্তর বিগ্কাদাগর জীবনী অবলঘ্বনে 'বর্ণপরিচয়” গুরু করেছেন । এদের সব নাটকই 
পরিচালনার দাত নিয়েছেন মনিলেস বন্যোপাধ্যায়। অভিনয়ে আছেন 
সুশান্ত দা, সমীর মুখার্া, জলি সরকার, প্রদীপ দাশগুপ্ত, সর্বশেষ 71, সমীর 
পাল অশোক রায়, তপন দত ও পরিচালক নিজে । 


নাটুকে দল থেকে । পিপলস আর্ট থিয়েটার 


১৯৭* সাল, চিত্তরঞ্জন বাসন্তী ইনটিটিউট আয়োজিত পুর্ণাঙ্্ নাটক গ্রতি- 
যোগিতায় একটি নাটক শ্রে্ট গ্রযোজন! ও শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসাবে মর্যাদা লাভ 
করল। নাটকের নাম 'অগ্নিগর্ভ লেন!" । পরিচালক স্ঠান্াকান্ত দাস। গোষ্ঠী 
পিপলস আর্ট থিয়েটার। শ্রামাকাস্ত দাস আগে ছিলেন নাটুকে দলের 
পরিচালক ও অভিনেতা হিসাবে, যেখানে গুধুই হাসির নাটক অভিনয় হতে ! 
লেনিন শতবাধিকীতে ওনার জীবনের জোড় তুল, আর হাসি নয় রা বাস্তকে 


নাট) আন্দোলনের ৩, বছর ৬৩১ 


যেতে হবে, মনের মত বিপ্লবী নাটক খুঁজতে গিয়ে নিজেই লিখে ফেললেন 
অগ্নিগর্ভ লেনা। তারপর একটার পর একট৷ অভিনয় করে গেলেন। অব্ত 
এর আগেও উনি এ বছরেই একটা একাঁংক লিখেছেন “আলো! ছায়া! আলো”, 
সেটাও উত্তর কলকাতা নাটযউৎসবে অভিনয় হয়েছে । এইটেই ওদের গুরু বলা 
যায়। ৭১-এ ওরা এ একই নাট্যকারের নাটক ও নির্দেশনায় যুক্তাঙ্গনে অভিনয় 
করগেন “সামনে পাছাড়'। এ বছরে দীপক রাফ়টচাঁধুরীর “ক্রীতদাস, এবং ৭২-এ 
ওরা শ্ামাকান্ত দাসের 'প]ারী কমিউন+ অভিনয় করলেন। 

এই সংস্থার সভাপতি অরুণাঁভ চক্রবর্তী এবং সম্পাদক নিতাই মুখার্জী । নাট 
পরিচালকরূপে আছেন শ্যামাকাস্ত দাঁস। বিডিন্ন সময়ে বারা অভিনয়ে অংশ-- 
গ্রহণ করেন শ্তামাকান্ত দাস, শংকর পাল, মানিক চক্রবর্তী, নিতাই মুখার্জী, 
রঞ্জিত ওঝ!, সুনীল দূত, তপন বিশ্বীস, তাঁরক নাথ ব্যানার্জা, অরুগাংগ্ ব্যানার্জা, 
প্রভাস চক্রবর্ঠা সমীর দাস, গোপাল ভট্টাচার্য, জীতেন ধর, প্রকাশ রায়, 
'অরুণাঁভ চক্রবর্তী, সোমনাথ ব্যানার্জা, শিশির মণ্ডল, সমর' পাল এবং কৃষ্কান্ত 
দাস। 


শিল্পী ঘাযাবর 

১৯৭৯ সাল, ৩*শে ভিসেম্বর রঙ্্রনা মঞ্চে ছুটি একাছ্ক নাটক দেখলাম । 
প্রথমটি এ্যাবসার্ড নাটক বলা যায়। অঞ্ষিত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'প্রমত্ত গ্রহসন', অপরটি: 
কবিতা সিংহের “সব হিসাবের বাইরে? । ছুটি নাটক গ্রযোজনা' দেখে খুবই ভাল 
লেগেছিল। বিশেষ করে চরিত্রের পোষাক পরিচ্ছদ অভিনয় আলোর ব্যবহার 
কিছু নতুনত্বের দাবী রাঁখে। শিল্পী যাযাবর গোঠী সেদিনকার প্রযোজনার মধ্য 
দিয়ে নাটকের গভীরতার় পৌছতে পেরেছেন বলে আমার মনে হয়েছে। 

পরে জানা গেল এর! ১৯৬৪ সাল থেকে নাটক করছেন। প্রথম অভিনয় 
হয় মিনার্ভ। থিয়েটারে বিধায়ক ভটাচার্যের “সরীস্থণ' ও রবীন্রনাথের “সম্পত্তি 
সমার্পন” ছুটি নাটক। এরপর এরা রমেন লাহিড়ীর 'ব্রাজযোটক' ও খাত্বিক 
ঘটকের 'আলা' অভিনয় করেন। এই দলের নির্দেশক জগক্নাখ বনু বলেন আছি; 
খাত্থিক ঘটকের একটি কথাকে অসম্ভব শ্রদ্ধা করি। খাত্বিক বাবু বলেছেন, বাস্তবের 
শরদ্ধের অংশের প্রতি আকুলভাবে ভালবাসা দেখানো আর সমাজের বা কিছ 
ক্রেদের প্রতি তীব্রভাবে দ্বগা প্রদর্শন শিল্পীর পবিত্র দায়িত। | 


“৩৩২ নাট) আন্দোলনের ৩৯ বছর 


এই গোষ্ঠীর নির্দেশক--জগন্লাথ বন্, মঞ্চালোক-_হীরক মুখোপাধ্যায়, 
"আলোক নিরন্ত্র"--অক্ষিত মিত্র, প্রধান অভিনেতৃবর্গ_গৌতম বসু, হীরক 
সুখোপাধ্যায়, দীপংকর চটোপাধ্যায়, গৌতম চক্রবর্তী, রাখাবল্লভ দাস, বিডভৃতি 
বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিত চক্রবর্তী, মুক্তি দাসগুণ্তা, কৃষ্ণা চক্রবর্তী, সুপ্রিয়া 
নযন্দেযাপাধ্যায়, কাজল চৌধুরী, উন্মিলা বন্থ ও জগন্নাথ বস্থু। 


'নটিকে ট্যাক্স আসে আর ঘায়, আবার এসেছে 


১৯৭* সাল, পৌর সংস্থা আঁবাঁর নাটক অভিনয়ের উপর কর বাঁড়াল। এক 
'টাকা থেকে আবার চল্লিশে উঠল। তার বিরুদ্ধে যে সব সভা! সমিতি হয়েছে 
আনন্দ বাজার পত্রিকার সেসব রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল । আমি সেই ছুটি 
“রিপোর্ট ছেপে দিলুম। 

নাট্য করের প্রতিবাদে সভা 

কলকাতা €পীর প্রশ্ষ্ঠান নাটযাভিনয়ের উপর যে নতুন পৌরকর ব্যবস্থা 

প্রবর্তন করেছেন তাঁর প্রতিবাদে ২র! ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় চতুমু্থ সংশ্থার গৃহে 

এক সম্ভার আয়োজন করেন “সারা বাংলা নাট্য-সংগ্রাম সমিতি | পৌরোছিত্য 

করেন নাট্যকার মন্মাথ রাঁ়। শহর কলকাতার বছ নাট্যসংস্থার প্রতিনিধি 
ক্সভায় যোগ দেন। 

নাট্যকার স্থনীল দত্ত তাঁর ভাষণে বলেন, পৌর প্রতিষ্ঠান-এর আগে যখন 
এই কর ধার্ষের দিদ্ধ'স্ত করেন তখন বর্তমান মেয়র প্রশান্ত শৃর, ডেপুটি মেয়র 
মণি সান্তাল, শচীন সেন প্রমুখ তার প্রতিবাদ করেন। আজ তীরাই 
পুনরার কর বসাতে চাইছেন । এর চেয়ে চরম লজ্জার ব্যাপার আর কী হতে 
"পারে? নাট্যকার রমেন লাহিড়ী বলেন, পৌর প্রতিষ্ঠানের টাকা নেই, তাই 
সর, কিছু কিল চড় এসে পড়ছে তাদেরই উপর যারা! দেশের সংস্কৃতিকে এগিয়ে 
নিয়ে যেতে চাইছে। 

নাঁটাকার কিরণ মৈত্রবিক্ষোতের জয়ে বলেন, এ হলো সাংস্কৃতিক অগ্রগতির 
'গতিয়োধের চেষ্টা । চতুমূ্থ নাট) দলের অভিনেতা পরিচালক অসীম চক্রবর্তী 
বলেন, আমরা! এই অন্তা় কর কিছুতেই দেব না। স্মৃতিময় বন্দ্যোপাধ্যায় 
বলেন, এই কর-গ্রন্তাব রাজনৈতিক হীনমন্ততা পরিপূর্ণ উদ্দেপ্দুলক । 

সবশেষে সভাপতি মন্মধ রা তার ভাষণে বলেন, এই কর-প্রস্তাবকে বিকার 


নাট) আন্দোলনের ৩০ বছর ৩৩৩৮ 


জানাতে আমি এটিকে 'ববরৃত1' আখ্যা দিতে পারি। দিকে দিকে এঁক্যবন্ধ- 
ভাবে এর প্রতিবাদ করতে হবে। প্রয়োজন হলে এই বৃদ্ধ বয়সে আঙগি এর 
প্রতিবাদে সত্যাগ্রহ ও অনশন করব। | 

এছাঁড়া ক্যালকাটা! খিয়েটারের নিমাই স্কুর, কুমার রায় ( বহুরূপী ), দিলীপ 
মজুমদার, তরুণ ঘোষ, জগনাথ ভট্টাচার্য, অশ্রন্ধিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এৰং অন্তান্ত 
অনেকে করপ্রস্তাবের প্রতিবাদে ভাষণ দেন। 

সভায় সর্বপশ্মতিক্রমে সার! বাংল! নাট্য সংগ্রাম সমিতির নাম পরিবর্তন করে 
নতুন নাম “সংযুক্ত নাট্য সংগ্রাম সমিতি" রাখা হয়। অনুশীলন, অনুভব, ক্লাস 
থিয়েটার, শিশির শ্রীনাট্যম, সুন্দরম, গন্ধর, রাজা সাজা, বঙ্গীয় সংস্কৃতি সংস্থা 
নটতীর্ঘম, রঙ্গশ্রী, থিয়েটার ইউনিট, নান্পীকার, রূপশষ্টা, ক্যালকাটা খি.ক়টার 
এবং বহুরূপী প্রভৃতি সংশ্বার শতাধিক প্রতিনিধি এই তায় যোগ দেন। এ' 
ছাড়! সভায় .ওই কর-গ্রস্তাবের নিন্দানুচক প্রস্তাবও গৃহীত হুয়। সভায় সর্ব- 
সম্মতিক্রমে আহ্বায়ক নিযুক্ত হন কিরণ মৈত্র, সুনীল দত্ত ও নিমাই নুর । 


ক্রাস্তি শিল্পী সংজ্বর গ্রতিবাদ- 

ক্রাস্তি শিল্পী সঙ্মের পঃ বঃ রাজ্য কমিটির সম্পাদক হাবুল দাস মঙ্গলবার এক 

বিবৃতিতে অপেশাদার সংস্থায় নাটক অভিনয়ের উপর নাট্য কর স্থাপনের 

প্রস্তাবের তীব্র বিরোধীতা জানিয়েছেন । এ প্রন্ত।ব কার্যকর করা থেকে বিরত, 
থাকার জন্ত তিনি সংগ্রিষ্ট কতৃ পক্ষকে অশ্লরোধ জানিয়েছেন । 


কনভেনশন নয়, আগে ডেপুটেশন 
কলকাতা পৌরসভা প্রস্তাবিত নাট্য-করের প্রতিবাদে সংযুক্ত নাট্য সংগ্রাম 
.স্মিতির গত রবিবারের সভাতেও (মুক্ত অঙ্গনে ) বিতর্কের ঝড় উঠল। শুধু 
বিতর্কে ক্ষতি ছিল না, আড়াই ঘণ্টা জুড়ে কলকাতার বাহান্লটি নাট)দলের 
উপস্থিত ছিয়াশী জন প্রতিনিধির উত্তপ্ত বিতর্কে মাঝে চরম হাওয়! বইতে থাকে। 
কনভেনশন আগে, না ডেপুটেশন ? 
আগের দিনের সভার হু ধরেই ঝড় উঠল। অন্ততম আহ্বায়ক নিমাই 
সুর পূর্ববর্তী সভার কার্ধবিবরণী পেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই আন্দোলনের কর্ম-. 
কৌশল সম্পর্কিত প্রশ্নটি তুললেন ভোলা দতত। কলে তীব্র বিতর্কের সুচনা । 
গ্রান্ড বলেন, 'ঝ্তীতে ধারা নাট্যকর বৃদ্ধির প্রস্তাব এনেছিলেন, তারা 
আমাদের আপনজন ছিলেন না। কিন্তু বর্তমান পৌঁরসভার অধিকষংখ্যক 


৩৩৪ নাট আন্দোলনের ৩০ বছর 


প্রতিনিধিই আমাদের আপনজন। তাই প্রতিবাদের ভাষায় নমনীয়তা আনতে 
হবে। মনে রাখতে হবে নাট্যগোষ্ঠীর আচরণই এই করবৃদ্ধির জন্য দায়ী। এই 
মন্তব্য নিয়ে তীব্র বাকবিতগ্ডা, চিৎকার, হট্টগোল। বিশৃঙ্খল আবহাওয়ার 
মধ্যে নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্ধকে আহতকণ্ঠে বলতে শোন! যায় 'ভাল ভাল 
কথা সাজিয়ে প্রস্তাব লিখে দাও । 

ভোলা দত্তের বন্তুব্যের বিরোধিতা! করলেন নিমাই স্থুর। তিনি বলেন, 
আমি মনে করি ন! সংধুক্ত সংগ্রাম সহিতির আন্দোলন কোন ভূলপথে চলছে । 
পৌরসভা কার-পারকিং এবং নাট্যাভিনয়ের ওপর কর একই সঙ্গে এনেছেন। 
আপনজন যখন আপনজনের স্বার্থপরিপন্থী কোন কাজ করে তখনও কি তারা 
আপনজন থাকে? শ্রীন্থরকে সমর্থন জানালেন সুনীল দত, রমেন লাহিড়ী, 
সজল ঘটক, সতেন মুখার্জী, বলন্ত ভট্টাচ'্য প্রভৃতি । নাট্যকার সুনীল দত্ত 
বললেন নাটক সংস্কৃতির শ্বার্থে। কিন্তু প্রগতিবাদী সরকারের প্রতিনিধিরা এ 
কথা মানতে চান না | তিনি উচ্চকণ্ে দাবী করেন, আমর] কোন করই দেব 
না, তা পৌরকরই হোক বা প্রমোদকর। নাট্যকার রমেন লাহিড়ী বলেন, 
নাট্যশির্প সমৃদ্ধির জন্ত পৌরলভা কোন প্রস্তাবই কার্ধকরী করেনি। এক্ষেত্রে 
তাদের সঙ্জে কোন আপসই চলতে ,পারে না। নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য 
বললেন, বত্রিশ দফা কর্মনুতী ফ্রনট সরকারের কণ্টকহার হয়ে দীড়িয়েছে। 
নাট্যশির ক্ষতিগ্রন্ত হচ্ছে। নুতরাং সাংস্কৃতিক আন্দোলন করার সময় এসেছে। 
এ ছাড়াও এ দিনের আলোচনার যোগ দেন কৃষ্ণ কু ( শৌভনিক ), পার্থপ্রতিম 
চৌধুরী (নুদ্দরম ), সলিল থোষ (রূপকার ), এল. এম. দাস (জাহ্‌কর সংস্থা) 
প্রমুখ প্রতিনিধির! | প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সংযুক্ত নাট্য সংগ্রাম সমিতির আগের 
ছুটি সভায় এর অন্ততম অহ্বায়ক নাট্যকার কিরণ মৈত্রের কঠে যে বিক্ষোভ ছিল 
এ সভায় তা পাওয়া যারনি। জান' গেছে এদের পরবর্তা সভ1 ১ মারচ সকালে 
মিনারভায়। লভাপতি উৎপল দত্ত। 


গণনাট্য থেকে ভারতীয় গণসংস্কৃতি সঙ্ঘ 

১৯৭* সাল, জুলাই মাসে কিছু সাংস্কৃতিক কর্মা দিলে একটি লসপ্মেলনের 
খ্আয়োজন করলেন। সেই লগ্গেলনে জগ্ম নিল ভারতীয় গণ-দংস্কৃতি . সঙ্ঘ। 
এই সজ্যের নেতৃস্থানীয় বেশ কয়েকজনকে আময়! চিনভাম, কারণ তাত্বা এক 


নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর ৩৩৫ 


সময়ে ভারতীয় গণনাট্য সজ্বে ছিলেন, সভাপতি দিণিন্ত্রচ্্র বন্দ্যোপীধ্যার, 
পরেশ ধর, পান্থ পাল। এটুকু বলা যায়, ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টতে রাজনৈতিক- 
গত ভাবে ভাগান্তাগি হবার পরেই, সাংস্কৃতিক ফ্রন্টেও তার কিছু আলে! এসে 
পড়ে। তাইপার্টির শাদশে বিশ্বাসী কিছু সাংস্কৃতিক কর্মী এট ভারতীয় গণ- 
সংস্কৃতি সঙ্ঘের জন্ম দেয়। এদের মুগ আদর্শ গণ-মান্ুষের জীবন ন্পর্শ করা 
জীবনধর্মী নাটক ও গানের মাধ্মে। এরা প্রথম নাটক অভিনয় করলেন 
দিগিন্ব তন্ত্র বন্য্যোপাধ্যায়ের “মেধের আড়ালে শুর্ধ', তার পরই সজ্বের 
সহদভাপতি পান্ধ পালের “বাংলাদেশের গণমুক্তি” আন্দোলনের পটতৃমিকায় 
'বিদ্রোহী বাংল।' নাটকটি পরিচালনা করলেন পান্থ পাল। ৭২ সালে 
দিগিন্দর চন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক ও পরিচাপনার বিশ্বরূপায় অভিনয় হলো 
'হুরন্ক পয়।+| যার! অশরিপীম ত্যাগ স্বীকার করে বুকের রক্ত ঢেলে অতুলনীয় 
শৌর্য-বীর্ধের পরিচয় দিয়ে লাঞ্ছিতা বাংলা মায়ের শৃঙ্খলামোচন 
করছে, সেই জীবনের আগেখ্য এই ছিরন্ত পদ্মাঃ। এই সংস্থায় অভিনয় 
করেন :--ঘনিল দণগুপ্ু, পক্কক্গ চ্যাটার্জী, পরমেশ সেন, পান্থ পাল, 
দীপঙ্কর দতগুপ্ত, বীরেন্্র লাহিড়ী, নিখিল সেন, প্রদীপ সেনগুপ্ত, বিপ্রদাপ 
মুখার্জী, শ্তি বঙ্গ, প্রগাত কাখিলা, মধুস্দন মুখার্জী, সুধাংশু গোস্বামী, বরুণ 
বল, মোহিত আইচ, নিখিন গুহ, কমলেশ ১ সন্তোষ দাস, মানস দাস, 
তাপস গণ, মাস্টার স্লখীর কুমার বন্য্যোপাধ্যার, মিছির গোস্বামী, আলপনা 
গুপ্ত মীর! পাল, মঞ্গী বন, সৃধ। রায় চৌধুরী ও প্রর্দীপ দেনগুপ্ত। 


লিটুল থিয়েটার থেকে/এপিক 


১৯৭১ সাল। আর একটি নতুন দলের জন্ম হল নাম “এপিক'। ১৪শে 
সেপ্টেখর ম্যান্ক মৃণার ভবনে মলিয়ের-এর ততারুফ” বাংলা রূপ লোকনাথ 
ভট্টাচার্ষের “মহাত্মা গ্রথম অভিনয় ছল। এরপর এর! রবীন সরোবর মঞ্চে 
৮ই অক্টোবর এ নাটক আবার অভিনয় করলেন, ১ল! নবেঘর থিয়েটার সেপ্টারে 
অভিনয় করার পর এরা নাট/দল হিসাবে স্বীকৃতি পেলেন । এই দলের প্রতিষ্ঠাভ] 
এবং নিদের্শিক দেবেশ চক্রবর্তা। ইনি দাগে লিটল থিয়েটার গ্রপে ছিলেন। 
এল, টি, জিতে উনি টাইপ টঠিয্রে-খুব দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করতেন'। এই 
বলে ভিন করতেন 8 হৃদিরা সেন, হিরশ্বর লরকার, ঝোজী রা, শ্ৃ- 


৩৩৬ নাট্য আন্দোলনের ৩০ বছক 


দাস, মীরা কর্মকার, কু ব্যানার্জা, শিশির ধর, গ্রব দত্ত, তপন পাল, দেবেশ 
চক্রবতা, নীছারেন্দু চৌধুরী, শিবশংকর ধর, রবীন গুই, প্রদীপ দে। 
আলো! £ পার্থ দাশ, মঞ্চ £ শিবশংকর ধর, ধ্বনি ঃ অমিতাভ ফৈত্র» 
ব্যবস্থীপন। £ অসীত দেওয়ানজী ও চনন নাহ1)। এই নাটক সম্বন্ধে ওদের 
স্্যতেনিরে একটি লেখ' প্রকাশ হয়েছিল সেটা ছেপে দেওয়া হল। 
মলিয়ের- তাত্যুফষ- মহাত্মা 


“মহ্বাম্স।' নামান্তর মাত্র এবং চরিত্র ইত্যাদির নামে--বেশে--মাচরণেও 
আমাদের দেশ ও সময়ের উপযোগী একটা রূপান্তরের চেষ্টা যদিও রয়েছে, 
নাটকটি মূলে হুল সগ্ডদশ শতাবীর স্বনামধন্ত ফরালী নাট্যকার মলিয়েব-এর 
প্রচণ্ড বিতফ্কিত 'তাতুযুফণ। 

মলিয়ের স্থয়ং একবার নাটকটি সম্বন্ধে লেখেন £--'এই নিয়ে চেঁচামেচি বনু 
হয়েছে, এবং অনেক নির্যাতনও একে সহ করতে হয়েছে। যে সব €লাকদের এখানে 
চিত্রিত কর! হয়েছে, তার! দেখিয়েছেন যে ফ্রান্সে তাদের ক্ষমতা কত প্রচণ্ড 
এত "ক্ষমতা আমার স্থষ্ট কোনো চরিত্রই আজ পর্যন্ত পারনি । আমি ষাদের 
এতদ্দিণ চিত্রিত করে এসেছি-_রাজকায় পদবীধারী সন্তান্ত ব্যক্তি, বা অসতা 
সত্রীর স্বামী, বা ডাভ্তার ইত্যাদি--তারা এক ধরণের শ্বামাদের সঙ্গেই মেনে 
নিয়েছেন আমার আকা তাদের ছবিগুলিকে ; কিন্তু ভগ্ুর! ঠা বড একট: 
পছন্দ করে না। তার! তাই শুধু ভঙগই পায়নি, আমার স্পর্ধ] দেখে রীতিমতো 
আশ্চর্₹ও বোধ করেছে। কাদের মুখ ভ্যাংচানি ও বথার্থ রূপটি বাইরে প্রকাশ 
করে আমি যেন হাটে হাঁড়ি ভেঙেছি, কারণ ভগুদের যে ব্যবসা, তাতে জড়িত 
অনেক সন্্াস্ত ব্যক্তি ও তথাকখিত সঙ্জনও। 

৭২ সালে এরা দেবেশ চক্রবর্তীর 'নয় পরোরান।' অভিনয় করলেন রধীন্তর 
সরোবর মঞ্চে । 


লিটিল থিয়েটার থেকে । পিপলস্‌ থিয়েটার 


১৯৭১ সাল। একশো বছর পরে আমানের বলতে ইচ্ছে করছে হে মহান 
অতীত কথা কও। তা! বদি সম্ভব হতে তাহলে আমাদের পূর্ব পুরুষদের কতো 
মহান কীন্তি আমর! কতে! সহজে দেখতে পেতাম । কতো] কি শিখতে পারতাম, 
তাতো সম্ভব নয়, তাই উৎপল দত্ত সেই মহান অতীতকে তুলে ধরলেন একটি 
নাটকের মাধ্যমে । নাটকের নাম টনের তলোয়ার । অভিনয় করলেন ১২ই 


নাট) আন্দোলনের ৩০ বছর ৩৭ 


আগস্ট পিপল্স, লিটল থিয়েটার গ্রপ রখীন্র সনে । নাটক দেখতে দেখতে 
ভাবছিলাম আমরা অনেক সত্যকে অনেক সময়ে বলতে ভয় পাই-- কিন্ত 
আমাদের পূর্বনুরীরা ? তারা তো অতো! ভয় পেতনা। যা সত্য, তাযার 
বিরুদ্ধেই যাক, যে কোন আঘাতই আম্ক তারা তার মুখোমুখি দাড়াতেন। 
এই সত]টা আমর! দেখলুষ 'টিনের তলোয়ারে'। 

পিপল্স, লিটল খিরেটার গ্র,পের একটি স্থ্যভেনিরে “টিনের তলোয়ার' প্রসঙ্গে 
একটি লেখ! ছিল এখানে সেটা ছাপ! হলো। 

বাংল! সাধারণ রংগালয়ের শতবাধিকীতে প্রণাম করি সেই আশ্চর্য সান্ধ্য 
গুলিকে-_ষাহারা কুষ্টগ্রত্ত সমাজের কোনে! নিষ্ষম মানেন নাই, সমাজও 
ফাহাদের দিয়াছিল অপমান ও লাঞ্ছনা । যাহারা মুৎসুদ্িদের পৃষ্ঠপোষকতায় 
থাকিয়াও ধনীর মুখোশ টানির] খুলিয়৷ দিতে ছাড়েন নাই। যাহারা ব্রিটিশ 
পশুশক্তির ব্যার্গিত মুখগহ্বরের সম্মুখে “টিনের তলোয়ার' নাড়িয়া পর[ধীন জাতির 
হৃদয়-বেদনাকে দিয়াছিলেন বিদ্রোহী মৃতি। ধাছারা বছ পত্র-পত্রিকা, বহু 
বাচম্পতি-শিরোমণি, বহু রাজ-মহারাজার শত পদাঘাতে জর্জরিত, বাহার! 
অপাংক্তের,। ছোটলোকের আশীর্বাদ ধ্, বাহার] ভালবাসার বিশাল আলিংগন 
উন্মুক্ত করিয়। জনগণের গভীরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, ফাছারা স্তিছাড়া, 
বেপরোয়া, বাধন হারা, ফাহার] মাতাল, উদ্দাম, ্থষ্টির নেশায় উগ্মা, 
যাহাদের মস্সিক্ত অঙ্গ,লিম্প্শে ছিল বিশ্বঃর্মার যাহ, যাহাদের উল্ললিত 
প্রতিভার কৃষ্টি হইল বাঙাশীর নাট্যশালা, জাতির দর্পণ, বিদ্রোহের মুখপাজ্র, 
বাহার আমাদের শৈলেন্জ-সদৃশ পূর্বহুরী । 

উৎপল দত ধিশি এই গ্রুপের নাট্যকার পরিচালক, তিনি আগে লিট্‌গ 
খিয়েটার গ্র,পেরও পরিচালক ছিলেন। যে কোন কারণেই হোক আজ ৭১এ 
এসে আর একটি সংস্থার সঙ্গে জড়িত হয়েছেন। দেখলুম তার সঙ্গে শোভ! সেন, 
সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃণাল ঘোষকেও আমর! এই গ্রথপে। 

“টিনের তলোয়ার' প্রসঙ্গে আর একটি লেখা এখানে উল্লেখ করছি-- 
নাটকের পরিবেশটাকে বোঝানোর জন্। 

এ নাটকের স্থান ১৮৭৬-এর মোকাম কলিকাতা- চিৎপুর, বৌবাজার এবং 
শোভাবাজারস্থ নাট্যশালা। :৮৭৬ সালই সাহ্রাজ্যবাদের নিজমুখে মসীলেপনের 
কুখ্যাত বৎসর । এ বৎসর বাংল! নাট/শালার টিনের তলোয়ার দেখি! ভীত- 


না. খা. ৩০ বছর--২২ 


শর নাট আন্দেলনের ৩০ বছর 


সন্ত ব্রিটিশ সরকার অডিন্তা্স জারী করিয়! নাট্য নিয়স্রণের নামে নাট্যশালার 
-কৃষঠরোধ করিবার ব্যবস্থা করে। | 

এই নাটক অভিনয় করতে গিয়েও কিছু ঝামেলা উপস্থিত হয়েছিল। কাগজে 
স্পন্যে দেখেছি রবীন্দ্র সান করৃপিক্ষ এ নাটক পরে আর অভিনয়ের জন্তে হল 
ভধতে চাণনি | কেন কি বৃত্তান্ত সে গ্রপঙ্গ থাক। অনেক বাকৃ বিতগ্ডার ব্যাপান্র 
স্তাই ও প্রদঙ্গ নিয়ে আর এগোনে। সম্ভব হলোনা । তবে এইটুকু বলা যাঁয় এই 
আ্াটিক গুরা যেখানে অভিনয় করেছেন সেইখানেই দর্শক ভেঙ্গে পড়েছে। 
ধুটিকিট না পেয়ে ফিরে গেছে । অনেকের যুখে একই কথ! আবার কৰে হবে? 
একোথাঘ্ব হবে? 

আজ শতবর্ষের আলোয় দীড়িয়ে পিপল্স্‌ লিট্‌ল থিয়েটার গ্র,প ও তার 
ক্র্খধার উৎপল দত্ত যে বিপ্লবী অতীতকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন আমরাও তাদেরই 
বক্ষে সুরে গর মিলিয়ে জানাই আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জপী। আর আস্তরিক অভিনন্দন 
বানাই উৎপল দত্ত ও অন্তান্ত শিল্পীদের । বিতিন্ন সময়ে অভিনয় করেছেন £ 
জ্বষীর মভুমণার, ইন্দ্রাণী লাহিড়ী, মুকুল ঘোষ, শোভা! সেন, নীলিমা! দাস, ছন্দ] 
গট্রোপাধ্যায়, সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপল দত্ব, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, শাস্তি 
এগ্োপা সুখোপাধ্যায়, ভানু মল্লিক, শ্তামল ভট্টাচার্য, আশু সাহা, মুণাল ঘোষ, 
কনক মৈত্র' চিত্ত দে, মষ্ট, ব্র্দ, নন্দছুলাল দাস, সনৎ গাঙগ,লী। 

হুর ও পরিচালনার-_প্রশাস্ত ভট্টাচার্য । গানের কথা-_-মাইকেল, 
ধজ্তিকিজ্ম নাথ) অমর দত । আলো--তাপস সেন । মধ- মনু দত্ত । পি এল টি 
ছাড়া উৎপল দত্বর “নুর্য শিকার", 'শোনরে মালিক+, 'ঠিকানা' নাটক অভিনয় 
ক্্েন | এই শতবার্ধিকীতে পুরনে! নাটকও করছেন। যেমন মাইকেল মধুস্দন 
স্বস্তর “বুড়ে। শালিকের ঘাড়ে বেঁ?, “একেই কি বলে সভ্যতা” রবীন্দ্রনাথের 
“রিনজ'ন” | 


সায়ন্তনী 


স্ারিখটা ছিল বোধহম় ১৭ই জুন, ১৯৭১। সায়স্তনীর কাছ থেকে আমন্ত্র 
€পেছে মুক্ত অঙ্গনে গেলাম নাটক দেখতে, সেদিন নাটক দেখতে যাওয়ার মূল 
ব্াকর্ষণ 'লার়ভ্তনী' নয় তাদের নাটক “সাকো'। খুবই কঠিন সমস্তার নাটক। 
ন্া্ট্িকা্র খিক ঘটক, কিন্তু নাটকটি দেখার পর সায়স্তনীর আবর্ষণও আমার 
করছে প্রবল হয়ে উঠল, সার্থক নাটকের সার্থক প্রযোজনা । 


নাট্য আন্দৌলনের ৩* বছর ৩ 


তবে এখানেই সায়স্তনীর গুরু নয়, শুরু অনেক আগে, ১৯৬৬ সালে । 
'মিথির চট্টোপাধ্যায়ের “ভানেটোরিয়ামঃ নাটক নিয়ে। একটি প্রতিযোগিতা 
সমেত মোট পাঁচটি অভিনয়ের পর রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের 'কাঁলে! মাটির কান্না 
অভিনীত হয়। তারপরেই সায়ন্তনী মঞ্চস্থ করে সেই সাড়া জাগানো একাক্ক 
“খাদাব'। সমরেশ বনুর কাহিনীর নাট্যরপ দেন মিহির সেন। বিভিন্ন 
প্রতিযোগিতায় ও অন্তান্ত জারগায় অভিনীত হয় আঠারো রজনী । প্রায় গ্রতিটি 
প্রতিষোগিত! থেকেই এর! অর্জন করেন একাধিক শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার | 

সায়ন্তনী এগিয়ে যায আরও বলিষ্ঠ পদক্ষেপের দিকে । মঞ্চ করেন মানিক 
বন্দ্যোপাধায়ের বিখ্যাত গল্পের নাট্যব্বপ 'বাগদী পাড়া দিয়ে। নাট্যকার 
'মিহির চট্টোপাধ্যায়ের নিদেশিনাতেই এই নাটকটি অভিনীত হয় মোট উনিশ 
রজনী । তন্মধো পাঁচটি প্রতিযোগিতায় মোট আটটি শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার অর্জন 
করেন। মুলত এই ছুটি একাংক সায়স্তনীর পরিচয় এনে দেয় নাট/রসিক 
মহলে । 

৬৯-এ এসে যুক্ত হলো আন্তন চেখভের 1) 76: অবলম্বনে মিছির 
চট্টোপাধ্যায় নাট্যরূপারিত “বিরহী” । এই তিনটি নাটক নিয়ে ৭ই নতেম্বর 
সায়স্তনী হাজির হয় হাওড়ার শীশমহল মঞ্চে। এখান থেকে এদের যাত্রা 
নতুন গতি পায় এবং একাদিক্রমে অভিনয় করে চলে দক্ষিণ কলকাতার থিয়েটার 
সেপ্টার এবং মুক্ত অঙ্গন রঙ্গালয়ে | 

এরপর ১৯৭ সালের ১৯শে নতেম্বর এঁর! মুক্ত অঙ্গন রঙ্গালয়ে নিয়ে আসে 
“আদালত থেকে”। ব্রেটপ্ট বেখটের “দি ককেসিয়ান চক সার্কেল' অবলম্বনে 
এই নাটকটি রচনা করেছেন মিহির চট্টোপাধ্যায়। নাটকটি প্রথম অভিনয়ের 
'সাথে সাথেই বিতর্কের ঝড় তুলেছিল । 

এরপর সারস্তনী আরও তিনটি একান্ক নাটক মঞ্চ করে। মিহির 
'চট্টোপাধ্যায়ের কালো থেকে আলোয়" দ্বৈপায়ন চট্টরাজের 'জন্লিগর্ভ দামোদর" 
এবং সুনীল চোঁুরীর “কবর । 

সায়স্তনীর বিভিন্ন. নাটকের নিদর্শনাতে আছেন নাট্যকার মিহির 
'চট্টোপাধ্যায়। একমাত্র “কবর' নাটকটি পরিচালন! করেন সংস্থার নবীন 
পৰ্বিচালক অসিত চৌধুরী । 

বিভিন্ন নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে ্ূপ দিয়েছেন মিহির চট্টোপাধ্যায়, অপি 
“চৌধুরী, অরুণ ঘোষ, শিবপ্রসান: চৌধুরী, রঙ্গিনী প্রসাদ সরকার, শঙ্ষা 


ও নাট্য আন্দোলনের ৩০ বন্ধক 


চট্টোপাধ্যায়, চন্দন লাহিড়ী, সমর চট্টোপাধ্যায়, বনধীর সাহা, সোষনাথ চক্রবর্তী 
মিছির বরণ চট্টোপাধ্যায়, মায়া সরকার, কল্যাণ বোস, শেলী মুখার্জা, দিলীপ 
বোস, মানস নন্দী, আরতী চট্টোপাধ্যায়, অদ্দ্রীককা বিশ্বাস, অনিন্দ্য বিশ্বাস 
তাপস ভটাচার্ধ্য, অজয় দিনহা, উষ! বন্দ্যোপাধ্যায়, তাপস ব্যানা্জাঁ, গোবিন্দধন 
পাল, ব্রজেন মুন্সি, অতুল সাহা, গৌতম গুপ্ত, অরূপ ভট্টাচার্য), পান্নালাল নাহা» 
গুরুপদ ভট্টাচার্য, মানিক ভট্টাচার্য, নির্ণল দত্ত, অশোক গাঙ্গ লী ও জয়ন্ত 
ভট্ট'চার্য্য । 


মঞ্চরথ 
১*৭১ সাল, ১২ ভিসেম্বর “একটি গল্পের মৃত্যু হলো নামে থিয়েটার সেপ্টাকে 
একট গুরু গম্ভীর নাটক অভিনয় করলেন মঞ্চরথ গোী। নাট্যকার বিপুল 
গলোপাধ্যায়, পরিচালনায় ছিলেন নাট্যকার শ্বয়ং। ৩১শে জুলাই মঞ্চরখের, 
আর একটি নাটক দেখলাম থিয়েটার সেপ্টারেই । এটার মধ্যে গুরু গ্ভীরত! 
নেই আছে শুধু হাসি। অনবদ্ক একটি গাসির কাল্পনিক নাটক। বিপুল 
গঙ্গোপাধ্যায়ের “ছল শধ্যার রাতে" নাটকটি ৭২ সালে জুলাই মাসে, 
রেডিগতেও গুনেছি। মঞ্চরথ গোষ্ঠীর জন্ম অনেক আগেই ঘটেছে, 
ঠিক তারিখটা বল! যায়নি তবে বসন্ত ভট্টাচার্ধের নাটক এর! অভিনয় করেছেন। 
এই মঞ্চরথের পুরোধা বলা যায় স্বতিময় বন্দ্যোপাধ্যার়কে ৷ তিনি অভিনেতা» 
পরিচালক ও নাট্যকার। ১* জুলাই সাইকোলজিস্ট-এর ভূমিকায় ওর অভিনয় 
'দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম । সত্যি অসাধারণ ক্ষমতা এই শিল্পীর । 
অন্ত শিলীদের মধ্যে এদিন দেখলাম, সুদর্শন ভট্টাচার্য, রঞ্জন! বন্দ্যোপাধ]ায়, 
ইলা মুখোপাধ্যায় । এদের পরবর্তী প্রযোজনা-_স্বৃতিময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত, 
ও পরিচালিত “মাননীর নাট্যকারদের উদ্দেপ্ডে”। 
যেটুকু জানা গেছে দেওয়া হল» আর যা আমার অজান্তে ঘটেছে, ত। 
আধারেই রয়ে গেল। 


শতবর্ষের আলোয় পুর্বনরীদের প্রতিষ্প্র্ধাঞ্জলী 


১৯৭১ সাল, বজরঙগমঞ্চের শতবাধিকী উদযাপনের আহ্বানে সাড়া দিলেন, 
নাট্যকার, নাট শিল্পী, নাট্য গবেষক, সকলে এক-ই সঙ্গে । আমাদের বা কিছু 
মহান, তাকে প্মরণ করতে হবে। তাকে বুক দিয়ে রক্ষা করতে হবে। তা 


নাট্য আন্দোলনের ৩০ বছর ৩৪১ 


থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। এই লব প্রশ্নের উপর দাড়িয়ে শত শত নাট্য 
শিল্পী ও নাট্যান্ুরাগীরা এক হুলেন। তারই একটি রিপোর্ট আমরা 
দেখলাম ১৫ই জুলাই ১৯৭১ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় । “হুত্রধার 
প্রবোধবন্ধু অধিকারী) লিখিত সেই রিপোর্টটি এখানে ছেপে দেওয়া হলো । 


বজ রজমঞ্জের শতবর্ষ প্রসজে 
গোপালনগর রোডের নাটা পাঠাগার নাট্যষোদীদের নিশ্চয় নতুন করে 
চিনিয়ে দেবার অপেক্ষা রাখে না। ওই পাঠাগারে রিডিং রুমে বৃঙগমঞ্জের শত- 
বার্ধিকী প্রসঙ্গিত এক সভা অনুঠিত হলো গত ৯ জুলাই সন্ধ্যায়। হ্যা, বঙ্গ 
বঙ্গমঞ্চের | একশে! বছর আগে গত ১৮৭২ সালের আপার চিৎপুর কোভেন্ব 
যধূস্দন সান্যাল মহাশয়ের বাড়িতে বাংল! নাট্যমঞ্চের প্রথম হুত্রপাত। 
তারিখ ছিল ৭ ডিসেম্বর । ওইদিন দীনবন্ধু মিত্রের “নীলদর্পণ” নাটক অভিনীত 
হয়েছিল । ওই-তারিখ এবং ওই সালকেই বাংলা নাট্য মঞ্চের হুত্রপাত বলে 
চিন্ছিত করেছেন নটনুর্ধঘ অহীন্্র চৌধুরী এবং অন্তান্ত পুরোধাগণ । 
প্রায় তিরিশ ফুট লম্বা রিডিং টেবিলের একপ্রান্তে বসেছিলেন অহী 
চোঁধুরী। তার পাশে সরধূ দেবী, দেবনারার়ণ গুপ্ত, মন্মথ রায়, আগুতোব 
'উট্টাচার্ষ এবং একালের জনাকয় বিশিষ্ট নাট্যাভিজ্ঞ। রিডিং টেবিলের ছৃপাশে 
সব চেনা মুখ--বাংলা নাটক ও নাট্যশালার অতি পরিচিত মুখের সারি। 
উপস্থিতির সংখ্যা মোট পঞ্চাশ | ছোট ওই খরটিতে যেন ভিলধারণের স্থান 
ছিল না! 
অহীন্্বাবুর কয়েকটি কথায় ছোট ভূমিকা শেষ হলে তারই নির্দেশে অমর 
গা্গলী বিস্তারিত পরিকল্পনা শোনালেন। অহীন্ত্রবাধু বললেন, বাংলা 
নাট্যমঞ্চের শতবর্ষ পূর্ণ হতে চলেছে । বাঙালী জাতির কাছে এখুব গৌরবের 
ফখ!। একশো বছরের কথা স্মরণ করে, বাংলা নাট্যমঞ্চের শতবার্ধিকী উৎসব 
পালন করা বোধ হয় সকল বাঙালীর উচিত। এই ধরনের একটি বৃহত্তর 
উৎসবের পরিষদ গঠনের উদ্দেস্টেই তিনি সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন । তীর 
ইচ্ছে শতবাধিকী উৎসবের শুভ-হচনা যেন মধুস্দন সান্যাল মহাশয়ের বাড়িতে 
ধশিনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ” অভিনয়ের মাধ্যমেই হয়। 
 শতবাধিকী অথবা শতবর্ষপৃতি-_এই নিয়ে বিতর্ক গুরু হ়। আন্ততোষ 
ভ্টরাচার্ধ, দেবনারায়ণ খণ্ত, হল্থ বায় বলেন, শতবাধিকী হলে ১৯৭২ সালের. 


৬৪২ নাট আন্দোলনের ও বছর 


৭ ডিসেম্বর না হুলে বর্ষব্যাপী উৎসবের প্রপ্ততিপর্ব শেষ করা সম্ভব হয়ে উঠবে 
না। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে শেষোক্ত প্রস্তাবটিই গৃহীত হয়। . নামকরণ হয় 
বাংলা নাট্ষঞ্চ শতবর্ষপুর্তি উৎসব । 

নটনূর্ধ সভাপতিত্ব করেন। আলোচনায় আরও যোগ দেন ডঃ অজিত 
ঘোষ, ডঃ সুনীল মুখার্জী, অভিনেতা গুরুদাস ব্]ানা্জাঁ, সবরযূ দেবী, 
দনেবনারাযণ গুপ্ত, সুধাময় গাল,লী, অনুপকুমার, সুনীল দত্তঃ কিরণ মৈত্র 
প্রভৃতি। প্রস্তাব গৃহীত হয় ঃ মূল উৎসব কষিটি গঠিত হওয়ার আগে পর্যস্ত 
নয়জনের এক কমিটি আপাতত কাজ চালিয়ে ফাবেন। অহীন্দ্র চৌধুরী 
থাকবেন, সভাপতি । মগ্মধ রায়, "আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ অজিত 
ঘোষ, দ্েবনারায়ণ গুপ্ত, সুনীল দত্ত, কিরণ মৈত্র, অমর গাজ,লী প্রভৃতিদের 
নিয়ে এই প্রস্ততি কমিটি গঠিত। এদিন এ সভায় ধার! উপস্থিত ছিলেন, 
তারা সকলেই কমিটির অন্তভূক্তি থাকবেন। 

বর্ষব]াপী উৎসবের আর ব্যয় নিয়েও 'মালোচনা হুয়। কেউ কেউ বলেন, 
কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে বেশির ভাগ অর্থ দাবী করা হবে। এ উৎসবে 
লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হবে বলে অনেকে মনে করেন। কিছু গঠনমূলক 
প্র্তাবও এদিন গৃহীত হয় । 


বাংল! সাধারণ নাট্যশাল! শতবর্ষ পুতি উৎসব'সমিতি 


এই জাতীয় উৎসবের সম্ভাপতি-_নটহূর্ধ খঅহীন্দ্র চৌধুরী । কার্ধ্যকরী 
পরিষদ সভাপতি-মন্মথ বায় । মন্ত্রণা পরিষদ--ডঃ সত্যেন বোস, ডঃ 
রমেশচন্্র মজুমদার, ডঃ সত্যেন লেন, ডঃ প্রতুলচন্ত্র ও, ডঃ রমা চৌধুরী, 
ডঃ পূর্ণ চন্ত্র মুখার্গা, ভঃ হিরখর বন্দোপাধ্যায়, ভঃ স্বকুমার দেন, 
সত্যজিৎ রায়, উদয়শক্কর, মনোজ বনু, মন্ুজেন্্র তঞ্জ, পশ্তুপতি চট্রোপাধ্যায়, 
রাখামোহন তট্টাচার্য, নপিন বন্দ্যোপাধ্যায়, ঢারুপ্রকাশ ঘোষ, শৈলজানন্ 
সুখোপাধ্যায়, অচিস্তকূমার সেনগুণু, সমর চট্টোপাধ্যায়, স্বামী প্রন্ঞানানন্দ। 
প্রথম সাধারণ সদন্ত--ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় । সহঃ সভাপতি--৯ 
আগ্ততোষ ভট্টাচার্য, ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, উৎপল দত্ব। দেবনারায়ণ, 
গণ, তরুণ রায়, শিশির মল্লিক, বারেন্ত্রকফ ভত্র, দক্ষিণারঞ্জন বস, কালীশ' 
মুখোপাধ্যায়, সুধী প্রধান, মহেত্্র গুণ, সন্তোষ সিংহ? সোমেক্জ' নন্দী, সন্তোফ' 
কুমার খোষ, মহেজে সরকার, প্রবোধবদ্ধু অধিকারী, অধ্যাপক ন্থশীল 


নাট্য আন্দোলনের ৩ বছর ওলি 
মুখোপাধ্যায়, বাদল সরকার, কৃষ্ণ কৃ অজিতেশ বন্ছ্যোপাধ্যায়,, বিধায়ক 
ভট্রাচার, শিশির বনু, গুরুদাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজন ভট্টাচার্য, রাষচজ চৌধুরী 
অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, কানন দেবী, সরযু দেবী, তৃপ্তি মিত্র। কোষাধ্যক্ষ 
রঞ্জিতমল কাংকারিয়া ৷ সাধারণ সম্পাদক--অমর গাঙ্গ,লী। সংযুক্ত সম্পাদক 
মলিন! দেবী, অন্কপকুমার দাস, রমৈন লাহিড়ী। পরিষদের সমতু- গণেন্ক 
মুখোপাধ্যায়, কিরণ মৈত্র, ইন্ত্রজিত সেন, রবীন্দ্র ভট্টাচার্য, দিলীপ বন্দোপাধ্যায়, 
সুনীল দত্ত, অনিল দে, দীপ্তিকূমার শীল, সুখেন্দু চট্টোপাধ্যায়। বিভার্ীর 
পরিষদ-_জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, রবীন মভুমদ্রীর, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমাংক্ত 
বোস, জহর রায়, হারীন্্র দত্ত, নন্দহলাল চক্রবতাঁ, ঠাকুবদাস মিত্র, জোছনা 
দন্তিদার, বিমল রায়, মনোজ মিত্র+ সুব্রত মুখোপাধ্যায়, অগ্ুলী লাহিড়ী, 
সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, শোভ; সেন প্রমুখ বিশিষ্ট শিল্পীবুন্দ । 


শুভক্ 


১৯৭১ সাল, জান্ুদ্বারী মাসের ১৭ তারিখের সকালে শুভম্‌ নাট্যগোষ্ী 
প্রযোজিত শচীন চট্টোপাধ্যায়ের “সোনার হরিণ+নাটকটি দেখলুষ। শচীনবাকু এই- 
নাটক সম্পর্কে বলতে গিয়ে হু-চার কথায় বা বলেছেন তার কিছুটা অংশ এখানে 
ছাপ! হলে! । 

একটি কল্পনা__পুরোপুরিই অলীক, একটি স্থখী পরিবার--সত্যিকারে রই" 
সুখী, একটি আদিম কামনা-_মানুষ জাতির স্যত্টিতে যার গরু, একটি চক্রান্ত--- 
নিষ্ঠ'র, অমাম্থযিক, অবিশ্বা্ত' কিন্তু বাস্তবের স্পর্শ রয়েছে, একটি আানননুখর 
পরিলমাপ্ত--সবাই যার জন্ত উদগ্রীব হয়েছিল, একটি নাটক-_কাল্পনিক নাটক 
যাকে বলা যায়। শুভম্‌ নাট্যগোর্ঠা ওরা জুলাই ৭১ সালে ইউনিভািটি ইন স্টিটউউ- 
হলে প্ীট-বেগার+ অভিনয় করেন। এই নাটকের ভূঙ্গিকার ডঃ অজিতকুমার 
ঘোষ যা বলেছেন তার কিছু অংশ এখানে উল্লেখ কর! হলে! । 

বর্তমান জীবনে যে বেদনা ও বঞ্চনা দেখ। দিয়েছে, ক্ষরিযু। সাজের অপচন্ 
ও হৃদয়হীন অর্থনৈতিক শোষণের ফলে আজকের সমাজে যে সস্তা ও সংবষ্ট 
দেখ! দিয়েছে তা এখনকার অনেক নাটকের হধ্যে বাস্তবভাবে রূপারিত হচ্ছে ৪ 
ছবি বন্দ্যোপাধ]ায় সমাজের সমস্তা সম্বন্ধে অত্যন্ত: সচেতন এবং সবচেরে বু 
কথা, তার আছে প্রকৃত শিল্পী্গনোচিত দরদ-ও সহানুভূতি । তী্ তীক'চুরিরা. 


৩৪৪ নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর 


সঙ্গে মিলিত হয়েছে তার গভীর অন্তুর্টি। সেজন্ত সমতার কারণ ও প্রতিকার 
ন্বন্ধে বিচার বিশ্লেষণ না ক'রে তিনি পারেন নি। কিন্তু তিনি জীবনকে ঠিক 
জীবনয্ধপেই দেখেছেন, কোন নির্দিষ্ট তত্ব ও মতবাদের দৃষ্টি দিয়ে জীবনকে 
দেখেন নি। সেজন্ত তার নাটকের জীবন এত জীবস্ত। সমাজে বঞ্চিত ও 
ভাগ্যহত শ্রেণীর পরিচয় আমর! পেয়েছি তীর পূর্ব-লিখিত নাটক “কেরানীর 
জীবন” ও “চোর'-এর মধ্যে । আর একটি অতিশয় বিড়দ্িত শ্রেণীর মানুষের 
পরিচয় পেলাম আলোচ্য নাটকে । 

রাস্তায় যার! ঘুরে বেড়ায়, একটানা উপেক্ষা ও অবভ্ঞার ঘ্বোঝা যারা 
অবিরাম ব'য়ে নিয়ে চলে আকাশের আলো ও মাটর ধূলোই যাদের একমাত্র 
বন্ধু সেই সব হতভাগা ভিক্ষুকের অজান! জীবন রহস্ত নিয়েই এই নাটকটি লেখা! 
হয়েছে । এই সব নিষিদ্ধ মানুষদের মধ্যে অনেকেই পকেটমার, চোর, লম্পট 
ও খুনী। সমাজ এদের বিচার করে, শাস্তি দেয়। কিন্তু সমাজের কোন নিষ্ঠ,র 
ব্যবস্থা ও হৃায়হীন বঞ্চনা যে তাদ্দের অনিবার্ষভাবে এই পাপ ও ছুঃখের পথে 
ঠেলে দ্বেয় তা কেউ সন্ধান করেনা। নাট্যকার তাই সন্ধান করতে চেয়েছেন 


এই নাটকে । 


আধুনিক মঞ্চব্যবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থেকেই নাট্যকার আলোচ্য 
নাটকটি রচনা করেছেন। মঞ্চসজ্ডা ও মঞ্চ-আঁঙ্গিকের বিস্তৃত নির্দেশ তিনি 
দিয়েছেন নাটকের মধ্যে। চরিত্রান্ুগ সংলাপ রচনা করতে এবং নাটকীয় 
সংঘাত সৃষ্টি করতেও তিনি বিশেষ সক্ষম হয়েছেন। নাটকের অধিকাংশ 
চরিত্র স্থষ্টিতে তিনি প্রশংসনীয় বাস্তবচেতন! ও শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচস 
দিয়েছেন। তবে সবচেয়ে জীবস্ত হ'য়ে উঠেছে ছটি নারী চরিত্র-_নিরুদ্িষ্ 
সন্তানের অপ্রক্কতিন্থ মাতা সবিতা ও লালসার অনির্বাণ আগুনে দগ্ধ আসমানি । 
নারীর এই ছুটি রূপই তো! চিরকাল সত্য। সে কামিনী, সে জননী । 


এছাড়া শুভম্‌ গোষী একাংক প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। বিভিন্ন 
সময়ে এদের নাটকে অভিনয় করেন £-- তপন ধর, গৌতম চ্যাটার্জী, সুশীল দত্ত, 
সংঘর্ষ দী, সুরিত দেব, কমলেশ ভটাচার্য, শশাঙ্ক পাণ্ডা, বাবুল দাস, মিস পলিন, 
অঞ্জন নাগ, রতন দাশখগ্, হরিহর সাহু, লঙ্ণ শর্ম', মাঃ শিবু, শঙ্কর দে, 
অরিবান্‌, গুরা 7, শিবানী ভট্টাচার্য, অঞ্জলী টাটা! এদের নাটক 
পরিচালন করেন কমলেশ ভষ্টাচার্য। : 


আবার নাট্য কর। তীব্র প্রতিবা 


১৯৭২ সাল, আবার নাট্য কর দিতে হবে, পৌর কর্তৃপক্ষ নয়া আদেশ 
'আরি করলেন, তাতেও ক্ষ্যান্ত নয়। জোর করে টাকা আদায় গুরু করলেন। 
"সাবার প্রতিবাদ । আননবাজার পত্রিকার তিনটি নিউজ এখানে ছাপা হল । 


বাড়তি নাট্য করের প্রতিবাদে 
নাট্য সংগ্রাম সমিতির পক্ষ থেকে স্থনীল দত্ত, নিমাই সুর ও সজল ঘটক 
“জানিয়েছেন যে, কলকাত! করপোরেশন আবার থিয়েটারের ওপর বাড়তি কর 
আদায় না করে অভিনয়ের অনুমতি দিচ্ছেন না। সংগ্াম সমিতি অন্তান্তবারের 
'অতন এবারেও এই অন্তায় কর আদায়ের বিরুদ্ধে তীব্র গ্রতিবাদ জানাচ্ছেন। 
এ উপলক্ষে আগামী শনিবার নাট)শিল্লী ও নাট্য-কর্মাদের এক সভার আয়োজন 
করেছেন । সভান্থল--৬ রমানাথ মন্ুমদার স্ট্রাট, কলকাত!-৯। সঙয়-_ 
সন্ধ্যা ৬টা। 
পৌর নাট্যকর বৃদ্ধিঃ বনছু অভিনয় বন্ধ 


অপেশাদার নাটযদংশ্থাগুলত্ব ওপর আবার বাড়তি পৌর-করের বোঝা 
চেপেছে। গত পনেরে! দিনে বছ নাট,দল এই কর দিতে বাধ্য হয়েছেন। 
কিছু সংস্থা কর দিতে অসম্মতি জানালে কলকাতা করপোরেশনের থিয়েটার 
ইনসপেকটর অভিনয়ের অস্থুমতি দিতে অস্বীকার করেন। ফলে বহু অভিনয় 
অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যার এবং দলগুলি আধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 
গত শনিবার সন্ধ্যায় ৬ রমান'খ মন্কুমদার স্্রীটে এই বাড়তি করের প্রতিবাদে 
'এক সভা! ডাকেন নাট্য সংগ্রাম সম্গিতি। রবীন্ত্রভারতী অনুমোদিত কোনে 
গলের কাছ থেকে ২৫ টাকা, কোনো দলের কাছ থেকে ৪* টাকা এবং আবাৰ 
কোনে! দলের কাছ থেকে ৫* টাক! নিতে শুরু করেছেন। 
করবৃদ্ধির গুতিবাদে সভা 
শনিবার নাট্য সংগ্রাম লমিতির ডাকে বছ নাট্যসংস্থার প্রতিনিধির! করবৃদ্ধির 
প্রতিবাদ সভায় দলে দলে যোগ দেন। সভাপতিত্ব করেন কিরণ মৈত্ৰ। 
নাট্যকার স্থনীল দত্ত, অমর গাজ,লী, দীত্তি শীল, বদস্ত ভট্টাচার্য, সরোজ রায়, 
বিমল রায় প্রন্থতি এবং বিভিন্ন নাট/দলের প্রতিনিধিদের মধ্যে সজল ঘটক, 
“নিমাই নুরে, শ্বৃতিমন্ন ব্যানার্জী, স্বাখাল ভট্টাচার্য, স্থশীল সিংহ, সলিল খোষ 


৩৪৬ নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর 


দেবেশ চক্রবর্তী, মণ্ট, গাঙ্গলী, বদরুদিন আমেদ, অজিত ভট্টাচার্য, তরুণ ঘোষ” 
বসন্ত সাহা, অমরেশ দত্ত, পল্পব চ্যাটার্জাঁ, কমল গাঙ্গলী, দিলীপ ব্যানার 
প্রভৃতি ভাষণ দ্নেন। ভাষণে পৌর-প্রশাসনের আমক্রাতস্ত্রের উপর নিন্দাবাদ 
বধিত হয়। সভার স্থির হয় আগামী বুধবার নাট্য-সংগ্রাম সমিতির একটি 
প্রতিনিধি দল বেগা তিনটার সময় পৌর প্রশাসকের সঙ্গে আলোচনা করতে, 
যাবেন এবং এই কর প্রত্যাহারের অনুরোধ জানাবেন। 


বাড়তি নাট্য কর প্রত্যাহজ, 


কলকাতা করপোরেশনেৰ থিয়েটার বিভাগ আকন্রিকভাবে যে বাড়তি 
নাট্য কর আদায় করজে গুরু করেছিলেন গত সপ্তাহ থেকে তা৷ প্রত্যাহার কবে 
নেওয় হয়েছে। ফলে সাংস্কৃতিক মহলে ষে প্রবল বিক্ষোভ দান! বেধে উঠেছিল 
তা প্রশমিত । পেশাদার, অপেশাদার দলগুলির অভিনয় উদ্ভোগ আবার 
স্বাভাবিক রীতিতেই চলছে । নাট্য সংগ্রাম সমিতি জানিয়েছেন করপোরেশনের 
জ্যাভমিনিসট্রেটরের সঙ্গে সাক্ষ'ৎ করেছিলেন । আলোচনায় স্থির হয় পৌর 
নাট্য কর আগের মত ১ টাকাই বহাল থাকবে। যাই হোক এখন থেকে 
করপোরেশনের থিয়েটার বিভাগ আগের মতন ১ টাকা বরেই নাট্য কর নেবেন 
বলে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন। 

সংগ্রাম সমিতির পক্ষ থেকে প্রশ্ন করা হলে পৌর প্রশাসক আরে! জানান 
যে, থিয়েটার ইদসপেকটর যে বাড়তি নাট্য কর বিভিন্ন দলের কাছ থেকে নিয়ে 
ছিলেন সেই সমব্ত দলকে টাকা ফেরত নিয়ে যাবার জন পত্র দেওয়া হবে 
শিগগীরই । এবং ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের ঘটন] হঠাৎ না ঘটে, সেদিকে 
দুতি রাখ হবে বলেও তিনি প্রতিশ্রতি দেন। 

নাট্য সংগ্রাম সমিতি মনে করেন এই করবৃদ্ধির মূলে রয়েছে করপোরে শনের 
বিষ্বেটার বিভাগের কতিপয় কর্মী। কীভাবে এবং কেন এই" কর বাড়ানে! 
হয়েছিল লেই গোপন তথ্য আবিষারের জন্ত নাট সংগ্রাম সমিতি চেষ্টা করে 


যাবেন বলে জানিয়েছেন। 


ছন্রছাড়। নাট্যগোষ্ঠী 


১৯৭২ সাল, কলকাতা থেকে একটু দূরে 'বাটানগর স্পোর্টস ক্লাব হলে ২*শে 
জানুয়ারী একটি নাটক দেখতে গিয়েছিলাম । নাটকটি খুবই পরিচিত। বহুরূপী 
অভিনীত নীতিশ সেনের 'বর্বর বাশী'। নাটকটি সম্পর্কে বহুরূপী যা বলেছেন 
তার উল্লেখ করছি-_ 

“কোন কাছিনীই ইতিহাসবহিভূ্তি নয়। সব কাহিণীরই একটা অতীত, 
আনে । একটা অভীত কেন, বল! যায় অনেক দিনের অনেক অতীত মিলেই 
আঙ্জকের দিনের কাহিনী হৃষ্টি করেছে। 'বর্ধর বাশী' তেমনই একটি- 
আধুনিক কাহিনী, যার মধ্যে লোভ, স্বার্থপরতা ও নৃশংসতার ছবির রেখায় 
ববখায় আমাদের সামাজিক ভড়ামির ইতিহাস বিবৃত। তাঁরই ফলে আজ- 
জীবনের ঘুর্ণাচক্রে সামান্ত সাধারণ মানুষগুলো অন্ধের মতো ঘুরছে, বাঁচবে 
বলে আশ! করতে করতে মরে যাচ্ছে। 'অথচ এর! সবাই বেচারী মানুষ । 
অবস্থার চাপে এর! তাড়িত, পরু'্দত্ত ও হীনমন। এই তত্বভ্রোতের মধ্যে যি 
কেউ মানবিক সঙক্ষান নিয়ে. বাচতেও চায় তে! সে একা হয়ে যায়, বিচ্ছিন্ন 
হয়ে যায়। 

অথচ, আমরা কি সে সমাজ গড়তে পারবো যেখানে ভালো লোকগুলো, 
ভালে করে বাচতে পারবে ।+ 

বাটানগরের ছন্নছাড়! নাট্যগোষ্ঠীর অভিনয় দেখে আমি মুগ হয়ে গিয়ে- 
ছিলাম। কোলকাত1 থেকে এতো দূরে এসে এতো ভালে! অস্তিনয় আমি আশা 
করতে পারিশি। পরে জানতে পারলাম এই নাটকই এদের গ্রথম নর । অনেক, 
অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে এসে তবে এই নাটক ধরেছেন। ১৯৬৯ সালে এরা 
বংশী মুখোপাধ্যায়ের জিজ্ঞালা* অভিনগ় করেন প্রথমে ১৬ই আগঞ্ট। তারপর 
. এর। বেহালা যুব সংগঠন পরিচালিত একাংক প্রতিযোগিতায় রতন কুমার, 
ঘোষের “সমুদ্র সন্ধানে' অভিনয় করেন। ১৯৭ সালে বাটানগরে শু বাগের 
“ঘুম ভাঙার গান” অভিনয় করেন.। এ বছরেই আর. দেবনাঁথের 'একটি পয়সা? 
দ্বাও অভিনয় করেন। ৭২ সালে রন কুমার ঘোষের 'বিষুবরেখা” ১২ই 
ফেব্রুয়ারী মঞ্ন্থ করেন কৈলাস: নগর বারাসতে গিয়ে। এদের সর্বশেষ নাটক 
তারাশক্কর বন্দ্যোপাধ্াায়ের বিখ্যাত উপস্ভাস 'গণদেবতা' রতনকুষার ঘোষেক 
বাট্যরূপ মঞ্থ করেন ২4শে ভূন বাটা সিনেম! হলে ।, 


498৮ নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর 


বিভিগ্প সময়ে এদের সঙ্গে যারা অভিনয় করেছেন £ মদন ভট্টাচার্য, অজিত 
'্াস, জর গুহযাযর়, অহিয্প দেন, তপন ব্যানা্জা, সেখ ইব্রাহিম, রতন লাল 
“চৌধুরী, উষ্ষেশ চন্ত্র দে, তুষার সেন, দিলীপ দাস, অনিল সামন্ত, কার্তিক দত্ত, 
শান্ত অধিকারী, মুকুল ব্যানাজাঁ, অজিত ভদ্র, যোগেশ মও্ডল, হারাধন পাল, 
'অর্পণা দ্ধ, রমা গুহ, মিল বীনা সেন, কুমারী গোস্বামী, সবিতা ঘটক, সুদীপ 
কাসগুপ্ত, চিত্তরগ্রন ঘোষ, সুপ্রিয়া ঘোষ, মাঃ স্বপন ভদ্র, তপন ব্যানার্জী, গৌর 
ব্যানার্জা, স্থুনীল সামন্ত ৷ বিভিন্ন নাটক পরিচালনা করেছেন বিভিন্ন সময়ে, 
বঅঞ্জিত কৃমার দাস, মদন ভটাচার্য। 


মঞ্চের দাবীতে নাট্য সংগ্রাম সমিতি 


১৯৭২ সাল। আজ এই ফেলে আসা ৩*টা বছর ছিপেব করলে দেখা যায 
নাটক বেড়েছে-_নাট/দল বেড়েছে। কিন্তু মঞ্চ? বাড়াতো দূরের কথা বরঞ্চ 
কনার দিকে ঝোক। সেই মঞ্চর দাবীতে মাঝে মাঝেই কোন না কোন ভাবে 
আন্দোলন হয় । সেই মঞ্চের দাবীতে আনন্ববাজারের আনন্দলোকে একটি 
লেখ! প্রক্কাশিত হয়েছিল ১৫ই জুলাই ৭২-এ। আমি সেই লেখাটি এখানে তুলে 
'দিলাম। 


টাকা আছে মঞ্চ নেই 


যেখানে নাটামঞ্চের এত অভাব, সেই কলকাতায় আজ থেকে ১১ বছর 
"আগে একটি অঞ্চগৃছের ভিত্তিপ্রস্তর মছাপমারোছে স্থাপিত হওয়া সত্বেও এই 
বীর্থকালের মধ্যে তাঁর কাজ কেন শুরু হলোনা, সেটাই আজবের প্রশ্ন । এবং 
ওই প্রশ্নটিই সোচ্চার হয়ে উঠেছে অদংখ্য নাটযমোনীর যনে । কলকাতার 
কয়েকশত নাটযসংস্থাও এর জগ্ত ছৃঃখ প্রকাশ করছে। 

১৪৬১ সালের ২* মারচ ৩৪ নির্মলচন্্র ট্্রীটের (হিন্দ প্রেক্ষাগৃহের উলটে! 
দিকে ) পৌর বিদ্য'লয় তবনে প্রস্তাবিত ববীন্ত্র ভবনের ভিত্তিগ্রস্তর স্থাপিত হয় 
স্থাপন করেন মহ! নাগরিক কেশবচন্ত্র বন্থু। কলকাতা পৌর সভার পক্ষ থেকে 
বল! হয়েছিল রবীন্দ্র জন্ম-শতবর্ধ উপলক্ষে ই এই “রবীন্দ্র ভবন' প্রতিষ্ঠার উদ্ভোগ । 
ভবনটি হবে ত্রিতল। নাট্যমঞ্চ ছাড়াও এতে থাকবে গ্রন্থাগার, চিতরপ্রার্শনীর্‌ 
প্যালান্বি প্রভৃতি। এ-জন্ত একটি নকসাও তৈরী হয়েছিল বলে, জানি। . তবু 


নাট) আন্দোলনের ৩ বছর ৩৪৯ 


ওই ভবন প্রতিষ্ঠার কাজে কলকাতা পৌর কতৃপক্ষকে কখনও তর উৎসাহিত 
হতে দেখা যারনি। 

কেন পৌরসভা প্রস্তাবিত রবীন্দ্র তৰন তৈরী হচ্ছে না-_এই নিয়ে প্রথ, 
আন্দোলন গুরু হয় গত ১৯৬৪ সালে। আন্দোলন করেন নাট্য সংগ্রা্ 
সমিতি । পৌরসভার পক্ষ থেকে গোবিন্বচন্ত্র দে সংগ্রাম সমিতির গ্রতি- 
নিধিদের সঙ্গে ্মালোচনায় বসেন। ওই বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন 
তৎকালীন ফিন্তানস কমিটির সমস্ত অনিল মৈত্র এবং অলডারধ্যান অপরেশ 
তট্টাচার্য। আলোচনা প্রসঙ্গে প্রীদে জানান, প্রত্তাবিত রবীন্দ্র ভবন প্রতিষ্ঠার 
জন অর্থও বরাদ্দ করা আছে। ওই সময়ে জানা যায়, রবীন্দ্র ভবন প্রতিষ্ঠার 
কাজ যতদুর সম্ভব গুর। ত্বরান্বিত করবেন। ১৯৬৬ সালেও যখন কাজ গুরু ছলে? 
না, তখন ওই সালের ২৫ বৈশাখ নাট্য সংগ্রাম সমিতি নীরব দাবী জানান 
ওই বিস্তালয় ভবনের সামনে, মুক্ত আকাশের নীচে রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালন. 
করে। 

তারপর ১১ বছর অতিক্রান্ত । এর মধ্যে কলকাতা শহরের উরয়ন খাতে, 
বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কোটি'কোটি টাকা খরচ হয়েছে ও হুচ্ছে। কেবল বোবা 
যাচ্ছে না অনুমোদিত নকসা আর অর্থের বরাদ্দ থাকা সত্বেও কলকাত। 
পৌরসভা কেন প্রস্তাবিত রবীন্দ্র ভবনের কাজে হাত দিতে এত কুষ্ঠিত ! 


সময়মধ। 


১৯৭২ সাল ফেব্রুয়ারীতে সময়মঞ্ের গ্রথম পরিকল্পিত নাট্য প্রযোজনা 
“শাপলা'__নাট্যকার-_বীরেন চক্রবর্তী । ভারতীয় রঙ্গমঞ্চে 'শাপল।* নাটক 
এক অভিনব প্রথা প্রবর্তন করেছে ব'লে সংস্থা দাবী করেন। এই নাটকে 
প্রয়োজন হ'লে ছু'য়ের অধিক অথবা মোট চরিত্র সংখ্যার সমসংখ্যক" অভিনেতা 
অভিনেত্রীও অংশগ্রহণ করতে পারেন। এই নাটকে মোট চরিত্র হচ্ছে নয়জন। 
এই নয়জনের চরিত্র ইচ্ছা করলে একজন নট ও একজন নটী দ্বারা অভিনীত 
হতে পারে আবার প্রয়োজনে হু'য়ের অধিক বা নয়জন নট ও নটী দ্বারা 
অতিনীত হতে পারে । 

নাটকের মূল কথা ছন্নবেশ : অর্থকেজ্জিক সমাজ ব্যবস্থায় প্রায় প্রত্যেকটি: 
ব্যক্তি নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্তে আপাতঃ স্বাতাবিক ছন্ছবেশ: 


এড৫৩ নাট জান্দোলনের ৩৯ বছর 


গ্রহণ করে। সেই ছপ্নবেশ থেকে উত্তরণের স্বাধীনতার ইচ্ছার সঙ্গে ছল্পবেশের 
ঘন্ঘই এই নাটকের মূল বিষয়। 

পরিচালনার ভার নেন শেখর চত্রবর্তা। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করার তার 
নেন শেখর চক্রবর্তী এবং মমতা নাগ চৌধুরী । সঞ্চব্যবন্থায় থাকেন 
রামচন্্র শেণ্ডে। অভিনয়ের স্থান--প্যারিশ হল। সংগীত- শেখর চক্রবর্তী 
“ও বীরেন চক্রবর্তী । 

“স্ময়মধ্চতর হিতীয় প্রযোজনা 'রভজব।” | াটকটির রচস্বিতা বীরেন 
চক্রবর্তী। এই নাটকে পৃথিবীর সমস্ত ফ্যালিস্ত ভিক্টেটরদের একই ধরণের 
উত্থান পতনের চরিত্রগত সাৃগ্ঠকে উদব!টিত করা হয়েছে । প্রত্যেক দেশেরই 
ফ্যাসিস্ত ডিক্টেটরদের উত্থান পতনের কাছিনী প্রায় একরকমের | সেই কাহিনী 
আধা ক্ধপক ও আধ ইমেগ্ধর্মী বৈশিষ্ট্য এই নাটকে প্রকাশিত হয়েছে । 

“রক্তজবা+ নাটক নিরেশিনা, সংগীত পরিচালনা এবং ডিক্টেটরের ভূমিকায় 
'অভিনয় করার দারিত্ব নেন শেখর চক্রবর্তী। অন্তান্ত বিভির ভূমিকার অংশ 
গ্রহণ করেন মমতা নাগ চৌধুরী, বীরেন চক্রবর্তী, সরোজ গুণ্ত, জিয়াদ আলি 
প্রভৃতি । মঞ্চজ্জার দায়িত্ব গ্রহণ করেন রাষচন্ত্র শেণ্ডে। 


দরবেশ 


১৯৭২১ এপ্রিলে কর়লাঘাট মঞ্চে দরবেশ সংগ্থা বিনয় লাহিড়ীর ব্যঙ্গাত্মক 
নাটক “গিরগিটি' অভিনয় করেন। এই নাটযানুষ্ঠানে ডঃ অজিত ঘোষ, নাট্যকার 
অন্সধ রার? বারেন্দ্রকু্চ ভদ্র, প্রমুখ উপস্থিত থেকে নাটক ও দলগত অভিনয়ের 
প্রশংসা] করেন। পরে জানা গেল এই সংস্থা ১৯৬৪ সালে ২৯শে এগ্রিন 
“প্রতিষ্ঠিত হয়। বিনয় লাহিড়ীর (১৯৬৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ যুব উৎসব 
গ্য়োজিত নাট্য রচনা প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ নাটক রূপে পরিগণিত ) 'চিঠি' 
নাটক মহাজাতি সদনে এই অনুঠানে অভিনীত হয়। এই নাটকের অভিনয় 
-করেই দরবেশ ৬৫ সালে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে দ্িতীর় পুরস্কার পান এবং 
বিনয়বাবু শ্রেষ্ঠ পরিচালকরূপে সম্মানিত হন। 

তারপর বিনয়বাবু রচিত ও পরিচালিত “উদয়ান্ত' “ভিউটি' ( রবীন্দ্রনাথের 
“ভিটেকটিত'--লেখকের নাট্যরূপ), "ছন্দ নেই", “মডেল প্রভাত" প্রধানতঃ মৌলিক 
“নাটকের 'অভিনয় করেই দরবেশ সংস্থা বথেই গ্রশংল! অর্জন করেন। 


ঝাট্য আন্দোলনের ৩* বছর ৩৫১ 


এই প্রত্ষ্ঠানে নিম্বমিত অভিনব কথ্ধেন মানিক সরকার, শিবদাপ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধারমণ রায় মহঃ আশরক, কানন মগুল, ফকীর দাস কুমার, 
বৃষ! চ্যাটার্জী, বত্বা বন্দ্যোপাধ্যায় । পরিচালফ--বিনয় লাহিড়ী । 


রূপ ও রঙ 


১৯৭২ সাল, হিন্দী হাইস্কুলে ৯ই মার্চ একটি নাটক দেখেছিলাম । বিগত 
-ব্রিশ বছর যে সব নাটক অভিনয় হয়েছে এ নাটক তা থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র 
বলা যার়। আমরা শ্রমিক জীবন, কৃষক জীবন, মধ্যবিত্ত জীবন নিয়ে অনেক 
নাটক দেখেছি। কিন্তু অরণ্যের জীবন*সে আবার কি। হ্যা, সেই নাটকই 
দেখলাম সেদিন। নেফার জঙ্গলের বুহন্ত, তার প্রাকৃতিক পৌনর্যয, সত্যি 
অপূর্ব সে এক জীবন। বৈচিত্র্যময় নাটকের নাম-_নেফা, রহম্তমনী নেফা”। 
প্রযোজন। করলেন রূপ ও রঙ্গ গোঠী, নাট্যকারের নাম বাসুদেব বন্ু। 
'সেদিনকার মঞ্চে ফার! অভিনয় করেছিলেন তাদের মধ্যে কয়েকটি নাম আমার 
মনে আছে, সেই কট! নামই এখানে রাখা হলো। শেখর চট্টোপাধ্যায়, নির্মল 
কুমার, কালীপদ চক্রবর্তী, নৃপতি ঢ্যাটার্জা, বাসবী নন্দী, মীনাক্ষী গোস্বামী, 
মীনা হালদার । পরিচালনায় ছিলেন প্রতাপ ঠাকুর। এই গ্োঠী আগে 
'আরে। অনেক নাটক করেছেন, আমার পক্ষে সব জানা সম্ভব হয়নি। তাই 
দিতে না পেরে আমি ছঃখিত। তবে এইটুকু জানি এই 'নেফা, বহস্তময়ী নেফা' 
পর পর ন'দিন অভিনয় করেছেন এ রা। এছাড়া নাটকটি বেতাবেও কয়েক 
রাত্রি অভিনয় হয়েছে। এই প্রথম নাটক যেখানে রাত ১০টার পর কেন 
জানিন! বার বার মনে হয়েছে গভীর জঙ্গলের কান্না যেন আমার কানে 
'বাজছে। 


৭২-এ আবার নাটকের ক্রোধ 


১৯৭২ সাল ২৬শে জানুয়ারী, একশো বছর পরে আঁবার নতুন করে প্রশ্ন 
'জাগল, আমর] কোথায় আছি? যাত্রিক আয়োজিত ন1ট্য সম্মেলনে নৈহাটিতে 
যাবার পথে, সত/যুগ পত্রিকায় দেখতে পেলাম একটি পত্র। অবাক হয়ে 
"ভাবলাম আমর! কোথায় চলেছি? কোথায় আছি? একশে! বছর আগেও 
-নীলাপণ নাটককে যেভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ জোর করে ক$রোধ, করেছে, 


৩৫২ নাট্য আন্দোলনের ৩ বছর 


আজও ঠিক একই ভাবে নাটকের ওপর পৈশাচিক অত্যাচার চালাচ্ছে সেউ 
পুলিশ করৃপক্ষই। শুধু কি রং পাস্টেছে! ছিল সাদা, এখন কালে!। 
অত্যাচারের রূপট! তাহলে রইল একই 1 কি আশ্চর্য্য এই দেশ! এ সম্মেলনে 
সভাপতি ছিলেন বিজন ভট্টাচার্য । বক্তাদের মধ্যে ছিলেন সুধী প্রধান, বিলের 
তট্টাচার্য (আগন্তক ), দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ( অভিনয় ) ও সুনীল দত । প্রশ্ন 
একটাই এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে দীড়িয়েকি ভাবে নাটককে বীচান যাবে ? 
ঘটনাটি কি ঘটেছিল আমি পত্রিকার চিঠিটা দিয়ে দিলুষ- এখন জনগণই 
বলে দেবেন কোন পথে যাওয়া উচিৎ। 


নাক অনুষ্ঠানে পুলিশীবাধ! 


মহাশয়, আগানসোল থানার ও, সি, আসানসোল তালপুকুরিয়া কাল- 
চারাল ইউনিট আয়োজিত ১৩ থেকে ১৬ জানুয়ারি পর্য্যন্ত. একাক্ক নাটক 
প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান শেষ মুহূর্তে জোর ঝরে যেভাবে বন্ধ করে দিল আমরা 
তার তীব্র প্রতিবাদ করছি। এঁ প্রতিযোগিতায় বিচারক হিগেবে আমর! 
উপস্থিত হয়ে দেখলাম রাইফেল উচিয়ে পুলিশত্যান ঘোরাঘুরি করছে। 
শুনলাম খানার ও, সি, গোড়ায় অন্থমতি দিলেও কোন অজ্ঞাত মহলের চাপে 
শেষ মুহূর্তে গ্রতিষোগি ১৮টি নাটকের পাণড,লিপি চান। উদ্তোক্তারা জানান 
শেষ মুহূর্তে এটা সন্তব নয়। অধিকাংশ নাটকই ছাপা আর পাওুপিপির 
বিচার পুলিশের এক্তিয়ারের বাইরে । ও,সি, হুমকি দেন-_নাটক করতে 
দেবোনা এবং অনুমতি ছাড়া চেষ্টা করলে গ্রেগার করা হবে। এর পরই 
অনুষ্ঠানের সময় পুলিশত্যান উপস্থিত হয়। ফলে অগ্ুষ্ঠান বাতিল হুয়। 

আমর] শিল্প-সংস্কৃতির ওপর এই ধরনের পুলিণী হামলার তীব্র নিন 
করছি। এবং সরকারের কাছে কৈকিরৎ দাবী করছি পুলিশকে এই ধরনের 
ক্ষমতার অপব্যবহারের অনুমতি কে দিয়েছে? আমর] আশা করবো দেশের 
শিল্পী-সাহিত্যিকগণ স্বাধীনভাবে সংস্কতি-চর্চার ওপর এই ধরনের পুলিগী 
জুলুমের তাঁতু প্রতিবাদ করবেন। বিনীত-_দিলীপ ঘোষাল, সহ-সভাপতি, 
গণেশ চক্রবর্তী, সহ-সভাপতি, ভারতীয় গণনাটয সঙ্ঘ, পশ্চিমবঙ্গ রাজা কমিটি । 


০1,011 এ পদ িযা 


18118 াতিতি। 
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ভা আগা তর সঙ জপ সপ 





ক শিশির সেন রিপোর্টপেশ করছেন । 


রি 


প্রকাশ্য সম্মেলনে বন্ত তারত প্রমোদ দাসগুপ্ু ও সম্পা 


গণনাটের উপর হামলা 


১৯৭২ সাল; ১৪ই মার্চ ও ১৮ই মার্চ গণশক্তি পত্রিকায় ছুটি সংবাদ চোখে 
পড়ল, সেই সংবাদ ছটি এখানে হুবহু ছেপে দেওয়া হলে । 


গণশক্তি ১৪ই না্চ ১৯৭২ 

গ্রণনাট্য সওঘ অফিসে কংগ্রেসের গুণ বাহিনীর আক্রমণ 

“গত ১২ই মার্চ সকালে একদল কংগ্রেনী গুপ্ত পুলিশের সাহায্যে ক্রীক 

লেনে গণনাট্য সঙ্ঘের অফিস আক্রমণ করে। তার' তালা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে 

জিনিস পত্র তছনছ করে। আলমারি ভেঙ্গে ফাইলপত্র, প্রয়োজনীয় কাগজ, 
টাক] পয্স ইত্যাদি লুট করে। 


গণনাট্য সঙ্ঘের জেলা অফিস তছনছ 
“মেদিনীপুর ১*ই মাট--গত ১৪ই ম্চ সন্ধ্যায় মেদিনীপুর কেন্দ্রের নির্ব্বাচনী 
বিজয় উপলক্ষে বং:গ্রস ও দক্ষিণ পন্থী কমিউনিষ্ট পার্টির যুক্ত বিজয় মিছিল 
গোট| শহরে এক সম্ত্রমের আবহাওয়া হরি করে। 
প্রথমে মিছিলটি বিকট উল্লাসে নাচতে নাচতে মীরবাজজারস্থিত ভারতের 
কমিউনিস্ট পার্টির ( মার্কপবাদী ) জেল! দণ্রের সামনে দিয়ে এগিয়ে চলে 
মল্লিক বাজারের দিকে, তারপর আবার ফিরে এসে পি পি এষের জেল! 
অফিসে প্রচণ্ড উৎসাহে আক্রমণ করে এবং সমস্ত অফিল তছনছ করে। 
তারপর তার! বীর বিক্রমে এগিয়ে চললে! মল্লিক চকের দিকে--লক্ষ্য গণনাটট 
সঙ্বের অফিস। দর! জানলা ভেঙ্গে সমস্ত অফিসটিকে তার! তছনছ করলো । 
টেৰিলে রক্ষিত হারমোনিয়ম, ছটি পোশাকের বাক্স আছড়ে ভাঙ্গল! । ফাইল পত্র; 
নাটকের পাশু,লিপি সব সামনের পুকুরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তবলা ও 
বায়াজোড়া নিযে গেছে। তারপর ঢুকলে! মহলা কক্ষে । সেখানে ঢুকে তারা 
নাটকের একটি বাধানো ছবি ভেঙ্গে ফেলে ক্ষান্ত হলো না, তারা গোকা ও 
লেনিনের ছবি দেওয়াল থেকে টেনে নামিয়ে ভেঙ্কে ফেলে ।, 
গণনাট্য সঙ্ঘের প্রতিবাদ্দ-- 
'গণনাটয সজ্বের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি ও মেদিনীপুর জেলা কমিটি এই 
স্ব্য আক্রমণের প্রতিবাদ করে এবং সমস্ত গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পীকে এর 
বিরুদ্ধে এক্যবন্ধ হতে আহ্বান জানিয়ে এক বিরুতি দিয়েছেন ।” 
না, অ" ৩০ বছর---২ও 


ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘর প্রাদেশিক কার্যালয়ে শাস্তি গুহর সংগে একটি 
সাক্ষাৎকারে উনি জানালেন ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘর বিভিন্ন শাখায় গত দশ 
বছরে, আমাদের শিল্পীদের উপর নানাভাবে অত্যাচার হচ্ছে, তা সন্বেও 
"আমর! টিকে আছি এবং থাকবো । এমন অনেক নাটক শিল্পীরা 'অভিনর 
করেছে যা ছাপার অক্ষরে বেরোর়নি, কিন্তু সে নাটকগুলে৷ খুবই জনপ্রিয়। 
শস্তিবাবু বললেন এতো! বাঁধা মঞ্চে অভিনয় হয়নি, হয়েছে মাঠে ময়দানে । যার 
রেকর্ড একমাত্র গণনাট্য সঙ্ঘর কার্ধালয়েতেই আছে। আর আছে হাজার 
হাজার জনগণের যনের অন্তরে | তাই আমি ওদের. বেশকিছু নাটকের নাম 
এখানে দিয়ে দিলুম। যেমন-_প্রাস্তিকের শশাঙ্ক গঙ্গোপাধ্যায়ের “অন্নপূর্ণার 
দেশে” “আত্মহত্যা আইনী কর" যাত্রিক ও দেশবদ্ধুনগরের “ইন্িহাসের 
কাঠগড়ার”, চারণ সাহিত্য চক্রর বারীন রায় রচিত “চার্দিনীরাত', ব্লহড়ার ছুলেন্জর 
ভোমিক রচিত গ্প্তবিস্তা+, সাম্প্রতিকের শিবঠাকুরের দেশ", রূপদর্শীর “যা 
তারা পারেনি", রূপকের “আত্মহত্যা”, রেনেসার “দৈনিক সন্দেশ? শ্বস্তিকের 'ঢেউ 
«ও বিচার", “আমার মাঁটি' ও 'ঢেউ-এর পরে ঢেউ', ঢাকুরিয়ার শিব শর্মার “অবরুদ্ধ 
ঝড়”, যাত্রিকের ব্রজনুন্দর দাসের “নবহট্টমাল1” উৎপল দত্বর 'রাতের অতিথি", 
বরাহনগর শাখার নবকুমার ভট্টাচার্ধের 'ক্রান্তিকাল” 'হ্টিনি', বারুইপুরের হীরেন 
'ট্টাচার্ষের 'বাস্তব শান্ত'ঃ মিলন দের 'সংশগ্তক'ঃ ইতিহাসের পাতা", বহরমপুর 
আশার “শেষ সংবাদ, “মুকুলের ম।”, “সমাধান”, শিবপুর শাখার “ভিয়েতনাম' 
মালদহ শাখার “আত্মহতযা আইনী কর+, 'আবর্ত', ব্যারাঁকপুর শাখার “মে-দিবস+ 
প্রভৃতি নাটক । সাম্প্রতিকের 'দেশে দেশে চারণ দলের “রক্তের রং নীল যাত্রা" 
ব্যারাকপুৰের 'মে দিবস" লীমাস্তিকের চিররঞ্জন দাস রচিত “জুলিয়াস ফুচিক+, 
কলকাতা জিলা! কষিটির প্রযোজনায় জ্ঞানেশ মুখার্জীর “লং মার্চ” নাটক 
খ্মভিনীত হুয়। 

ক্লাস থিয়েটারের 'শৃঙ্খল') 'অন্তনাটক' শিল্পীচক্র শাখার *ভিম্েত- 
নামের চিঠি, সাংকেতিক .শাখার “ইতিহাসের পাতায় পথিক” মানিক 
বন্যোপাধ্যায়ের “হারাণের নাতজামাই” (নাট্যকষপ শিশির সেন), শিবপুর শাখার 
এবিল্লব' উত্তর হাওড়া শাখার “সীমানায় যাত্রা” সাম্প্রতিক শাখার, 'রক্েক 
বং নীল” নীল বিজ্রোহের পটভূমিকায় যাত্রা চারণ সাহিত্য চক্র, “হংঘ- 


“নাট্য আন্দোলনের ৩ বছর ৩৫৫ 


বনের রোগ মুক্তি' বেলেঘাটা শাখার, “ব্যাধি' চু চূড়া শাখা, “আহ্বান+ খ্বস্তিক 
শাখার, “ছই তরঙগ' কটি সংসদের, “ভোর যে হয়ে এলো নন্দন নগর শাখার। 
'ৃত্তযনাট্যর মধ্যে আছে-_“অহল্যা' নৃত্যুনাট্য। সেপ্টাল স্বোয়ার্ড এক সময়েখুবই 
আলোড়ন সৃষ্ট করেছিল এঁটি করে। 'চাষীর জয়' শিল্পীগোষ্ঠী, পুরুলিয়া “নতুন 
সুর্য 'উঠেছে" এঁক্যতান হাওড়া, বীরু মুখোপাধ্যায়ের “বিশে ভুন', শশাঙ্ক 
গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সামান্ত অসামান্ত+, প্রান্তিক অভিনয় করেছে। বামদের বন 
গোকী-অবলম্মনে 'বেইমানের মা” । মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প “কংক্রীটঃ নাট)রূপ 
দিয়েছেন অরুণেশ মুখার্জি শিবপুর শাখার, “ভূগব না' বারুইপুর শাখার হরেন 
তট্টাচার্য, “আগুন রাঙা ইম্পাত*ংদিলীপ ঘোষাল চু'চুড়া শাখার, 'রক্ত গোলাপ” 
শ্ী্জীব গোস্বামীর বরাহনগর শাখার, “সোনার বাংল!” বান্ুদেব বন্ুর কলাকারের, 
“মানুষের ঝড়' বান্দেব বন্থুর উত্তর বেলেখাটার, “রাজাধিরাজ দর্শন*'শিবশর্ম1--. 
ঢাকুরিয়ার, 'বেলরকারা শত্রে' শিশির নাথ প্রাস্তিকের, “গণতন্ত্রের গলায় কাটা*পরাণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, কলাকারের, “শান দেওয়! কান্তেশ্রাজীব গোস্বামীর সাং্রতিকের, 
“আনন্দ সংবাদ”: হরেন ভট্টাচার্য বারুইপুর শাখার, “আমরা কবরে যাব না' 
শুতম্কর চক্রবতাঁর, “পাশা খেলা+ (যাত্রা )-_শুভঙ্কর চক্রবর্তা কলাকারের, “রথের 
রশ্মি'--রবীন্রনাথ ঠাকুর, ২*শে মে ১৯৭২ গণনাট্য সঙ্ঘ কলিকাতা জেলা 
কমিটির প্রযোজনায়, “শান্তি' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-_চারণ সাহিত্য চক্র শাখা। 


নাট্য পত্রিকার ক্রোধ ও সাংস্কৃতিক জগতের উপর হামল! 


১৯৭২ সাল। ৭১ সালে পুজোর ঠিক আগে একটি নাটকের পত্রিকাকে, কে বা! 
কারা যেন বন্ধ করতে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিল । প্রেম ভয় পেয়ে পুজে৷ সংখ্যা 
আৰ প্রকাশ করতে পারেনি । তারপর ৭২ সালে পরবর্তা সংখ্যা প্রকাশ করে। 
তা থেকে ছটি লেখা আহি উল্লেখ করছি। | 

নাট্য প্রসঙ্গের বিনতি 

নাটেযর আততায়ীর! যখন নাট্য প্রসঙ্গের ওপর অতর্ধিত আঘাত হানলে, 

খনার তৎপরতায় ছিনিয়ে নিতে চাইলে তার উদ্ভত তরবারিকে, সহসা তখনি 

পুরুষ সাহুস নিয়ে ধারা পাশে এসে দীড়ালেন তীরা হলেন অভিনয় পত্রিকা ও 

দিলীপ বন্দোপাধ্যায়, মিনার্ভ থিয়েটার ও ইন্দ্রজিৎ সেনঃ নাট্যকার মন্মধ রায়, 
এর্গণ, বাংল! দেশ পত্রিকা ও কতিপয় নুষা। 


৫৬ নাট্য আন্দোলনের ৩০ বক 


বর্বরতা তা সে যত বলবানই হোক আজ হোক কাল ছোক সভ্যতার শক্তির 
কাছেই সে যে পরান্থ হবেই, এই বিশ্বাসের বাণীটিকে ওর! পুনর্বার এ মাটিতে 
দৃশ্তত করালেন বলে নাট্য গ্রসঙ্গ এই সব মাননীয়দের যোদ্ধার সঙ্জায় সাজালেন;, 
বরণ করলেন আগুনের তিলকে । 


নাট্য প্রসজ দ্বিতীয় বর্ষ 


সম্পাদন সম্পরিত 


বলে যাই-_নাটযগ্রসঙ্গের ওপর অকন্ম।ৎ ছুশমনদের কলুষ আক্রমণ সংগঠিত 
হয়েছে । অনিবার্ধভাবেই পত্রিকার শারদ গ্রকাশ রুদ্ধ হয়েছিল এবং নির্ধারিত 
প্রকাশগুলিকেও বিলদ্িত করেছে । আমর! দেখছি বহুতর নাট), অভিনক 
ও নাট্যপত্রের ওপর শ্রেণী শত্রুর তামস শাসন বিস্তৃত হয়েছে! জনতার শিরপ- 
কর্মার অমল অধিকার পদদলিত হচ্ছে। দিন আনা দিন খাওয়া মানুষের 
সাংস্কৃতিক ঈদ্পাকে শৃঙ্খলত করা হচ্ছে। হুনন, ভরা আর রক্তের কুৎসিত, 
ৰীভৎসা নাটে)র বিপ্লবমন্ততাকে কাপুরুষ শিল্পের ভৃত্য বানাবার পরামর্শ করছে। 
তবুও জড়ত্বনাশ। অ্টার খরতর নাট্যবাসনা কখনই আক্রমণকারীর পাঞ্ছে 
কৃদিশ করবে না, সেলাম জানাবে না । যুদ্ধ আছে, যুদ্ধ হবে। 

বলে যাই-মঞ্চের প্রর্কত নায়ক, অযুত নিষুর্ত নির্যাতিত নরনারীকে আমর! 
দৃশ্তের দরবারে উপস্থিত করবই করব। বীর কৃষক, ছুনিয়ার নির্ভীক শ্রমিক 
শ্রেণী, বুকের রক্ত ঢালা শত শত শহীদদের সাধনাগুলিকে আমরা নাটের মর্সে 
আহ্বান করবই করব। 

বলে যাই-_নাট্যের এ ছুর্দিনে শ্রমিক ক্ৃধকের একাধিপত্যকে যার] পাদ 
প্রদীপের আলোয় সত্য করে তোলবার একাস্ত প্রয়াসে আজও যুদ্ধরত তাদের 
সঙ্গে নাটা প্রসঙ্গ যথার্থ মর্মতা ঘোষণা করছে। 

বলে যাই-বারে বারে মুঢ় দানবের এই লজ্জিত অপব্যয় ন্রির উল্লাসে, 
কখনোই শাখত অবরোধ রচনা করতে পারে না। 

সার! বিশ্বের সর্বহার! সংস্কতি বাচবে। ঘরে ঘরে সর্বহারার সংস্কৃতির 
মানবের পাশাপাশি দাড়াবে । বাংলার যোদ্ধা ন!টকার, রূপকার একত্রিত 
হবে। বাংল! থিয়েটারের একক শতক যুদ্ধের সুত্র শতক হবে । 


অভিনয়ের ওপর হামলা 


১৯৭২ সাল, গণনাট্য ৮ম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় একটি ছোট্ট সংবাদ ছাপা 
হয়েছিল, আমি সেই সংবাদটি উল্লেখ করলাম । 


সংস্কৃতি পল্পবনে 

'গত ২২শে জুলাই সন্ধা সাড়ে ছটায় পুলিশ অতর্িতে “অভিনয়” পত্রিকার 
দগুরে সাদা পোষাকে হানা দেয়। নকশালপন্থী কোন অতি বিগ্রবী সম্পাদকের 
সংগে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে, এই ভৃথা অজুহাতে অতিনয পত্রিকার 
সম্পাদকের বাড়ীর প্রত্যেকটি ঘর, আলমারী তর তন্ন করে সার্চ করা হয়। 
আপত্তিকর কিছুই পাওয়া না গেলে সম্পাদককে সোমবার থানায় ডাক হবে 
হুমকি দিয়ে তারা শ্যান ত্যাগ করে। নাটক ও নাট্য জগত নিয়ে ব্যতিচারে 
লিপ্ত কিছু তথাকথিত 'প্রগতিনীলের মুখোস খোলার জন্তে অভিনয় পত্রিকার 
ইদানীংকালের উদ্বোগগুলির সংগে এই হামলার যোগস্ত্র আবিফার করতে 
খুব বেশী করনাশক্তির প্রয়োজন দেই | সরকার ফে সত্য ভাষণ পছন্দ করেন 
না অভিনয় সম্পাদকের ওপর হামলায় তা আরও একবার প্রষাণিত হলো।' 

৭২ সালে ভারতীয় ব্রেস্ট সোসাইটির পক্ষে শোতা! মেন কর্তৃক প্রকাশিত ও 
উৎপল দত্তর সম্পাদনায় একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয় তার নাম এপিক থিয়েটার । 
তার মে মাসের সংখ্যায় একটি সম্পাকীর লেখা হয়। তাতে এ সমরকার 
সাংস্কতিক জগতের কিছু অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে । তাই আনি সেই 
লেখাটি এখানে ছেপে দিলুম। 


গৌরচন্দ্রিকা 


“মে দিবসে বিশ্বের শিল্পা-নাট্যকার-লেখকদের সামনে নৃতন ক'রে উদিত হয় 
সেই সনাতন প্রশ্ন £ শ্রমিকের বিশ্বজয় অভিযানে আপনি কোথায়, কি কাজ 
করলেন, কতটুকু এগোলেন £ সন্ত্রস্ত একগল লেখনীবিদের আয়াসম্থঃ এক 
মিথ্য! ছিল ঃ শ্রমিক স্বশাবতই অরসিক, লে পদ্পবনে মত্তহত্তী, সে শিল্পসাহিত্যের 
ধ্তিহ্থকে পদাঘাতে চূর্ণ করবে । কার্যতঃ পারি কমিউনের যুদ্ধবিস্ুন্ধ কয়েক 
গপ্তাহ আরুফালেই দেখ! গেল শ্রনিক-বিপ্লবীরা করালী সাহিত্য সংরক্ষণ ও 
জনমধ্যে প্রচার সম্পর্কে ভাবছেন, নাট্যশালার স্বাধীনতা সম্পর্কে আলোচনা 


৩৫৮ নাট্য আন্দোলনের ৩* বছক 


করছেন। তারপর স্তালিনের সোভিয়েত এসে দেখা গেল শেকৃস্পীয়ার থেকে' 
গুরু করে তলত্তই পর্যস্ত সমগ্র অতীতকে অধ্যয়নের তপস্যা, দেখা গেল" 
দিয়াঘিলেত-পাভলোভার এঁতিহাকে আকড়ে রেখে বলশই ব্যালেকে বিশ্বে 
শ্রেষ্ঠ নৃতাশালায় পরিণত করার সাধনা এবং চাইকতংস্কি সংগীত বিস্তালয়ে 
শোনা! গেল বেঠোফেন-মোৎসার্টের বিশুদ্ধ সিমফনি। গোকি মায়াকভদ্থির' 
শ্রমকর্কশ প্রোলেতারীয় সাহিত্যের পাশাপাশি অতীতের পক্ষীকৃজন সুর- 
কোন বিরোধ নেই। শ্রমিক সবই চায়, কেন না সে অষ্টা, স্থতটি তার কাছে 
পবিত্র । পিকিং অপেরার শুদ্ধতা রক্ষায় চীনের সরকারের উদ্ভোগ, সে' 
আঙ্তিকে নতুন বিষয়ের উত্থাপন. পিকিং-এর রাস্তার মোড়ে শ্রষিক-কুষক 
সাহিত্যরপিকদের প্রবল উৎসাহুভরে বেঠোফেন-শেকৃস্পীর়ার-রোল'। সম্পর্কে 
আলোচনা-সভা--কোথায় এর নজীর সারা “মুক্ত” ছুনিয়ায়? ইংরেজ 


শ্রমিকের ক'জন পেয়েছেন তাদেরই জাতীয় কবির নাটক-পাঠের ম্বযোগ ? 
ক'জন মাফিন শ্রমিককে দেয়া হয়েছে ওয়াপ্ট হুইটম্যান অধিকার 1 পরিবর্তে 


তে৷ দেখি যুবক শ্রমিকদের বিত্রান্ত করার জন্ত কুৎসিৎ যৌনবিকারের ছাট 
বসেছে “মুক্ত ছনিয়ার” বই-এর বাজারে আর নাট্যশালায়। এমনে! সব 
চিন্তাবিদ ছিলেন এই সেদিন পর্যন্ত ধারা এরেনবূর্গ আর চেন-চি-তুংকে বলতেন: 
পার্টির হাতের পুতুল ; খোদ ইওনেস্কো ব্রেশট.কে “বয় স্কাউট” বলে উপহাস 
করেছিলেন । এরা অনেকেই এখন মুখ বুঞ্জে আছেন। বোধহয় “ওঃ. 
ক্যালকাটা” ব! “হেয়ার” নাটকে মঞ্চোপরি যৌনক্রীড়ার অতিশয় বাস্তব ও. 
লোমহর্ক অভিনয়ের তুলনায় ব্রেশট.-এর নাটককে ব! পিকিং অপেরার “লাল 


লণ্ঠন” পালাকে পার্ট-ইশতেহার ব৷ অন্ত কিছু বলে উড়িয়ে দিতে এ' দেরও, 
চক্ষুলজ্জায় বাধছে । 


“যুক্ত ছনিয়ার” “অরেঞ্জ* বোমার গ্যাসে ভিয়েতনামী নারীদের জঠরস্ছ' 
জরায়ু জখম হয়েছে ব্যাপক হারে, এ নারীর! আর মা হতে পারবেন না 


কখনো । উত্তর আল্নলঢাণ্ডে “মুক্ত ছনিয়ার” মেশিনগানে নারী-শিপু কেউই" 
পার পাচ্ছে না। আংগোলার জীবস্ত গেরিলার পেট থেকে নাড়িভূড়ি বার 
কর! নাকি “মুক্ত ছনিয়ার* সৈনিকদের একটা খেলা । চিলিতে রাষ্ট্রপতিকে 
হত্যার চেষ্টায় ব্যাপৃত থাক নাকি মার্কিন “যুস্ত” বৈদেশিক নীতি । “যুক্ত 
ছুনিয়া” তে! দেখছি লভ্যই নয়, সে শিল্প-সংস্কতির কী বুঝবে? এই ছৃনিয়ার 
কাছে শিল্পী লংস্কতির এতিহ গচ্ছিত রাখা! কোন কাজের কথা হতে পারে কি 
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এই অনুরদের দানবীয় হানার যখন এশিয়া-আস্রিকা-লাতিন আমেরিকার, 
সভ্যতা! পর্যন্ত বিপন্ন, তখন শ্রমিক একনায়কত্বে সাহিত্য বিপর্ন” একথাটা 
নেহাৎ বোকাটে শোনায় বলেই বোধহয় প্রবক্তারা নাচার হয়ে নীববক 
হয়েছেন। 

আর এদেশের--এ মোর ছুর্ভাগ! দেশের--কেউ কেউ যখন চিন রাশিয়ায় 
শিল্পীর “দাসত্ব” সম্বন্ধে গ্রবন্ধ ফাদতেন «শিল্পীর ম্বাধীনত।” নামক রহম্ত-রোমাঞ 
সিরিজে, তখন বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা অনেক সময়েই হাসি সামলাতে পারতেন না । 
ক্ষুধিত, বিধ্বস্ত কলিকাতা! শহরে উচ্ছিন্ন কঙ্কালসার কৃষকে পরিবৃত হয়ে তার! 
চীনে কেন মানুষ শালগম খেয়ে জীবনধারণ করে এ বিষয়ে রূপকথা ফেঁদেছিলেন। 
তার। তখন স্শঙ্খল সৈনিকের মতন সরকারী জয়ঢাকের সঙ্গে পা মিলিকে 
চলছেন, সরকারী ভ্রকুটিতে ত্রত্ত হয়ে নিজেদেরই পূর্বে-লেখা গ্রস্থকে অস্বীকার, 
প্রত্যাহার ও নিন্দা করছেন, সরকারের হুকুমে ছুটছেন বেতারকেন্দ্রে এবং 
সেখানে নিজের বিগত! এমন কি বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে ঘোষণা করছেন £ চীনের 
ছ' হাজারের বৎসরের ইতিহাস, জলদন্যুতার ইতিহাস। সরকার-ভজনায় 
অধীর হয়ে তারা “গীতজাতি* টেনে কথা কইলেন ছিটলারের ঢঙে। এমন কি 
শিশুদের জন্ত আকা রঙ্ভীন কার্টুনে বললেন “চীনারা শুকরের মতন বংশবৃদ্ধি 
করে”-_-তাও সরকারের আদেশে । আর একই সঙ্গে তারা চীনা লেখকরা ষে 
সরকারের আজ্ঞাবহ এজন যৎপরোনাত্তি উদ্মা প্রকাশ করলেন এবং এদেশে শিলী 
যে কি পরিমাণ স্বাধীন সে আনন্দে ভগমগ হলেন। এরকম মজাদার তামাসা 
দেখে হাসি পাবে এ আর বিচিত্র কি? ধড় থেকে মুণ্ড বিছিন্ন হয়ে যাওয়ার; 
পরও যদি কবন্ধ জড়ির পাগড়ির বড়াই করে তবে সেটা উপভোগ্য পরিহ্াস। 

আসলে এদেশে ধার] শ্রমিক শ্রেণীর ক্রমোখানে শঙ্কিত, তারা বিকয়ের 
চেহারাটা গোপন ক'রে রাখেন, এদেশের ধনিকশ্রেণীর চরিত্র সম্বন্ধে ওদাসীন্তের- 
ভান করে। মে-দিবসের এটা এক মুল শিক্ষা-হয় শ্রমিকের নেতৃত্ব, নক" 
বুর্জোয়ার নেতৃত্ব, বিকল্প নেই, তৃতীয় মার্গ নেই, মধ্য পথ নেই। ভারতীয় 
মুতনুদ্দি বুর্জোয়ার তাবে থেকে আমাদের শিল্পসংস্কৃতি বড়ই নিরাপদ, বড়ই 
স্বাধীন, এ কথাই কি বলতে চান *সরকারী* লেখকরা? এষন উদ্ভট কথা? 
উজবুকেও কি গলাধঃকরণ করবে? ভারতীয় মুৎসুদ্দি গদিতে বসে কালো? 
বাজারি করে, আম্বকর ফাঁকি দেয়াটাকে একটা বিজ্ঞানে উন্নীত করার কৌশল 
করে, এজেন্সি এবং স্থদে টাকার খলি কীপার। চুরি এবং জোচ্চ,রি এক 
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হজ্জাগত। এ অর্ধশিক্ষিত, অর্থগৃ্, এক বামারেশমাত্। ব্রিটিশ বা মার্চিন 
বুর্জোয়ার সঙ্গে এর প্রক্কতিগত কোনো মিলই নেই; শোষণের মাঝেও মাফ্চিন 
বুর্জোয়! তার বিপ্লধী অতীতের জের টানে, দেশকে গড়ে, কারখান! শিল্পকে 
গ্রসারিত ও উন্নত করে, শিল্প সাহিত্যকে বিপুল অর্থ সাহায্য ক'রে লাইব্রেরী 
গড়ে, অর্কের্্রী পোষে, নাটযশালা গ'ড়ে দেয়, বৃত্তি দিয়ে লেখক পোষে, কার্নেগি 
হলের মতন সংগীত ভবন বানায়। সে এগুলোকে উন্নততর শোষণের অপরিহার্য 
ংগ মনে করে। সে শুধু কেড়ে নেয় না, ঘুষ দিয়ে খুসি রাখে। 

কিন্তু এদেশের বুর্জোয়া তো শিল্পপতি নয় প্রধানত ফাটকাবাজঃ চোর । 
খান্তে তেজাল দেওয়াটাও এদের ব্যবসার স্বীকৃত অংগ। এ গড়ে না কিছুই, 
চুরি ক'রে পালিয়েষায়। এ কারখানার ফাইল চুরি ক'রে কর ফাকি দেয় 
অমিকদের ভ্ভাষ্য পাওনা “মেরে দেয়” কোথাও কোনো যুনাফার গন্ধ পেলে 
শকুনের মতন হামলে পড়ে, তারপর যতটুকু শুষে নেয়া যায় নিয়ে দ্রুত সরে 
আসে। এ ডাকাতমাত্র লুঠেরা» তন্বর । এদের কাছে শিল্পসাহিত্যের মূল্য 
কি? রবীন্দ্রনাথের ভাও কিত.না 1 এর! তো কানেগি হল বানায় না, বানায় 
হছুমানের মন্দির । এদের শিল্পবোধের চরম অভিব্যক্তি গোমাতার ক্ষুরচতুষ্টয়ে 
সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে । এই সেদিন দিদীতে এর] বস্কিমচন্ত্রকে গ্রেগ্তার করার 
দাবী তুলেছিলেন, কেণনা তাঁরা হঠাৎ জাত হয়েছিলেন যে বস্কিম দামে কে 
এক ছোকরা “ক$ষ্টচরিত্র” লিখে হিন্দুধর্মের অবমাননা করেছে । আর কলকাত। 
শহরে দীনবন্ধু মিত্তিরকে লালবাজারে ডেকে পাঠাবার চেষ্টা হয়েছিল কিছুদিন 
আগে। এদের একাংশ মুনাফার লোভে চলচ্চিত্রে চুকে কি ইতরামির মোত 


বইয়েছেন সেট! কি গোপন আছে? 
আর নাটকের জগতে এদের নিরেট চেতনার দাপট বুদিন সহ করেছি 


'আমরা। ১৮৭৬-এর ব্রিটিশ-স্থ্ট নাট]নিয়ন্ত্রণ আইনের বিরুদ্ধে কলকাতায় 
নাট্যকর্মীদের মিদ্ছিল পর্যন্ত করতে হয়েছিল, রবীন্দ্রসদনের দ্বারোদঘাটনের দিন 
তাদের লাঠি ও বোমা খেতে হয়েছিল, “কল্লোল” নাটককে দমন করবার বহুবিধ 
আক্রমণ প্রতিহত করতে হয়েছিল। এই রসজ্ভানবজিত ফাটকাবাঞ বুর্জোয়ার 
হাতে আমাদের শির্র-সংস্কতির দায়িত্ব দেয়া চলে, এই ভীষণ তত্ব কি কেউ 
'ষেনে নেবে ? | 

এদের ভীষধতা এখন আরে! প্রত্যক্ষ রূপ পরিগ্রহ করেছে। এখন 
সাংবাদিক-কবি সরোজ দৃত্তকে ওরা গুলি ক'রে ময়দানে ফেলে দিচ্ছে। হঠাৎ 
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"বেলেখাটায় উদ্ভত পিস্তল হাতে «অশোক কোথায়--অশোক কোথায়” গর্জন 
ক'রে পুলিশ ঢোকে, তারপর এক বুড়ি মাতার চক্ষে সম্মুখে পাড়ার পাঁচটি 
ছেলেকে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হুত্যা করে। জেলে জেলে 
তারা শ্রেফ লাঠি দিয়ে পিটিয়ে রাজনৈতিক বন্দীদের হত্যা করে, পাড়া তিনে 
তারা নকশাল বা সি-পি-এম দমনের নাষে ত্রাস হাতি ক'রে তিবতরে 
আঁনুষের ক্রোধ করতে,চায়। আজ নাটুকে দলগুলি তাদের ইচ্ছামতন নাটক 
করতে পারছে না কেন? চান্র বছর আগেও যুক্তফ্রণ্টের আমলে তাঁদের যে 
স্বাধীনত! ছিল, আজ ত1 নেই কেন? কোথায় গেল রঙ্গপ্রিয় কিছু লেখকের 
সেই “শিল্পীর স্বাধীনতার” আবহাওয়া? জিগ্যেস করুন দলগুলির কাছে? 
জবাব পাবেন- ত্রাস ভয়, আতঙ্ক । গুনবেন--নাটকে এখন কিছু বলতে গেলে 
রাজনৈতিক নামাবলি-পরা একদল হ্ান্তান-কৃকি আক্রান্ত হবার সম্ভাবন! 
'আছে। ইতিমধ্যেখবর আলছে--কোনো থিয়েটারে ঢুকে এই সশস্ত্র ঝটিকাবাছিনী 
শাসিয়ে এসেছে, নাটকে রাজনীতি থাকলে বোমা! মারবো $ পুণ্তকবিক্রেতার 
দোকানে ঢুকে বলে এসেছে, অমুক বই বেচলে খুন করবো; ইত্যাকার বহুবিধ 
উপায়ে শ্বেতসন্ত্রাস ছড়ানে! হচ্ছে । এ অবস্থায় বিনি শিল্পীর শ্বাধীনত! আবিষার 
করেন, হয় তিনি অন্ধ আর নয় স্থচতুর মিথ্যাবাদী । 

১৯৬২ সালে এ প্রক্রিয়ার গুরু । তখন অনেকেই অবহিত হননি 
তারপর ক্রমশঃ “কিছু নকশাঁলকে মারছে, আমাদের কি?” এই সন্তোষটুকু 
খুঁজে বার ক'রে অনেকেই ফেলেছেন স্বস্তির নিঃশ্বাস, কোলের কাছে টেনে 
নিয়েছেন আলবের কামুর উপন্তাস এবং ভেবেছেন আমার দিশ্বীজয়ী মনের 
অসীম বিচরণক্ষেত্রে পাঁচিল তোলার সাধ্য কার? শ্রমিক-হত্যা, ছাত্র- 
'অধ্যাপক-হুত্যা, বিচারপতি-হত্যাঃ হেমন্ত বন্থ-ছত্য1--এইসবের মাঝে বলে 
অনেকেই সি-পি-এমকে নন্দ ঘোষ ভেবে মন্ুষ্যক্সীবনের নিরবলম্ব পবিত্রতার 
ব্যাখ্যায় বসেছেন, কলকাতা কত ইতর কত ভীষণ কত রক্তলোভী হয়ে গেছে 
এইসব কাহিনী লিখে দি্লী-বোম্বাইয়ের ধনিক সংবাদপত্রের সেবা করেছেন । 
মাস্থযের প্রাণের জগৎবিচ্ছিন্ন মুল্য নিকুপণে এঁরা চাপা দিয়েছেন বাস্তবের 
চেহারা । বাস্তবে কে কার প্রাণ নিচ্ছে এবং কেন নিচ্ছে, এই সত) চাকা 
পড়ে গেল কলকাতার আত্মিক-অবনতির দার্শনিক আলোচনায় । এই সঙয়েই 
প্রগতিশীল নাটকে দলগুলি ভেঙ্গে চুরমার হোলে! । «কলকাতার যুবক” নামক 
এক গিনি-পিগ আবিরতি হোলে! হঞ্চে এবং তার বিচ্ছিন্নতা নিঃসংগতা! হোলে! 
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নাটকের উপজীব্য। প্রতি মুহূর্তে এইসব নাটক আসল সত্যকে চাপা দিয়ে; 
রক্তোম্মাদ পুলিশ-্ওয়ার্ডারদের হাত জোরদার করেছে। দারিত্ব অথণ্ড। 
প্রতিক্রিয়ার ব্যাপক ও হিংশ্র আক্রমণকে ধোয়াটে দর্শন দিয়ে আড়াল ক'রে 
দাড়ালে গণতন্ত্রহুত্যার দায়ে অভিযুক্ত হুতে হয়। “কমিউনিস্টদের মারছ্ছে, 
আমাদের কী?* এই মৃদু প্রশ্ন বার ইতিহাসে শোনা গেছে এবং প্রতিবারই 
অচিরে শোন! গেছে আর্তম্বর £$ *গেল গেল সব গেল”। কষিউনিস্টরা মরলে 
যায় ইহুদিরা, তারপর সর্বপ্রকারের সমাজতস্ত্রী। তারপর গণতান্ত্রিক মানুষ 
মাত্রেই রওন! হয় কারাগারের ধিকে। তখন বই-পোড়ানো উৎসবের মাঝে 
হতভম্ব ও শৃংখলিত হয়ে বসে থাকেন “ম্বাধীন* লেখকের দল। 
স্থভাষ মুখোপাধ্যায়ের “ছেলে গেছে বনে” এবং অন্তান্ত কিছু কবিতা জলস্ত 
ভাষার সব আবিলত! ছিন্ন ক'রে তৃলে ধরেছিল বাস্তবের চেহার|, কলকাতার 
যুবকের হাতে তিনি দেখেছিলেন যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত আমারই পতাকা। 
তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রশ্ন করি নাট্যকারদের কাছে : ত্রাস সংকুচিত হ'য়ে 
গ্রাণ কি বাচবে? হাটু-গেড়ে প্রাণ ধারণ কবে আজ মে-দিবসে নিজের মনের 
কাছে কী জবাব দেব আমরা? 
ওদিকে বোম্বাইয়ের বিজয় টেও,লকরের “গিধাড়ে” নাটক নিধিদ্ধ হবার পক 
তার “সখারাম বাইগার* নাটকও নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। হছুয্ের বিরুদ্ধেই 
অন্লীলতার অভিযোগ এনে সরকার বাহাছুর সাম্রাঙ্যবাদের পুরাতন এতিন্থ 
বজায় রেখেছেন। সাম্রাজ্যবাদীর] সর্বত্র অশ্লীলতা দেখতে পাস্ব। ল্লীলতা 
বলতে তার! বোঝে নিঃসর্ত আনুগত্য । বোষ্াইয়ের চলচ্চিত্রে মহারাষ্ট্র সরকার 
কোনে! অশ্লীলতা দেখেন না, দেখেন টেগ্ু লকরের নাটকে। ব্রিটিণও ১৮৭৬ সালে 
কলকাতার রঙ্গমঞ্চকে দমন করার জন্ত অল্লীলতার জিগির তুলেছিল। ব্অবন্ত 
এই সেদিন স্তভিত হয়ে দেখি বাংলাদেশে এখনো এমন তিস্তাশীল বুদ্ধিজীবী' 
আছেন যিনি ১৮৭২-এর ক্ষেত্রে ক্রিটিশের সমর্থক, ব্রিটিশের কথাই বিশ্বাদ 
করেন। তিনি বাংল! খিক্েটারকে দমন করার জন্ত ব্রিটিশের প্রশংসা করেন। 
উদ্ধাতি দিচ্ছি £ 
“থিয়েটারি হালির পালায় ব্যকিগত আক্রঙণ ক্রমেই বেড়ে 
এতটা অসহনীয় হয়ে ওঠে যে অবশেষে গতর্ণষেণ্ট অভিনয় 
নিয়্রণ-আইন জারি ফরতে বাধ্য হছন। তার ফলে ১৮৭৬ 
থৃষ্টাকে গ্রেট ভাশনাল থিয়েটারের পরিচালক উপেন দাস ও 
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অধ্যক্ষ অমৃতলাল ব্তুকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল। 
তবু এ শ্রেণীর পালাকারদের চৈতন্তোদয় হয়নি । কারণ তারা 
তামাক থেতে ছাড়েন নি, তবে সে চেষ্টা করতেন নলচের' 
আড়ালেই মুখ লুকিয়ে ।” 
চমৎকার 1. উপেন দ্বাসের নাটকে সাম্রাজ্যবাদকে নগ্র ক'রে কাঠগড়াস্থ 
ধাড় করানো হয়েছিল বলে সেটা “অশ্লীল”, সেটা ন্ৰাক্তিগত আক্রমণ” । এ, 
বই ১৯৬০ সালে লেখা এবং এর লেখক একজন নামজাদা চিস্তাবিদি ও 
কলারসিক। অথচ তার কণ্ঠে সাবেক ব্রিটিশ ভগ্ডামির প্রতিধ্বনি গুনে বোঝা 
যায় বাংলা শিল্পমাহিত্যের জগতে মীরজাফররা অনেকেই এখনে রুয়েছেন। 
এরা খোলাখুলি সাম্রাজ্যবাদের দালাল । আমেরিকার সামরিক ভাগ্য-বিপর্বকে: 
বিচলিত হয়ে এর! একটু নীরব হয়ে আছেন এই আর কি। স্থুযোগ পেলে 
এ'র! নাটক-নভেল সব নিষিদ্ধ করার স্টশীমরোলার চালাবেন শীত্রই ৷ 
তাই আজ মে-দিবসে আমাদের প্রতিজ্ঞা হোক £ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, 
স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সংগ্রামে আমাদের লেখনী তরবারির মতন চালিত করবো, 
কেনন! শ্রমিকের রাজনৈতিক ক্ষমতাই শিল্পসাহিত্যের স্বাধীনতার একমাক্র 
গ্যারার্টি।' 
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গ্রাম বাঙালীর নাটচ5ণর প্রসার যাটের দশকে । আগে নাট্যচ5 
সূলতঃ ছিল শহুর কেন্দ্রিক। কলকাতা শহরে তখন একাধিক পেশাদারী মঞ্চ, 
এছাড়াও এখানে-ওখানে পাড়ায় পাড়ায় বহু অপেশাঙগারী নাট্যদল। এসব 
"দলের শিল্পী ও সদন্তরা কখনও পেশাদারী মঞ্চ ভাড়া নিয়ে কিংবা কখনও 
পাড়ায় অস্থায়ী কোন মঞ্চ তৈরী করে নাটার্চার ব্রতী ঠতেন। গ্রাম বাঙলার 
মান্য তখন গ্রামে কিংবা শহরেও নাটাচর্চার সম্মিপিত কোন উদ্ভোগের স্বপ্ন 
দেখতেন বটে, কি তাঁর বাস্তব রূপ দেওয়া জম্তব ভয়নি। 

পশ্চিমবঙ্গের নাট]০6র ইতিঙধাস বলে, কলকাতায় ভারতীয় গণনাট্য 
সজ্মঘের 'নবার” নাটকের পত্বনের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙলার গ্রামাঞ্চলে নাটাচর্চার 
সুচনা । তখন অবিভক্ত বাঙলা, পরাধীন ভারতব্্ষ। সম্মিলিত হওয়ার 
বিপ্ প্রতি মুহূর্তে। দল তথা গোঠীর ওপর বিদেশী সরকারের রোধ এবং 
বিক্ষোভ প্রতি পদে। আশঙ্কা এবং বিপদের এত ঝুঁকি নিয়েও সেদিন 
উত্তর পাড়ায় একটি নাট্যদল গড়ে উঠেছিল নাম 'নাট্যমন্দির' । দল গঠনের 
উদ্তোক্তা ছিলেন ওই অঞ্চলের কয়েকজন শিল্পী । 

উত্তরপাড়ার 'নাট্যমন্দির”এর কার্ধকারীত। বিস্ত ওই অঞ্চলের মধ্যেই 
সীমাবন্ধ ছিল। ইতিমধ্যে শহরে নাটচর6| বহুদূর প্রসারিত হয়েছে। নাট্য 
মঞ্চে নতুন জোয়ার এপেছে শহরে । নাটক নিয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু 
করেছেন বহু শিল্পী ও নাটকে নতুন এক বৈপ্লবিক কথাও চিস্ত/ করেছেন বহু 
'নাটাদল ও শিল্নগোষঠী। সুতরাং নাটক বলতে সের্দিন একটা কথাই 
মনে হয়েছেঃ তা কলকাতার, গ্রাম ব৷ গল্পের সম্পদ নয়। 

ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘকে ধন্তবাদ, এরাই গ্রাফ গ্রামাঞ্চলে নিজেদের 
'উদ্ভোগে নাটক অভিনয় করে, গ্রাম বাঙলার মানুষের মনে নাট্যচর্চার বাজ 
বপন করে আসেন। এদের গ্রযোজনাগুলির সফল রূপ শিক্ষিত গ্রামবাসীকে 
আকর্ষণ করে বিপুলভাবে। গ্রামের মানের মনেও যে গ্রচণ্ড নাট্য পিপাদা, 
নেই তখনই সার! পশ্চিম বাঙলার মানুষ অবাক বিশ্ময়ে অনুতৰ করতে থাকে । 

আজ, এই লত্তর দশকে গ্রাম বাঙলায় সংগঠনের কোন সমন্তা নেই। তবু 
আমন্ড! আছে যঞ্চের, প্রযোজনার । 

উনিশ শ' একধটি লালে র্বীন্ত্র জম্ম শত বৎসরে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার 
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জেলা এবং মহকুমার সর্বত্র সাতাশটি রবীন্্র ভবন নির্মাণের পরিকল্পন) 
নিয়েছিলেন । আশা ছিল, ওই রবীন্দ্র তবন মঞ্চগুল গ্রামে নাট্য প্রযোজনার 
সমস্ত! দূর করবে। গ্রাম গ্রামান্তরে আরে নতুন দল গড়ে উঠবে, নতুন 
প্রতিভার জন্ম নেবে। 

কিন্ত ছুঃখের সঙ্গেই স্বীকার করতে হয়। এই উনিশ শ' বাহাত্বর সালের, 
মধ্য সময়ে এসেও, সাতাশটি রবীন্দ্র ভবনের এগারটির নির্মাণ কার্য আদৌ শুরু- 
হয় নি। ছ'টির নির্মাণ কার্য অর্ধেক হয়ে বন্ধ আছে। মোট দশটি রবীন 
ভবনে এখন অভিনয় হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে এমন অনেক জেল! আছে, যেখানে, 
ছুটি রবীন্দ্র ভবন নির্মাণ হয়েছে । আবার কোন কোন জেলায় আদে নয়। 

পশ্চিমবঙ্গে এখনও এমন অনেক গ্রাম আছে, যেখানে বৈছ্যতিক আলো! 
গিয়ে পৌছয়নি। সফল নাট্য গ্রযোজনায় আলে! যে একটি প্রধান অঙ্গ, এইসব 
অন্ধকার গ্রামের নাটাদলগুলি তা থেকে এখনও বঞ্চিত । ইচ্ছে এবং সাধ্য 
থাকলেও এরা এদের প্রযোগনাগুলিকে আবর্ষণীয় করে তৃলতে পারছেন না। 

্রশ্ন উঠবে, এত সমন্তা, এত বাধা, তবে কী গ্রাম বাঙলার নাটচর্চা 
ব্যাহত ? বোধহয় নয়। তা যদি হত, তবে এই সত্বর দশকের প্রারস্তে: 
মফঃস্থল নাট)গোঠীর সংখ্যা এমন বিরাট আকার নেৰে কেন? 

কিন্ত এরা অভিনয় করছেন কোথায়? কেমন করে? জেলা শহরেব৷! 
গ্রামাঞ্চলে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় রবীন্দ্র ভবন তৈরী হুয় নি, স্থায়ী কোন মঞ্চ 
সেখানে নেই। এইসঙ্রে আছে বৈহ্যতিক আলোর অভাব। 

গ্রামের প্রযোজনাগুলি দেখলে অবাক হতেই ছবে। কোন সমন্তাকেই 
এর] সমস্তার পর্যায়ে ফেলছেন না। সকল সমস্তার সমাধানের পথ এদের, 
করায়ত। এরা পরাজিত হতে শেখেন নি। এর! পেছন-হাটতে জানেন 
না। সমন্তা-যুদ্ধে এরাই প্রক্কত বিজয়ী। মঞ্চ নেই, ক্ষতি কোথায়? 
আলোর অভাব, বাঁধা তাতেও ন|। নিরলস সাধন! এবং অচিস্তনীয় উঞ্জম. 
এদের যাত্রাপথের পথে। অস্থায়ী মঞ্চ তৈরী করে এর মঞ্চের অভাব, 
মিটিয়েছেন। আলোর অভাব দুর করেছেন ডায়নামোর সাহায্য নিয়ে।, 
অনেক ক্ষেত্রে ভায়নামো৷ আনা সম্ভব হয়নি। সেখানে এদের প্রয়াস আরো, 
চমকপ্রদ । হ্যাজাকের ভিমার তৈরী করে অভিনয় করেছেন এরা, বা? 
কলকাতার যে কোন প্রথম শ্রেণী নাট)দলের প্রযোজনার সমতুল্য / .. 


নাট্যমন্দির ( উত্তরপাড়া, হুগলী ) 


১৯৪২ সাল, যখন সার! ভারতব্যাগী ব্রিটিশ সাআাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় 
মুক্তি সংগ্রামের এক রক্ত-রাঙা অধ্যায়ের এক চলমান গতি। উদ্দেন্ত, 
লাধারণের মধ্যে সুস্থ নাট্যবোধের জাগরণ, উদ্বোক্ত1! ছিলেন শিল্প-উৎসাহী 
কিছু তরুণ। এঁরা সকলেই ছিলেন মধ্যবিত পরিবারের । উৎসাহ যতটা 
ছিল, সেই অনুপাতে সাধ্য ছিল না। এছাড়াও ছিল তৎকালীন একাধিক 
যুবকের সংগঠিত হওয়ার বিপদ । বেশ বিশ্ময়ের সঙ্গেই ভাবতে হয়, বিয়াল্লিশের 
সংগ্রামী যুগ যার জদ্ম, সে বু বাধা-বিপত্তির মধ্যে, বড আর ঝঞ্জাকে মাথায় 
করে অনেক ভাঙা গডার মাঝে নাট্য সংস্কৃতির দপশিখাকে হাতে নিয়ে 
এগিয়ে এলেছে, আজও সে শিখা! অনির্বাণ । একটা দেশের পরিচয় তার 
শিক্ষা আর সংস্কৃতিতে, জাতির সংস্কৃতিতে নাট্যমন্দির-এর অবদান ক্ষুদ্র হলেও 
নগণ্য নয়। 

“নাট মন্দিব"-এর সদন্যর! পুরনো রীতিতে বিশ্বাসী ৷ নাট্যমদ্দিবরের প্রতিষ্ঠা 
কাল থেকেই দলের নাট্য নির্দেশক শভভুনাথ চট্টোপাধ্যায় । এই দলের 
অভিনেতাদের মধ্যে আছেন দেবেন বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রিলোচন রায়, পঞ্চানন 
চট্টোপাধ্যায়, শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, লক্ষণ পাল, দেবনাথ দাস, সত্যেন চট্টো- 
পাধ্যায়, পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চানন মায়া, স্থব্রহ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি । 


অরুণ আর্ট সেপ্টার (মুশিদাবাদ ) 


১৯৪৭ সাল, গণিতের হিসেবে পঁচিশ বছর, যুশিদাবাদে 'অরুণ আর্ট সেপ্টার+ 
-এর জন্ম । মুশির্দাবাদে “অরুণ আর্ট সেন্টার” নামের সঙ্গে আরে! একটি নাম 
জড়িয়ে আছে, তা “পারুল শেখর স্থৃতি মধ” । এই প্রতিষ্ঠানেরই পরিচালনা- 
ধীনে 'পারুল স্থতি ম্*-এর পত্তন উনিশ শ' উনষাট সালের সাতই জানুয়ারী । 
মঞ্চের উদ্বোধন করেন নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাহুড়ী। ওই দিন ওই মঞ্চে 
তিনি “সাজাহান' অভিনয় করেন, চরিত্র 8 সাজাহান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে 
নাট্যাচার্ষের সঙ্গে আরো ধারা ছিলেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য র়েব! দেবী, 
"অরুণ ঘোব, ছর্গা সেন, মুকুলজ্যোতি, তাঁর! পাল প্রভৃতি । 

অরুণ আট সেণ্টার তরুণ রায় পরিচালিত সারা বাঙলা! নাট্য প্রতিযোগিতায় 


নাট্য আন্দোলনের ৩০ বছর ৩৬৭ 


খুণিদাবাদ জেলায় দ্বিতীয় গান অধিকারী সংস্থা। এ পর্যন্ত পঞ্চাশটিরও বেশী 
নাটক মঞ্চছ করেছেন । এর মধ্যে এতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটক যেমন 
আছে, তেমনি সামাজিক নাটকও আছে। 

অরুণ ঘোষ সংস্থার স্থায়ী পরিচালক । এরই উৎসাহ এবং উদ্দীপনায় সেই 
১৯৪৭ সাল থেকে অরুণ আর্ট সেপ্টার-এর সদন্তরা নাটযচর্চ/ করে আসছেন । 
নিজেদের মঞ্চ আছে ঠিকই, তবু একটি নাটক যর্চগথ করতে অনেক বাধার 
সম্মুখীন আজও এদের হতে হয়। তার প্রপ্নান কারণ মফংস্লে অভিনেত্রীর সমন্তা। 

দলের সংগঠপের কৃতিত্ব যাদের, তাদের মধ্যে আছেন ধরনী কুমার ঘোষ, 
রবীন্দ্র কুমার ঘোষ, অরুণ কুমার ঘোষ, গোপালচন্দ্র ঘোষ, রামচন্দ্র ব্যানার্জি, 
নিমাইচন্ত্র ঘোষ, জিতেন বিশ্বাস, বনুবল্লভ দাস, নিখিলচন্ত্র দাস, গোপেশচন্জ 
দাস, গোপাল ভট্টাচার্য, জ্যোতিষ চক্রবর্তী, শোভা দাস ইরা দাস, লক্ষী 
বন্দ্যোপাধ্যায়, মীর! দাস, বারীন নাগ, ছুলাল মুখোপাধ্যায়, অনিত চৌধুরী, 


বঙ্কিম মুখোপাধ]ায়, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, লক্ীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাত 
রায়, গৌর সরকার প্রভৃতি । 


কাচড়াপাড়া আর্ট থিয়েটার ( কীচড়াপাড়। ) 


১৯৬১ সাল। একদিন সংবাদপত্রে দেখতে পেলাম, সুদুর 
মফঃস্বল অঞ্চলে কাচড়াপাড়া স্পন্ডিং মঞ্চে প্রতি শনিবার নিয়মিত অভিনয় 
হচ্ছে তুলসী লাহিড়ীর “ছেঁড়াতার”। অভিনয় করছেন কীচড়াপাড়া আর্ট 
থিয়েটার । বদদিও নানান বাধা-বিপত্তির চাপে পড়ে সেদিনের সেই উদ্ভোগ 
থেকে অনেক বারই এদের পেছিয়ে আসতে হয়েছে । 

কাচড়াপাড়া আর্ট থিয়েটারের জন্ম আরো দশ বছর আগে ১৯৫০ 
সালের ২২শে মার্চ । দল গড়ার ব্যাপারে সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন প্রথম 
ও প্রধান উদ্তোক্তা। প্রথম অবস্থায় এই দল ভারতীয় গণনাট্য সভ্যের 
অন্তর্ভুক্ত ছিল। মানুষের জীবনের আরো গভীরে পৌছবার বাসন! নিয়েই 
এঁরা আলাদ! অস্থিত্ব গঠন কক্বলেন, হাতিয়ার ছিলেবে নিলেন নাট্য প্রযোজনা । 

কাচড়াপাড়া. আর্ট ধিরেটারের ছুচনা কালে যে সব নাটক মধন্থ হয়েছে, 
€সগুলি ৰীরু মুখোপাধ্যায়ের 'ঢেউ? ও “নাটক নয়', সলিল চৌধুরীর 'আঅরুশোদয়ের 
পথে”। পানু পালের “বিচার”, . বিজন. ভট্টাতার্ষের 'নবান', তুল লাহিড়ী 
“লক্ষী প্রিয়ার সংলার?, “হুঃখীর ই্জান” “বাড়ের বিলন'। নায়ক”, 'নাটাকান” ও 


৩৬৮ নাট্য আন্দোলনের ৩৭ বছর 


“মনিকাঞ্ন', মন্মধ রায়ের আজব দেশ” ও 'সাওতাল বিপ্রোহ” খাত্বিক ঘটকের' 
'দলিল" দিগিন বন্য্যোপাধ্যায়ের 'বাস্তভিটা+, «মোকাবিলা+ ও 'ভীবনআোত+ | 

১৯৬৩ সালে কলকাতার শোভাবাজার রাজবাড়িতে বঙ্গীয় নাট্য সংগঠনীর 
পরিচালনায় যে যাত্রা উৎসব হয়, কাঁচড়াপাড়া আর্ট থিয়েটারের সান্তরা 
সেখান তুলসী লাঞ্িড়ীর “ছে'ড়াতার” যাত্রাআঙ্গিকে অভিনয় করেন। 
স্বীকার করতে অন্ুবিধে নেই, সেই প্রথম যাত্রার আসরে জীবনধর্মী নাটকের 
লৃচন!। সেদিনের সে প্রযোজনা দেখে উপস্থিত দর্শকেরা একবাক্যে শ্বীকার 
করেছিলেন, এ কি দেখলাম ! এ কেমন করে সম্ভব! 

তুঁলনী লাহিড়ীর সুযোগ্য পুত্র হাবু লাহিড়ী এ দলেরই একজন সংগঠক । 
হাধু লাহিড়ীর এবং দলের অন্তান্ত সস্তের একান্তিক ইচ্ছে কাচড়াপাড়ায়, 
আবার নিয়মিত অভিনয় শুরু করা। কলকাতায় অনেক দল আছে, অনেক 
দর্শক আছে, কিন্তু মফঃম্বল শহরে*নাট]দর্শকের মান বাড়ানো দলের প্রথম ও 


গ্রধান কর্তব্য । 
কীচড়াপাড়া আর্ট থিয়েটার ভারতবর্ষের বিভিপ্ন জায়গার নাটক মঞ্চছ্‌ 


করেছেন। 
এ দলের গ্রযোজনা সম্পর্কে ১৯৬১ সালে মাসিক জলস৷ নি 
প্রকাশিত একটি আলোচনা] এখানে ছাপা হলো। 


কাচড়াপাড়ায় তলসী লাহিড়ীর “ছে'ড়াতার" 

মফঃম্বলে নিয়মিত নাটক মঞ্চস্ব করা যেকি নিদারুণ বিড়ম্বনা, তা যারা 
ভৃক্ততোগ তারা জানেন। কিন্তু যতই বিপদ বাধা আমন্মক না কেন, বাংলার 
নবজাগ্রত পল্লী গ্রাস্তরের মানুষ সমস্ত দৈব ছুবিপাককে শিরোধার্ধ করে নাটক 
মঞ্চন করেছে এমন ইতিহাস প্রচুর আছে। কিন্ত এমনভাবে নিয়নিত মঞ্চ 
সাফল)/লাভ সকলের ললাটে জোটে না তাইনয়। এক আশ্চর্য রকম শহর 
পেশাদারী মঞ্চের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ বলে মনে হয়। কাচড়াপাড়া ল্পন্ডিং মঞ্চে 
আর্ট থিয়েটার তুলসীদাস লাহিড়ীর পেশাদার মঞ্চ নাট্য আন্দোলনের নাটক 
-খছেঁড়াতার' অভিনয় করলেন। শেষ রজনীর দিনে দেখে এলাম । দীর্ঘ মাইল 
পথ পরিক্রমায় কাচড়াপাড়া থেকে এক নাট্যান্ভূতি বিপুল প্রত্যাশ! নিক্কে 
ফিরে এসেছি। আর্ট তিয়েটার শিল্পী কলাকুশলীদের আন্তরিক ধ্তবাদ। 
বিশি্ চরিতে ধার! রাপদান করেন তাদের মধ্যে আছেন সুনীল মুখোপাধ্যায়, 


নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর ৩৬৪ 


ন্ুবোধ সরখেল, ইন্দু গুল, শংকর রায়চৌধুরী, বিনয় চক্রবর্তী, কালী ভৌমিক, 
ননী দে, সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃ বন্দ্যোপাধ্যায়) নিধির বন্দ্যোপাধ্যায়, 
প্রস্োৎ গুপ্ত, কুমুদ ঘোষ। এছাড়াও শিশু চরিত্রে মাঃ বাবলা এবং ফুলজান, 
সত্রী ভূমিকার যুখিকা চট্টোপাধ্যায়, অতুলনীয় অভিনয় সারা মঞ্চে আশ! 
বিশ্বাসের, জীবন জয়গানে ভরিয়ে তুলেছিল | সার্থক নাট্য পরিচালনায় ছিলেন 
কষ বন্দ্যোপাধ্যায়। আলোক সম্পাতে ছিলেন সভীন চক্রবর্াঁ। সহকারী 
অমল ভট্টাচার্য, মনোতোধ বন্থু, নিমাই গুপ্ত । সুরারোপ করেন কালী 
ভৌমিক। নেপথ্য সংগীতে ছিলেন অজিত কর। 


নবীন সঙ (ব্যাণ্ডেল, হুগলী ) 


. ১৯৫১ সাল, অনিলবরণ দত্তের “শ্বীকৃতি' নিয়ে নবীন সঙ্ঘের যাত্রা! শুরু। 
প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায় ছিলেন নাট্য নির্দেশক । এর পর সংস্থার গতি অনেক 
বাধা-বিপত্তি সত্বেও স্তব্ধ করা যায়নি । হূর্বার গতিতে এগিয়ে গেছে । এরা 
অভিনয় করেছেন জয়শহ্কর ঘোষের পরিচালনায় জোছন দভিদারের 'ছুই মহল" 
ও সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'এরাও মানুষ” । প্রশস্ত চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 
রখীন্দ্র ভট্টাচার্ধের “অশান্ত বিবর', রতন কুমার ঘোষের “শেষ বিচার+, জগমোহন 
মজুমদারের “বিজ্ঞান, কিরণ মৈত্রের 'নাম নেই” সৌরীন্ত্র ভট্টাচার্ধের 'ঠিক 
বৃষ্টির আগে”, জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের “বিসর্গ, গোবিন্দ নিয়োগীর পরিচালনায় 
শচীন ভট্টাচার্যের “ভূমিকম্প” অজিত গুহরায়ের “হুর্যোদয়ের প্রতীক্ষায়” ও 
শৈলেশ গুই নিয়োগীর “ভগবান গ্রেণ্তার' । পর পর ছ'বছর সংগ্থ৷ ছুটি একান্ক 
নাট্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলেন এবং তা সাফল্যের সঙ্গেই অনুষ্ঠিত 
হয়েছিল। নবীন সঙ্বের শিল্পীসদশ্তর] “ঠিক বৃতির আগে” অভিনয় করে বহু 
একাক্ক নাট্য প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়েছেন । 

ব্যাণ্ডেল অঞ্চলে কোন স্থায়ী মঞ্চ নেই বললেই চলে। গছ্থানীয় রেলওয়ে 
ইন্টিটিউটের যে মঞ্চ আছে, সেখানে দর্শক আসনের কোন সুবন্দেবিস্ত নেই। 
বহু আন্দোলন করেও কোন মঞ্চ বা প্রেক্ষাগৃহ নির্াণের উৎসাহ সরকার 
দেখাননি। তাই খোলা যয়দানে চটের সানিয়ানার নিচেই নাটক মঞ্চস্থ কৰে 
চলেছেন নবীন সঙ্ঘ নাট)দলের সদন্তরা । এ ব্যবস্থায় সংস্থা বনু বাধ। ও ব্যয়ের 
সন্মুরথীন হচ্ছেন প্রতিনিয়তিই । তা সত্বেও কিন্ত এদের উৎলাহে কোন ভাটা 
না. আআ. ৩* বছর--২৪ | 


৭৩ নাট্য আন্দোলনের ৩ খছর 


পড়েনি। ভবিষ্যতে এঁর! আরো! নাটক মধস্থ করবেন, নাটক নিয়ে আরে! 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবেন এ বাসনা এ দলের প্রতিটি শিল্পীর অন্তরে বিরাগ 
করছে। 

দলের শিল্পী তালিকায় আছেন £ গোবিন্দ নিষ্বোগী, বিকাশ চট্টোপাধ্যায়, 
সঞ্জিত গুহরায়, হ্তামল ঘোষ, অজিত পাওয়েল, দিলীপ দাস, প্রণব ধর, অমিয় 
মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, অরুণ সরকার, প্রদীপ চক্রবর্তী, স্বপন 
বডুমবা, ছূর্গা প্রসাদ, শচীগ্রসাদ চৌধুরী, তপন চক্রবর্তী প্রভৃতি । দলের বর্তমান 
সাধারণ সম্পাদক অজিত কুমার গুহ রায়। নাট্য সম্পাদকের নাম গোবিন 
নিয়োগী । 


জাগৃতি (আতপুর, ২৪ পরগণ৷ ) 


১৯৫৩ সাল ১৮ই জুন জাগৃতির গ্রতিষ্ঠা। বর্তমান সম্পাদক শ্মরজিৎ 
ঘোষ। প্রাচীন এবং আধুনিক উভয় নাটকই এ'রা অভিনয় করেছেন। সংস্থার 
অভিনীত নাটকের সংখ্যা অর্ধশতাধিক। এরা 'তিনয় করেছেন “পরমারখী” 
(উৎপলেন্নু সেন ), 'পানিপথ' (নিশিকাস্ত বস্থ রায়), পথের শেষে (নিশিকাস্ত 
বন্থ রায় ), 'রানী ভবানী" ( মহেন্ত্র গুপ্ত), 'বৈকুণের খাতা" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর), 
'আজকাল' ( ভানু চট্টোপাধ্যায় ), 'ক্ষুধা' (বিধায়ক ভট্টাচার্য ), “বানী বিয়েটার 
সোসাইটি (অমলেন্দু চক্রবর্তা ), গধৃতরাষ্ ( ধনগ্ুয় বৈরাগী), ূপোলী চাদ” 
(ধনঞ্রয় বৈরাগী ), 'গবাক্ষ' (অমলেন্দু চক্রবাঁ), 'বারোধণ্ট।' (কিরণ মৈত্র )১ 
'বারোভূতে' (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যাপ্ন )১ 'বহুধাঃ (অমলেন্দু চক্রবর্তী), “অচলায়তন' 
( রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ), “এমনও দিন আসতে পারে+ (নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ), 
থআআমার মাটি (যনোরঞ্জন বিশ্বাস), 'আগন্তক' (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়). 
অস্তরীন' (জোছন দত্ভিদার), 'গুধু ছায়া” ( পরেশ ধর ), “সীমান্ত প্রহরী (স্থনীল 
দত), “মৃত্যুর গর্জন” (কিরণ মৈত্র )১ “বিবেকানন্দ (পরেশ ধর), ওয়েটিং ফর 
গোডো, (ভ্তামুরেল বেখট, অনুবা্ অশোক), “কালাপুরী' (পরেশ ধর), “গরমিল 
(অমলেন্দু চক্রবর্তী), “চেন! মুখ অচেন! মানুষ ( অমর গঙ্গোপাধ্যায় ), “অভিনয়' 
(ধনগ্রয় বৈরাগী ), “রাতের অতিথি (উৎপল দত্ত ), রেক্তকরবী' ( রবীন্রনাথ 
ঠাকুর ), 'সপিল' (পার্থগ্রতিম চৌধুরী ), 'শিককাবাৰ' (বনফুল ), “পৈর্নিক” 
(ধনগ্জর় বৈরাগী), 'হাকা! ফেঘ ( অমলেন্দু চক্রবর্তা ), 'প্রজাতা' (নেপাল 


নাট) আন্দোলনের ৩৬ বহন বট 


কৃখোপাধ্যায় )১ 'রজনীগন্ধা+ ( ধনগয় বৈরাগী ), দাম্পত্যে কলছে চৈব' ( দিগিজ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ) “রাজা অরদিপাউন, (সফোরেস, অনুবাদ : শু সি), 
'অমৃতগ্ত পুত্রা' (রতনকুমার ঘোষ ), “কিউবা (ভোলা দত্ত), 'শেষ থেকে গুরু 
€ সত্য বন্দেযাপাধ্যায় ), “বাকি ইতিহা'স' (বাদল সরকার), “ফাস' ( শৈলেশ গুহ 
নিষ্বোগী), “শেষ বিচার” (রতনকুমার ঘোষ), প্রতিধ্বনি (শেখর 
চট্টোপাধ্যায় ), 'পিতামহদের উদ্দোগ্তে' ( রতনকৃমার ঘোষ), 'শেষ প্রহরী? (রতন 
কুমার ঘোষ) £এ আগুন জাপিয়ে দাও' ( অমলেন্দু চক্রবর্তী), 'মুজক$' (রবীন 
ভট্টাচার্য) এবং “মৃক্তির সন্ধানে' (বিশ্বনাথ খোষ)। দলের নাট্য 
নির্দেশকের তালিকায় আছেন 'অমলেন্দু চক্রব্তাঁ, ভবতোষ কর, রখীন রায় এবং 
বিশ্বনাথ ঘোষ। 

সংস্থা! তিন বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন নাট্য প্রতিযষে।গিতায় অংশ 
নিয়েছে। সংগ্থ। প্রযোজিভ বতনকুমার ঘোষের 'পিতামহদের উদ্দেন্তে। 
*শেষ বিচার ও 'শেষ প্রহরী” বহু প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার গৌরব অর্জন 
করেছে। 


গখনাট্যর আদর্শে । সংগঠনী (বেলঘরিয়!) 
১৯৫৪ সাল, চব্বিশ পরগণ| জেলার বেলঘরিয়! রেল স্টেশন থেকে পু 
দিকে মাইল খানেকের মধ্যে উায়পুর গ্রাম। এই গ্রামেরই কয়েকজন অধিবাসী 
উৎপাহী করেকট তরুণদের নিরে গড়ে তুললেন একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা, নাম 
সংগঠনী। ১৯৫৫ সালের ৮ই অক্টোবর ২৪ পরগণ! জেলার গণনাট্য সন্মেলনে 
এ'রা পরিবেশন করেন 'জীয়ন কাঠি'। সংস্থারই সদ্য সবোদ্গ চক্রবর্তার রচনা 
এটি। শিল্পীতালিকায় সেদিন ছিলেন জানেশ মুখোপাধ্যায়, পরেশ ঘোষ, 
অহীক্ম ভৌমিক, সত্যেন সাহা, জ্যোতি চক্রবর্তী, সাধনহরি দে, অসীম চক্রবর্তী, 
বাম বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাণেশ সাহা' কল্যানী দাশগ্প্ত।, সবিতা বিশ্বাস, কল্পন! 
মুখোপাধ্যায় প্রস্ৃতি। বন্ততপক্ষে এই 'জীয়ন কাঠি' নাটকই সংগঠনীকে 
কলকাতা শহর ও শহরতলীতে পরিচয় করিয়ে দেয়। নাটকটি মোট অভিনীত 
হয়েছে বত্রিশটি স্থানে । সর্বত্রই দর্শকদের অকৃঠঠ প্রশংসা পার । ১৯৫৮ সালে 
হাওড়া টাউন হল আয়োজিত একান্ক নাটক অভিনয় প্রতিযোগিতায় এই 
নাটকটিই একাষ্ক আকারে অভিনীত হয় এবং বিশেষভাবে পুরস্কৃত হর। নাটকরির 
“পরিচালক ছিলেন অহীক্ম ভৌমিক। | 


৩৭২ নাটা আন্দোলনের ৩৯ বছক 


১৯৫৪ 'এবং ১৯৫৫ এই ছু" বছরে সংগঠনী “জীয়ন কাঠি” ছাড়াও পরপর 
অনেকগুলি নাটক মঞ্চস্থ করেন। তার মধ্যে 'কালিন্দী') 'কেরানীর জীবন', 
“শহীদ ম্বৃতি' গরভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ১৯৫৬ সালে এবা আরও কয়েক- 
খান! নাটক মধন্থ করেন । তার মধ্যে সুপ্রযোজিতৎ'প্রত্যাবর্তন”, সাহিত্যিক" 
আন্দার ও মালঞ্চ' (কাব্যনাট্য )। শিল্পীরা ছিলেন £ হবিকেশ নন্দী, অজিত 
চক্রব্তী, শাস্তি মুখোপাধ্যায়, সত্যেন সাহা, পরেশ ঘোষ, প্রাণেশ সাহা, 
সাধনহরি দে, অসীম টক্রবতা, মানিক রায়, ধীরেন বিশ্বাস, অহীন্জ্র ভৌমিক" 
খমনিল বিশ্বাস, কল্পন! মুখোপাধ্যায় ও সবিতা বিশ্বাস। নাট) পরিচালক ছিলেন 
অহীন্্র ভৌমিক। ১৯৫৭ এবং ১৯+৮ সালে সংস্থা প্রযোজন! করেন বথাক্রমে 
'অছেতুক+ (নীহারকান্তি গুণ) ও'ছই মহুল' (জোছন দন্তিপার)। ১৯৬১ 
সালে রবীন্জ জন্মশতবর্ষে সংগঠনীর প্মরণীযর অবদান “ক্ুধিত পাষাণ” । নিজস্ব 
মঞ্চ ছাড়াও এটি ' কলকাতার মহাজাতি সদন, মহারাষ্্ট নিবাস হুল, প্রতাপ 
মেমোরিয়াল হল এবং হাওড়! টাউন হলে অভিনীত হয়। এছাড়া এ বছরেই 
সংস্থা প্রযোজনা! করেন “বিসর্জন” এবং রবীন্দ্রনাথের 'বাশা' কবিতা অবলম্বনে 
“কিন গোয়ালার গলি” (নাট/রূপ নীহার গণ)। দলের শিশুশিল্পীরাঁও এই 


বছরে অভিনয় করে “মুকুট নাটিকা। 
১৯৫৬ সালে সংগঠনী নিজন্ব জমিতে একটি পাকা মঞ্চ স্থাপনের পরিকল্পনা 


করে। কয়েকজন নাটে]াৎসাহী সভ্যের কঠোর পরিশ্রমে গড়ে ওঠে একটি স্থায়ী 
নাট্য মঞ্চ। পল্লী অঞ্চলে প্রতিষঠিত এই প্রথম মঞ্চটিতে নিয়মিত অভিনয় 
হয়েছে এবং আজও এখানে চবিবশ পরগণ! একাঙ্ক নাটক অভিনয় প্রতিযোগিতা 
হচ্ছে। ১৯৬২ সালে সংগঠনী মঞ্চে নিয়মিত পুর্ণা্ নাটকের অভিনয় একটি 
উল্লেখযোগা প্রয়াস। নুদূর পল্লী অঞ্চলে প্রতি শনি ও রবিবার নিয়মিত 
অভিনয় সম্ভবত এই প্রথম। নাট্যকার মন্মথ রায়ের “মগাপ্রেম' নাটক নিয়ে 
লংগঠনীর নিয়মিত অভিনয়ের যাত্র! শুরু । পঞ্চাশটিরও বেশি রজনী অতিনীত 
হয় এই নাটক। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে এই নাটক প্রযোজনার জন্ত 
কিঞিত অর্থ সাহায্যও পাওয়! গিয়েছিল । 

পশ্চিম বাঙলার মফঃম্বলে সর্বপ্রথম একাক্ক নাটক অভিনয় প্রতিযোগিতার 
আয়োজন করেন সংগঠনী, চবিবশ পরগণ| একাস্ক নাটক প্রতিযোগিতা । এর 
আগে কলকাতায় থিয়েটার সেণ্টার হলে নাটক প্রতিযোগিতার আয়োজন 
হয়েছিল। পশ্চিম বাঙলায় নাটক অভিনয় প্রতিযোগিতার শুরু ওইখানে হলেও 


নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর ৩৭৩ 


বলতে ধা নেই থিয়েটার সেপ্টাৰে সে প্রতিধোগিতা ছিল শহর কেন্জরীক। 
মফঃম্থল বাংলাম্ম নাট; প্রতিযোগিতার সর্বপ্রথম প্রয়াসের স্বীকৃতি যদি দিতে হয়, 
ত| সংগঠনী সাংস্কৃতিক সংস্থারই প্রাপ্য । 

১৯৬৪ সালে ভারত সরকারের সাংস্কৃতিক দপ্তরের গ্রচেষ্ট৷ ও সহযোগিতায় 
সংগঠনীর এক প্রতিনিধিদল ভন্ধপ্রদেশ ভ্রমণে যান নাট্য প্রযোজনা ও কলা- 
কৌশলের আরও চর্চা করতে । প্রতিনিধি দলে ছিলেন বোগ্সান৷ বিশ্বনাথন, 
সরোজ চক্রবর্তা, সত্যেন সাহা, বাদল ভট্টাচার্য ও অহীন্দ্র ভৌমিক। 


কৃষ্টি সংসদ (দক্ষিণ জগন্দপ, ২৪ পরগণ! ) 


১৯৫১৯ সাল, শির সাধনার উদ্দেখর নিয়ে কৃতি সংসদ গঠিত। প্রতিষ্ঠাতা ও 
সংস্থার সভাপতি ভঃ সমরেন্ত্র সেনগুপ্ত। 

বহু নাটক এ'রা অভিনয় করেছেন। একটি নৃত্যনাট্যও পরিবেশন করেছেন। 
অভিনীত নাটকগুলি £ “ভাকঘর', “গুরুবাক)” “বৈকুঠ্ঠের খাতা” “সম্পত্তি সমর্পন, 
“ছুটি, 'বারোঘণ্টা*, “নাটক নর”) “পারমিট”, “বিষ সন্ধা», 'ঘুর্িপাক” 'দাল” 
'নাগরিক", “দিনান্তে+, “অসবর্ণ।' “অশান্ত বিবর+ | নৃত্যনাট্য £ 'অভিসার+। 
“অভিজিৎ? ছদ্মনামে এক অসাধারণ প্রতিভাময় শ্ল্লী এ দলের নাট্য 
নির্দেশক । 

শিলীদের নাম £ জীবন ভট্টাচার্য, ছুলাল মুখার্জা, শঙ্কর মুখার্জা, বিমান 
চক্রবর্তা, সুবীর সেন, ব্রেন দেবনাথ, সতোন সেন, গোঁর -ঘাষ, সংগ্রামজিৎ 
সেন প্রভৃতি । 


সংস্কৃতি (আমতা, হাওড়া ) 


১৯৫৯ সাল, নাট্যাভিনয় তো আছেই, সঙ্গে শিল্পচর্চ ও গ্রলারের বহুবিধ 
কর্মছুতী এরা গ্রহণ করেছেন । বৎসরে বিশ্ব রঙ্গদিবস উদযাপন, নাটক ও রজ- 
মঞ্চ সংক্রান্ত সেমিনার, নাটক ও মঞ্চ সংক্রাত্ত বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া এবং একান্ক 
নাটক (রচন! ) প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা । 

সংস্থ। প্রযোজিত উল্লেখধোগ্য নাটকগুলির নাম £ “অক্টোপাশ? (নিমাই 
মান্না ), 'কর্মখালি? ( মনোরঞ্জন বিশ্বাস ), 'বারোঘণ্ট।' (কিরণ মৈত্র), “গ্বপ্নকোধ? 
বীর মুখোপাধ্যায়), “খণশোধ” (রবীন্্রনাথ ), 'অচলায়তন' ( রবীনরনাখ ), 


৭৪ নাট্য আন্দোলনের ৩০ বছর 


“বিসর্জন? ( রবীন্দ্রনাথ ), “ক্যাম্প থি, ( শৈলেশ গুহ নিয়োগী ), “উত্তাল তরঙ্গ” 
(শৈলেশ গুহ নিয়োগী ), প্রতিনিধি? ( জগদীশ ভট্টাচার্য ), 'শেষ থেকে গুরু 
( লত্য বন্দ্যোপাধ্যায় )১ 'ভতিয়েংনাম” (চিররঞন দাস), ষার্ভার ইন স্ব ক]াখেড়ীল” 
(টি এস এলিষ্ট ), 'কষ্টিপাথর' ( মন্মথ রায়), 'অন্ুপ্রবেশ' (মন্রথ রায়), 'অন্তছায়া' 
(কিরণ ঈৈত্র ) এবং “সকালের জন্ত' (রতনকুষার ঘোষ )। 


যাত্রিক (নৈহাটী, 


সাম্প্রতিক বাংল] নাটকের গতি প্রকৃতির সঙ্গে ফাদের গ্রতিদিনের আত্তর 
যোগাযোগ রয়েছে তারা জানেন যে আজকের নাটয-আন্দোলন শুধু কলকাতার 
জটিল 2আীবন সীমাতেই আবদ্ধ হয়ে নেই, শহর থেকে দুরে মফঃম্বলের শা 
পরিবেশেও এ আন্দোলন আলোড়ন তুলেছে । আলোড়ন তুলেছে নৈহাটির 
যাত্রিক সম্প্রদায়। আলোড়নের অংশীঙার আরও জানা-অজান! ছোট বড় 
অসংখ্য নাট্য গোঠী। 

১৯৬* সালে কয়েকটা বিক্ষিপ্ত যুব মানসকে নিয়ে এই যাত্রিক গড়ে উঠলে 
সঙ্গে সঙ্গে কিন্ত এদের দ্বারা নাট্য-মধচায়ন সম্ভব হয় নি। ১৯৬২ সালে সেপ্টেম্বরে 
এঁর! প্রথম নাটক মঞ্চায়নে উদ্তোগী হলেন রবীন্ত্র ভট্টাচার্যের 'জীবনান্ত' আর 
বীর মুখোপাধ্যায়ের “এতটুকু বাসা+ নিয়ে কী প্রচণ্ড উৎসাহ তখন এদের! 
কিন্তু সেই প্রচণ্ড উৎসাহ-_উচ্ছ্বাসের বুকে বাজ হানলে তুফান। খোল! মারে 
মাচা বেধে সবাই সেজে বসে আছেন--বসে আছেন নাট্য পরিচালক শ্রদ্ধেয় 
নিখিল ভট্টাচার্_বসে আছেন অন্ঠান্ত ভূমিকাভিনেতা রবীন্দ্র ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ 
ভট্টাচার্য, অরুণ ভট্টাচার্য, সুনীল তট্টাচার্ধ, স্বপন ভটাচার্য, দিলীপ চট্টোপাধ্যায়, 
অমল ভট্টাচার্য, কালীগ্রসাদ ভট্টাচার্য, সৌরীন্ত্র ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
লন্্বীকান্ত দাস, বন্দীপ ভ্টাচার্ধ, হঞ্জ, ভট্টাচার্য (বর্তমানে কলকাতার নান্দীকার 
নাট্য সংস্থার সঙ্গে সংযুক্ত ), পুতুল +বন্দ্যোপাধ্যান্ব--সবাই। কিন্তু প্রকৃতির 
অকাল বৃত্টির উচ্ডাসের কাছে ওদের ব্যক্তি-মানস উচ্দ্বাস পিছু হঠতে বাধ্য 
হলে! । পরবর্তী ডিসেম্বর মাসে এ নাটক ছুটিই,একই ভূষিকাভিনেতাদের নিয়ে 
অভিনীত হলে! এবং তা সুখ-শ্রাব্য এবং সুখ-ৃস্তিও হলে! । 

প্রথমে নৈসপ্সিক বাধ! পড়ে দর্শকদের উচ্ছুলিত প্রশংসাধ হলো বিক্ষিণ্ 
স্বীবনগুলি। ওরা ঠিক করলেন মফঃহ্ছলের নাট্য-খ্মান্দোলনকে বদি বাচাতেউ 


নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর ৩৭৫ 


হয় তাহলে যে লামান্ত ক'টি প্রতিযোগিতা হয়, সেই প্রতিযোগিতাগচলিতে 
যোগদান ত+' করতেই হবে, সেই লঙ্গে একটা একাক্ক নাট্য প্রতিযোগিতারও 
আয়োজন করতে হবে। ১৯৬৩ সালট; গুতা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ঘুরলেন, 
নিজেদের আয়োজনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাসমণির ছেলে' (নাট্যরূপ রবীন 
ভট্টাচার্যের) আর অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের 'চেনা মুখ অচেন! মান্ুয' মঞ্চন্থ করলেন, 
কিন্ত প্রতিযোগিতার আয়োঞজন নিজেরা! করতে পারলেন না। হয়ত সক্কোচ, 
হয়ত দ্বিধা সংশয় তাদের মনকে আচ্ছুন্ন করেছিল, নিখিল ভট্টাচার্য আর মহীতোব 
চক্রবতাঁর নাট নির্দেশনায় পরবর্ভা নাটকগুলিরও সুষ্টরূপ পাওয়াতে সমস্ত ছিধা- 
সংশয় কাটিয়ে উঠে ১৯৬৭ সালে ওরা আয়োজন করলেন প্রথম বাধিক সারা 

ংলা একাক্ক নাট্য প্রততযোগিতা । কিন্তু আবার বৃত্টি! একে ত” আধিক 
অন্থচ্ছলত1, তার ওপর যা কোক করে নিজেরা আধিক ভার বহন করে কাচা 
মাচ! টাঙ্গালেন, তার ওপর এ রকম বৃষ্টি কার ভাল লাগে? এপ্রিল মাস সবে 
পড়েছে-_কিন্তু বৃষ্টির কমতি নেই, তবু তারা প্রতিযোগী সংগ্থাগুলির এঁকান্তিক 
সৌহার্ড্রে এবং প্রধান বিচারক নাট্যরসিক অধ্যক্ষ গোপালদাস রায়ের অদম্য 
উৎসাহে কোন রকমে সে বছরটি অতিক্রম করলেন। সেই থেকে আন্তরিক দু 
প্রতিজ্ঞা তারা মনে মনে পোষণ করছেন মফঃস্বল নৈহাটীতে তার! একটা স্বামী 
ুষ্ঠ। রঙ্গমঞ্চ গড়ে তুলবেনই__কিন্তু এখনও নবম বাধিক একাক্ক নাট্য 
গ্রতিযোগিতার প্রান্তে এসেও তীরা তা সমাধা করতে :পারেননি। অদূর 
ভবিষ্যাতে তারা তা পারবেন আশা রাখি। আশা রাখি এই কারণে স্থানীয় 
নাট্য-রমিক সুধী শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আগ্রহী হয়ে তার নিজের জমিতে এই 


ধরণের একট] মঞ্চ গড়ে দেবার আশ্বাস দিয়েছেন । 
কুষ সাধন মজুস্দারের এীকাস্তিকতায় ১৯৬৪ সাল থেকে তীরা একের পর 


এক প্রযোজনা] করেছেন গিরিশবাবুর 'ব্যায়সা-কা-ত্যায়স' নিদেশিন1--মহীতোষ 
চক্রবর্তী, নিখিল ভট্টাচার্য, রবীন্দ্র ভট্টাচার্য । রমেন লাহিড়ীর “ঢেউ+ নির্দেশনা-_ 
নিখিল ভট্টাচার্য । রবীন্দ্র ভট্টাচার্ষের “খুনী”, “ছড়া তমন্থক* (কাহিনী-- 
সমরেশ বনু), “বেলাভূমির ঢেউ', 'পাঞ্চগন্ত', 'কালের মৈনাক", “অমর শহীদ 
গদাই”, 'দধীচি মন, 'সওদাগরের দেশে? নকল রাজার ওঝা । শেষের 
প্রতিটি নাটকেরই নাট্য-নির্দেশক দিখিল ভট্টাচার্য । আর? আর শুধু সংস্থা 
লভাপতি স্ু-সাহিত্যিক, সমালোচক অধ্যাপক সরোজ বন্য্যোপাধ্যায়ের . মতেই 
নয, দ্বপন ভট্টাচাধ, লৌরীজ ভট্টাচার্য, হরিমোহন ঘোষ) দেবী ভট্টাচার্য, বত 


৩৭৬ নাটয আন্দোলনের ৩* বছর 


ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুব্রত সান্ঠাল, দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল 
রক্ষিত, দেবভোষ ঘোষ, হরিপ্রসাদ বিশ্বাস, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদীপ ঘটক, 
আশীষ বনু, তপন বন্দে]াপাধ্যায়, বিশ্বনাথ দাস, অমল ভট্টাচার্য, জগন্নাথ মিত্র, 
কবিতা বিশ্বীপ, যুখিকা বন্ধু, সুষম! চক্রবর্তী ধারা এতাবৎ এ সমস্ত নাটকগুলিতে 
অভিনয় করে চলেছেন তাদের সকলের মতে এখনও পর্যস্ত তাদের মঞ্চ সফল এবং 
স্থফল নাটকগুলি হলো 'কালোমাটির কানন", “এক যে ছিল রাজা", “আমায় 
বাচতে দাও” “রক্তে রোয়া ধান'। নেপথ্য শিল্পী সঞ্জয় ভট্টাচার্য, ভোগানাথ 
ভট্টাচার্ধ, অন্থপ দাস প্রভৃতির আলোক সম্পাত এবং অরুণ ভট্টাচার্য (কালদা ), 
ও রন্দীপ ভট্টাচার্যের আবহ সঙ্গীত পরিবেশনা যে সমস্ত নাটকগুলির রসোত্তীর্ণ 
হওয়ার মূল কারণ, একথা একবাক্যে সংস্থার সকলেই স্বীকার করেন। 


স্টুডেপ্টস থিয়েটার (হালিসহর ) 


১৯৬২ সাল, ১৩ই এপ্রিল। হালিসহর স্টুডেপ্টস থিয়েটার গ্র,পের কথা বলছি, 
হালিসহর উচ্চ শিগ্ালয়ে পাঁঠরত গোটা কয়েক কিশোর ছাত্রের মনে হঠাৎ নাটক 
অভিনয় করার যে বানা জেগে উঠেছিল, সেটা নিছক চোর-পুপিশ খেলার মত 
নয়। কারণ পূর্ববর্তী 'হালিসহর রামপ্রসাদ নাট্য সমান্ষের' নাট্য সাধনা এবং 
তাদের এতিহের ধার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে নি বলেই আজ তার! নাট্য 
আন্দোলনকে স্বাগত জানাতে পেরেছে । 

১৯:১০ সাল চলে গেল, এল ১৯৬৫ | এর মধ্যে কত নাট্যকারদের নাটক 
অভিনয় কবে, নানা স্থানে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রন্থণ করে সংস্থা এগিয়ে চলল । 
আনন্দের সঙ্গে উল্লেখ করি) ১৯৬৬ সালে ৬ই ফেব্রুয়ারী এই সংস্থা হালিসহরের 
বুকে প্রথম একাক্ক নাটক প্রজিযোগিতার আয়োজনে সক্ষম হলো। 

কত দূরের মানুষ কাছে এলেন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে । নবীন এবং নির্ভক 
নাট্যকার সৌরীল্জর ভট্রাচার্ঘ উপবুক্ত সময়ে বঙ্ি্ঠ পাওুলিপি দিয়ে সংস্থার যাঁন 
উর্রত করতে প্রয়াসী হলেন তীর বিরচিত নাটক “কোথায় আলো", 
“সুর্যসোহাগ+, 'বসম্ত সমাগমে", “ঠিক বৃষ্টির আগে” এবং 'নবায়ন” নানা- 
স্থানে আয়োজিত প্রতিযোগিতা এবং আমন্ত্রিত নাট্য উৎসবে অভিনয় করে । 

সংস্থা এ পর্যন্ত মোট ছাবিবশটি নাটক অভিনয় করেছেন। প্রত্যেকটি 
যুগোপযোগী এবং সু-অভিনীত। বিভিন্ন "প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্ত নাটক- 


নাট্য আন্দোলনের ৩ বছর ৩৭৭ 


গুলি নাম £ কিরণ মৈত্রের “যা তার] পারেনি', “অন্ধকারায় ও “তেলেজলে? 
€ প্রথম ছুটির নাট্য নির্দেশক ছিলেন প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়, শেষেরটির কমলকৃষ্ণ 
বন্দে)াপাধ্যায় ), বিমল রায়ের “অসমাপ্ত” ( নির্দেশনা-_প্রশাস্ত চট্টোপাধ্যায় ) 
এবং সৌরীন্দ্র ভট্টাচার্ষের “হুর্যসোহাগ' ও “ঠিক বৃষ্টির আগে" ( ছুটিরই নাট্য 
নিরেশিক ছিলেন প্রশান্ত ওষ্টাচার্য )। 

শিল্পী ও সদস্তদের মধ্যে সাছেন শ্তামাপদ গঙ্গোপাধ্যায়, দিলীপ চট্টোপাধ্যায়, 
সরোজ ভট্টাচার্য, সুনীল বন্ধু, প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়, কমলকুষ্ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, কানাইলাল ভৌমিক, মিহির গঙ্গোপাধ্যা, হুভাষ 
চক্রবরতাঁ, সাধন বস্থু, ভূপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধন গুণ, স্বদেশ চট্টোপাধ্যায়, 
আশীষ বন, তারাশঙ্কর দাস, অসীমরঞ্রন ব্রহ্গ', দেবপ্রসাদ চৌধুরী, 'অমরনাথ 
ভট্ট'চার্ধ, শ্রণবকাস্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল মুখোপাধ্যায়, 
স্বপন লাবিড়ী, শিবপ্রসাদ দত্ত ও স্বপন মুখোপাধ্যায় । 


ম্চদ্বীপ (আন্দুল-মৌড়ি ) 


১৬১ সাল, হাওড়' জেলার আন্দুল-মৌড়ি অঞ্চলের কৃতী নাট্যদংস্থা 
মঞ্চধীপ নিষ্ঠা সহকারে অভিনয়ের ধার] বজায় রাখার চেষ্টা করছেন। এদের 
প্রথম নাটক সৌমেন চট্োপাধ্যায়ের 'জবান বন্দী' অভিনীত কয় ১৯৬১ সালের 
ঠ1 জানুয়ারী | নাট্য পরিচালনার দারিত্বে ছিলেন ভান্থ চট্োপাধ্যায়। 
দলের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য নাটাপ্রয়াস নারায়ণ গজোপাধ্যায়ের “আগঙক'। 
পরিচালনার দ্াতিত্ব নেন সৌমেন চট্টোপাধ্যায় । ১৯৬৪ সালে শিশির ভাঁছুড়ী 
প্মরপোতসৰ উপলক্ষে এরা মঞ্চপ্থ করেন “জীবনরঙ্র | সৌমেন চট্টোপাধ্যায়ের 
“কাচঘর” এরা অভিনয় করেন এই বছরেই। রবীন্দ্রনাথের 'ঠাকুরদ।' এবং 
সৌমেন চট্টোপ্রাধ্যায়ের “সর!ইখানার পাঁচালী" এদের প্রধোক্জিত একাদ্কিকার 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য । শিরীদের মধ্যে আছেন, সৌমেন চট্টোপাধ্যায়, শঙ্কর 
বন্দ্যোপাধ্যায়, সঞ্জীব চটোপাধ্যায়, নিমাই দ্বাস, রূপেন মিত্র, সমীর বন্দ্যো- 
পাধ্যায়, সমীর চট্টোপাধ্যায়, শচীন ভট্টাচার্ধ প্রভৃতি | 


সমকালীন (ইছাপুর ) 
»ংগ্ার নাম 'পসমকালীন'। অবন্ঠ আগে নবতরুণ সঙ্ঘ নাষে 
পরিচিত ছিল এই দল। যুগের সঙ্গে তাল রেখে এ বছরই সংস্থার নাষ 
পরিবতিত হয়েছে। এই সংস্থা স্থাপিত হয়েছিল ৬২ সালের এক শুত 
সন্ধিক্ষণে। সংস্থার লম্পাদকের নাম কমল রায়। এ পর্যস্ত এ দল অল্প কয়েকটি: 
নাটকই মঞ্চস্থ করেছে, যার মধ্যে আছে অরুণ কুমার দের “কার দোধ' এবং 
'আগন্তক”* অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের 'জীবন যৌবন, বিমল রায়ের 'অভিনয়। 
শৈলেশ গুহ নিয়োণীর «প্রাইভেট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ” জগমোহন মন্ুমদারের 
“ওরা কাজ করে' এবং সত্যেন ভদ্ত্রর “রক্তাক্ত শপথ? । যেসব সদস্তশিল্পী এ 
পর্যন্ত নাটকে অংশ গ্রহণ করে সংস্থার সাফল্য এনে দিতে সাহায্য করেছেন 
তার! হচ্ছেন নৃসিংহ ভট্টাচার্য, অসীম ত্রিবেদী, উৎপল ত্রিবেদী, অরুণ শর্মা, 
স্বপন চ্যাটাঁ, অন্বর গাল,লী, বিপ্রদাস মুখাজাঁ, মনোজ কোলে ইত্যাদি । 
১৯৬২ সালে জন্মগ্রহণ করার পর সংস্থা অনেক বাধার সন্পুখীন হয়েছে। নাটক 
করতে গিয়ে রিার্সাল-এর জায়গা নেই । কোন স্থায়ী মঞ্চ নেট, যা গাছে তা 
বেশ খরচ না করলে পাওয়া যাবে না। তাই জাতীয় নাট্যশালার দাবী 
গুদের কঠেও। 


ফোকাস্‌ (বর্ধমান ) 


মফঃশ্বল নাট) আন্দোলনের ক্ষেত্রে যে কটি দল বিশেষ কর্মম্থচী গ্রহণ করে 
থাকে, তাদের মধ্যে এট.অন্ততম। এর জন্ম ১৯৬৩ সালে। তখন এর কর্ণধার 
হিসেবে কাজ করেছেন রামমোহন বরাট। পরে সক্রিয়ভাবে ধারা সহযোগিতা 
করেছেন তাঁরা হলেন পাঁচুগোপাল বস্থ, অশোক মুখার্জা, দিলীপ বণিক, 
রঙগেশ ভট্টাচার্য এবং সরোদ্দ রায়। প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে এই সংস্থা 
নান! সম্মানে ভূষিত হয়েছে। প্রতিটি সদন্ত কাধে কাধ মিলিয়ে অলীম ধৈর্ধের 
সঙ্গে এগিয়ে চলেছেন। এদের সার্থক প্রযোজনা হলো £ ববুর্ণা”, “শেষ থেকে 
গুরু” 'হদ্বদলের মেলায়', 'সমুদ্র সন্ধানে", 'গেটম্যান' «বৌদির বিচ্বে' এবং 
সান্ত-নাট্য পরিচালক সরোজ রায়ের লেখা “ঘেরাও', এবিচিত্রাহষ্ঠান", 
“ওরঙ্গজীবের সয়াৰ খতম? সুণ্ডে'খিহ রক্তের সানাই+, 'গোরুর গাড়ির হ্ডগাইট' । 
এই লংস্থার সাহায্যেই সরোজ রায় বিশ্বে প্রথম এযাকাড (4 0 & 7১ 


নাট্য আন্দোলনের ৩ বছর দশ 


80602006610 0008750667718881020, 600:02069 856070660 015106098 ১ 
পদ্ধতির প্রবর্তক হিসেবে স্বীকৃতি পান। এই নাটকের প্রথম অভিনয় হয় 
২৪ মে ৭, চদ্দননগরেরর শিত্যগোপাল স্থৃতি মন্দির মকে। 

বর্তমানের প্রচেষ্টা যদি আগামী কালের জয়যাত্রা হয় তাহলে “ফোকাস্‌ 
একদিন-না-একদিন লেই মিছিলে সামনে থাকবার চেষ্টা! করবে। 


গুড়লাক্‌ ড্রামাটিক ক্লাব (তমল্পুক) 


১৯৬৩ সালের ২৩শে মে একটি শখের পূর্ণাঙ্গ নাটক নিয়ে এ দের যাত্রা শুরু। 
নাট্য. জগতের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পুরোনো! অবস্থা ফেলে নতুন নাট্য 
আন্দোলনের সামিল হবার প্রচেষ্টায় এরাও এগিয়ে এলেন। এই প্রচেষ্টার 
কর্ণধার বর্তমান সম্পাদক শ্বপন চক্রবর্তী । 

শুরু হয়েছিল শৈলেশ গুহ নিয়োগীর 'কলেজ হোস্টেল” দিয়ে, তারপর 
গুরই নাটক ক্যাম্প থি' এবং মণ্ট, গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দ্বিবর্ণ'। এরপর একা 
নিষ্বে পরীক্ষা শুরু। ১৯২৮ সালে শুরু হলো এ'দেরই পরিচালনায় তমলুকে 
প্রথম একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা ৷ রবীন্দ্র ভট্াচার্ধের 'অয়নাস্ত', “অশান্ত 
বিবর” অনুপম দত্তের “নায়কের সন্ধানে” এবং বর্তমানে সংস্থার সদন্তড রক্তকমল 
দ্বাশগুণ্ডের “হুর্যহারা অরণ্যের থেকে?। 

১৯১১ ও ৭২ সালে মহ্যাদলে অনুষ্ঠিত একাঞ্ধ নাটক প্রতিযোগিতায় 
যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেঠঠদল ছিসেবে পুরস্কৃত হয়েছেন এরা। নাটক 
পরিচালন! করেন সংস্থার শিল্পী*পরিমল দাশগুপ্ত । 

মফঃম্থলে নাট্য চর্চার প্রধান বাধা মঞ্চ, মহিলা! শিল্পী ও অর্থ। যথারীতি 
এরাও তার শিকার । এছাড়া বর্তমান নাট্য আন্দোলনের উপযোগী দর্শকেরও- 
অভাব । কাজেই মফঃম্বলের নাট আন্দোলনের দারিত্ব শুধু মাত্র স্থানীয় 
দলের হাতে ছেড়ে না দিয়ে সকল গ্রতিষ্ঠালন্ধ দল নাট্যকার ও নাটযমোদী' 
মফঃস্থলের নাট্য আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করার কথা গুরা ভাবেন। 

অভিনয়ে অংশগ্রহণকারী শিল্পীবৃন্দ হলেন পরিহল দাশগগ্ত, মৃগেন তুঞ্যা» 
সুব্রত ভূঞ্যা, স্বপন চক্রবর্তী, মলয় চক্রবর্তী, অলোক সামন্ত সেক হুশোভন, 
কালিপদ পাল, 'অমরেশ ব্যানা্জাঁ, মৃত্যুঞ্জয় দাস, রবীন্ত্র দাস, বিকাশ পাল» 
রানের চক্রবর্তী, দেবব্রত খোষ, নিলান্তরি বেরা, হায়! ভৌষিক, গ্রভোৎ ভৌমিক, 


নাও নাট্য আন্দোলনের ৩* বছৰ 


মন্সধ অধিকারী, মণ্ট, মালাকার, তুষার চক্রবর্তা, অমর সেন, রক্তকমল দাশগুপ্ত, 
«ও শিশির মাইতি | 


প্রতিরূপ (পলতা ) 


১৯৬৪ স!ল পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে প্রায় এক দশক অনেকেই 
জড়িত। তাদেরই একজন সজল ঘটক। উত্তর ৯৪ পরগণাঁর পলতা অঞ্চলে 
প্রতিক্ূপ নাট সংস্থার ইনিই সাধারণ সম্পাদক । কি নাট্য আন্দোলন, কি দল 
সংগঠন, কি নাট্য প্রযোজন। সর্বক্ষেত্রেই অসাধারণ উৎসাহে প্রতিরূপ নাট্য 
দলের প্রতিষ্ঠা ৷ প্রথম নাটক শৈলেশ গুহ নিয়োগীর কলেজ হোস্টেল” । গ্রামে 
ফাকা মাঠে নিজেরাই অস্থায়ী মঞ্চ নির্মাণ করে সেদিন এ নাটক অভিনয় 
রুরেছিলেন প্রতিরপের সদশ্তরা । পলতা অঞ্চলে একটি নাটক প্রযোজনায় 
বাধা অনেক, তবুও এদের উৎসাহের অন্ত নেই। 


প্রতিষ্ঠার এক বছর বাদে সংস্থা একাহ্ক ও পূর্ণাঙ্গ নাটক অভিনয় প্রতি- 
যোগিতার আয়োজন করেন এই পলতা অঞ্চলেই। নেই থেকে প্রতি 
বছরেই এই প্রতিষোগিত। অনুষ্ঠিত হয়েছে। বন্ধ থেকেছে কেবল একবার 
১৯৬১ সালে । তাঁও এদের জন্যে নয় তখন সারা পশ্চি্বন্ষব্যাপী রাজনৈতিক 
'অস্থিরতা, নূতরাং প্রতিযোগিতা বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন প্রতিরপের 
সদন্তরা ৷ প্রতিরূপের এই নাটা প্রতিযোগিতা পশ্চিষবঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
প্রতিযোগিতা বলে বিবেচিত । 


নিজেদের গ্রতিফোগিতা ছাড়াও অন্তান্ত প্রতিযোগিতায় প্রতিরপের শ্ল্পী 
লদম্তর! নাটক নিয়ে ফাঁজির হয়েছিলেন একাধিকবার | জিয়াগঞ্জ, বরাহনগব, 
কলকাতায় বঙ্গ সংস্কৃতির আপর, নৈহ্াটী, ব্যারাকপুর প্রভৃতি স্থানে নাট্য প্রতি- 
যোগিতায় এরা পুরস্কতও হয়েছেন । 

সংস্থা এ পর্যন্ত অভিনয় করেছেন বন নাটক । দিগিক্চন্। বন্দ্যোপাধ]ায়ের 
'দ্বাম্পত্যে কলহ টচব', শৈলেশ গুহ নিয়োগীর “ক্যাম্প খি,”, জ্যোতির্ময় বন 
রায়ের 'একাকী', বিমল রায়ের 'অভিনয়” ও বর্ষণ শেষ+ সুনীল তঞ্জের 
“াবর্জনা' ও “কার্ট প্রাইজ", সুনীল দত্তের 'চোদ্দ পাকে বাধা' এবং 
ক্ঞানরঞজন ঘটকের ছাট নাটক 'কালবাজি' ও 'মায়ামুগ*। এছাড়াও এবা 


নাট) আন্দোলনের ৩* বছর ৩৮৯ 


একটি যাত্রা আসরের আয়োজন করেছিলেন । সেখানে অভিনয় করেছিলেন 
বজেন্্রকুমার দবে-র লেখা 'বাগদতা' । 

ব্যারাকপুর অঞ্চলে একটি রবীন্দ্রভবন নির্নাণে প্রতিরূপ সংস্থা বিশেষ আগ্রহী। 
এ দাবী নিয়ে এর! অগ্রসর হয়েছিলেন খহুদুর, আন্দোলনও করেছিলেন অনেক । 
কিন্ত বিশেষ কোন ফল এখনও পর্যন্ত পাঁননি। তবে এরা আশ! রাখেন 
ব্যারাকপুরে, রবীন্দ্র ভবন এর] একদিন ন! একদিন নির্মাণ করতে পারবেনই। 

সংস্থার স্থায়ী সভাপতি নাট্য সমালোচক ও সাহিতি]ক প্রবোধবন্ধু অধিকারণী। 
উপদেষ্টামগুলীতে আছেন দেবনারারণ পু, বিধায়ক ভট্টাচার্য, দিগিক্চন্্র 
বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণ কুণ্ড, অসীমকুমার ঘোব, ব্রজেন্দ্কুমার দে, সুনীল তঞ্জ এবং 
বমেন ঘোষ । 

প্রতিরূপ দলের কারধকরী সমিতির ওপরতলার সদস্যর! হলেন বাধারঞ্জদ 
হালগার, নীরেন্দ্রলাল চক্রবর্তী, অশোক ঘটক, কেশব মজুমদার, চিত্তরঞ্জন 
দেব রায়, সজলকুম!র ঘটক, মাণিক দাশগু, মানিক চক্রবর্তী, হিমাংগুকুমার 
ভট্টাচার্য ও সুধাংগুকাস্ত ভট্টাচার্য । 


শৈলগুধিক (রহড়া ) 


শৈলুধিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা ১৯৬3 সালের গোড়ার দিকে । ভারতীয় 
গণনাট্য সঙ্ঘের রূহড়া শাখার কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পী সঙ্ঘ থেকে বেরিয়ে 
এসে এই নাট্যদল তৈরী করেন। কলকাতার এযাকাডেমি মঞ্চে এদের 
গ্রথম নাটক ছুলেন্দ্র ভৌমিকের “অথ: কিম'। তারপর এরা কয়েকটি সফল 
অভিনয় ও নৃত্যনাট্য করার পর দুর দৃরাস্তের গ্রামে নিক্ষেদদের খরচে অভিনয় 
পরিবেশন করার কর্মসূচী গ্রহণ করেন। প্রায় ২০টি গ্রামে তিরিশ রাত্রি এরা 
অতিনয় করেছেন ছুলেন্দ্র ভৌমিকের 'ফসল”। এদের খ্তিনীত "নাটক, 
ব্অথঃকিম্১। “ফসল”, “গুপ্বিস্া+, “শাস্তি' । শেযোক্তটি ছাড়! সবকটি ছুলেক্- 
তৌমিকের রচনা । নির্দেশনা শ্রী তৌমিক ও বরুণ মুখার্জীর | বর্তমান সম্পাদক 
দিলীপ ভট্টাচার্য । দলের নিয়মিত শিল্পীদের মধ্যে আছেন বার্ণ ব্যানাজা- 
অঞ্জ, দাস, নবেন্দু ঘটক, বারিদ বরণ বন প্রভৃতি । 


শিল্পায়ণ (ইছাপুর, ২৪ পরগণা ) 


১৯৬৫ সাল» ১৭ই অক্টোবর শিকল্পায়ণ নাট্যদলের প্রতিঠা। বর্তমান 
লম্পাদকের নাম নির্মল চক্রবতাঁ। ইছাপুন্ব এলাকায় নাটকের মান উন্নত করতে 
'এক বলিষ্ঠ ভূমিক! আছে এ দলের । 

শিল্পাযণ এ পর্যন্ত অভিনয় করেছেন £$ 'কালভার্টট (সত্যেন ভন্ত্র), 
'শান্তি' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"), 'নেতা' (মোহিত চট্টোপাধ্যায় ), “নানা 
রঙের দিন ( অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় )» “যবনিক কম্পমান, (সত্যেন 
ভদ্র), “কেন্াকুণ্র” (বিভ্ৃতি মুখোপাধ্যায়), :টেকনিক* (অজিত চক্রবর্তী ), 
“মুর্যের সন্ধান? ( সতে)ন ভদ্র), “রাগ ললিত' (সত্যেন ভদ্র), “তীর বেধা 
পাঁখি' (নেপাল মুখোপাধ্যায়), “হুর্যমুখী' (প্রশান্ত চৌধুরী ), “ন্ত্রলৌকে 
'অগ্সিকা্' (মোহিত চট্টোপাধ্যায় ), “নিষাদ' (মোহিত চট্টোপাধ্যায়) এবং 
“লৌহ প্রাচীর* ( অনিলবরণ দত্ত )। 

সংস্থার স্থায়ী নাট); পরিচালক তিন্ু বন্দ্যোপাধ্যায় । কিন্তু বিভিন্ন সময়ে 
কল্যাণ ভট্রাচার্ধ, বিজয় রায় ও নির্মল চক্রবর্তীর ওপরও নাট্য পরিচালনার দারিত্ব 
অর্পণ করা হয়েছিল। নাটকে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের নাম £$ তিন্থু বন্দ্যো- 
পাধ্যায়, হুর্গ। বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবীর বন্দ্যোপাধ]ায়, মনি মুখোপাধ্যায়, শাস্তি 
মণ্ডল, গো বসাক, নরেন দাস, বিজয় রায়, সত্যেন তত্র, সমর বিতর, অজিত 
চক্রবর্তা, রবীন চক্রবর্তাঁ, আগ চক্রবর্তী, প্রকল্প দ ত, রবি চক্রুবর্তাঁ, নির্মল চক্রবর্তী, 
মানিক মভুমদার, পঙ্কজ মুখোপাধ্যার, সন্তোষ দে, কল্যাণ ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন 
নাস ও তপন রায়। 


তিয়াস ( ঘাটেশ্বর, ২৪ পরগণ! ) 


গ্রাম বাঙলার বেশ কয়েকজন যুবকের নাট্য পিপাসার বাস্তব রূপায়ণ 
“তিয়াস+ | দক্ষিণ ২৪ পরগণার ঘাটেশ্বর গ্রামে এর প্রতিষ্ঠা ১৯৬৫ সালের 
মাঝামাঝি । বাংল! নাট; চর্চার পীঠস্থান কলকাতা শহর থেকে সুদূর চ্জিশ মাইল 
সক্ষিণে বিভ্তীর্ঘ পল্লী অঞ্চলে নাট্যরসের ধারা প্রবহমানে তি়্াসই ভগীরথ। 
কয়েকজন যুবককে নিয়ে সুধাংগু কালের সম্পাদনায় ও সত্যেন মুখা্জার 
নির্দেশনায় মাত্র সাত বছরে এই নাট্যসংস্থা অর্ববভারতীয় নাটকের ক্ষেত্রে ভার 
“স্থান কায়েম করে নিতে লক্ষম হয়েছে। 


নাট্য আন্দোলনের ৩৯ বছর ৩৮৬ 


নাট্যকার মন্্খ বার আহুত অধুনালুণ্ত সংযুক্ত সংস্কৃতি সংসদের এ'রা সন্ত 
ছিলেন। বর্তমানে এঁর! নাট্যনংগ্রাম সমিতি ও বাংলা সাধারণ নাটযশালা 
শতবর্ষপুতি উৎসব সমিতির সক্রিন্ সন্ত । 

না্যচর্চ৷ ছাড়াও গ্রন্থাগার পরিচালনা ও .সমাজ কল্যাণমূলক কাজে 
এদের সক্রিয় অংশ আছে। এই সংস্থা বাংলা দেশে তথা বাংলার বাইরে 
ৰিভিন স্থানে নাটক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছে ও শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা, 
শ্রেষ্ঠ পরিচালনা, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও শ্রেষ্ঠ সহ-অতিনেতার পুরস্কার পেয়েছে । 
জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের “দৃষ্টি” নাটক নিয়ে শুরু করে তিয়াস পরপর “তিমির অভি- 
সার', (শ্রীপলাশ), “টাপু সুলতান” (মহেন্ত্র ৩), 'বধৃবরণ' (ফ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়), 
“কার দোষ' (অরুণ দে), “ধুলো বালির মাটি' (বসস্ত ভট্টাচার্য), “অন্ত ছায়।' 
'যা তার! পারেনি (কিরণ 'মৈত্র )১ "ওরা বলুক (শচীন হালদার ), 
“লোঁহ কপাট' (জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়), “চোর' (ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়), “মেঘে ঢাকা 
তারা” (শক্তিপদ রাজণডরু), 'কেদার রায়' (রমেশ গোস্বামী), 'ছটি প্রাণ একটি 
মন” (জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়), “ছড়া তমন্ৃক*, (রবীন্দ্র ভট্টাচার্য), ছুই মহল? 
(জোছন দন্ভিদার), “কোথায় গেল" (কিরণ মৈত্র), “কালোমাটির কান্পা” (রবীন্দ্র 
ভট্টাচার্য), “বাচতে চাই" মণ্ট, গঙ্গোপাধ্যায়), পণ্ডিত বিদায় (শিবরাম চক্রবর্তী), 
'সংক্রান্তি' (বীরু মুখোপাধ্যায়) গ্রভৃতি নাটক মঞ্চ করেন। গত সাত বছরে 
তিয়াস ২২টি নাটক নিয়ে মোট ৫০টি অভিনয় করেছে। 

গুরু থেকে অস্তাবধি এই দলে অভিনয়ে অংশ নিয়েছেন নীচের শিল্পীবুন্দ £-- 
সত্যেন মুখাজা, হায় রঞ্জন রার, সনৎ চৌধুরী, সমীরণ চতক্রুবর্তা, শৈলেন বসু, 
শীতল বনু, শুভেন্দু গায়েন, সজীব গায়েন, সুধাংপ্ত কয়্াল, অঞ্জন গায়েন, 
ছুলাল পুরকাইত, 'তপন চ্যাটার্জি, প্রণবেজ্জ চক্রবর্তাঁ, দিলীপ দাস, দিলীপ 
হালদার, ধীরেন সরকার, অঙ্জিত কয়াল, শৈলেন চৌধুরী, অসিত মণ্ডল, 
গোপাল পুততৃগ্ড, চিদানন্দ হালদার. টীকেজ্জজিৎ হালদার, শচীন হালদার, গৌর 
প্রামাণিক, শ্রীপলাশ, ননহলাল বিশ্বাস, পঙ্ধজ চক্রবর্তী, অনিল মিত্র, পভীশ 
'বৈচা, জয়দেব মভভুমদার। 

গ্রামে নাটক মঞ্চস্থ করতে অনেক বাধার পন্মুখীন হতে হয়। তার প্রধান 
কারণ মঞ্চ এবং জালো। থাচেশ্বর পশ্চিম বাঙলার এমন একটি গ্রাম যেখানে 
এখনও পর্যন্ত বৈছ্যতিক আলো পৌছতে পারেনি। মঞ্চের অভাব দূর করতে 
ধন্থায়ী মঞ্চ তৈরী করতে হয় ফাকা মাঠে । আর আপোর প্রয়োজনীঙতা মেটা 


৩৮৪: নাট) আন্দোলনের ৩* বছর 


হয় ভায়নামে। ভাড়া করে। আধিক অনঙ্গতিতেইঅনেক ক্ষেত্রে হয়তো! ভায়নাষে। 
ভাড়া করা সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে তিরাস' এর প্রয়াস পেছিয়ে থাকে না। 
হ্যাজাকের ডিমার একা নিজেরাই তৈরী করে নেন। 'তিয়াস'-এর শিল্পীসদশ্তব! 
বেশ গর্বের সঙ্গে স্বীকার করেন, হ্যাজাকের ভিমার নিয়ে এর! যে প্রযোজনা 
করেছেন, তা যে কোন প্রথম শ্রেণীর নাটযদলের প্রযোজনার সমতুল্য । 


'সপ্তশ্বর' (চিত্তরঞ্জন বর্ধমান ) 


চিত্তরঞ্জনের কয়েকজন তরুণ নাট্যমোদী ১৯৬৫ সালে 'নগ্ুশ্বর!” নাট্য 
সংস্থাটি গড়ে তোলেন। ম্বপন সেনগুপ্তের 'কবে বসস্ত আসবে».নাটকটির বেশ 
কয়েকটি অভিনয় কৰে সাড়া! তোলেন চিত্তরঞ্জন টাউনসিপে। এরাই প্রথম 
শ্রমিক আন্দোলনের নাটক অভিনয় করে দর্শক মনে স্থায়ী আসন পেতে নেন। 
ধর্মঘট হবার পর তার কি প্রুতিক্রিয়! শুরু হয় শ্রমিকদের ভেতর, তার পরিবারের 
ভেতর, তারই জীবন কাহিনী এ নাটকের প্রতিটি পাতায় । উক্ত নাটকটি নিযে 
বাংলার বাইরে সেই লক্ষৌতে গিয়ে অভিনয় করে পুরস্কারের জয়মাল্য অর্জন 
করেন। এবাদে বহু প্রতিযোগিতায় এরা অংশ গ্রহণ করে পুরস্কার অর্জন 
করেন। সেদিনের শিল্পীদের ভেতর যার ছিলেন তারা হলেন-__বিজয় দত্ত, 
প্রাণেশ নিয়োগী, সঞ্চিত ভট্টাচার্য, অনিতা ব্যানাঁজী, পিলিম! চক্রবর্তী, শ্তামল 
সান্তাল, রতন চক্রবর্তী, বিপ্লব দত্ত, বিমল পাত্র প্রভৃতি শিল্পীরা । এরা বনু 
নাটক অভিনয় করেছেন। তার ভেতর, “ছায়া ছায়। রাত'ঃ রক্তাক্ত 
'ঝোভে শিল্পা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 


শিশির শ্রীনাট্যম (বরানগর ) 


নাট্যাচার্য শিশির কুমারের স্থতির প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ও শ্রদ্ধার নিদর্শন 
হিপাবে ১৯৬৮ সালে যে নাট্য সংস্থাটি গড়ে উঠেছিল তার নাম--শিশির 
শ্রীরল্গম* । বেশ কয়েক বছর চলবার পর বিভেদের মাঁথ1] চাড়া দিয়ে ওঠাতে 
এদের ভেতর কিছু তরুণ বেড়িয়ে এসে যে সংস্থাটি গড়ে তুললেন তার নাম 
'শিশির শ্রীনাটাম?। অভয় তটাচার্ধের নির্দেশনায় এরা প্রথম অতিনয় করলেন 
স্বপন সেনগুপ্তের “কবে বসস্ত আলবে”। যে সব নাটক এর] ইতিষধ্যে অতিনষ্ক 
ক্করেছেন তার ভেতর--'আজকাল" 'শেকল ছেঁড়ার গান 'পঙ্পাল', 'কালো। 


ষাঁটির কা” প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 


রূপান্তর ( নৈহাটি, ২৪ পরগণ! ) 


১৫ই আগষ্ট ১৯৬৬ সাল, জাতির বিশতম স্বাধীনতা দিবলের পুণ্য লগ্গের 
সঙ্গে নিজের প্রতিষ্ঠা দিবসের ক্ষণটকে একাত্ম করে নিয়ে নাটা সংস্থা “রূপান্তর 
নাট্য সম্প্রণ।॥' নাম নিয়ে দীর্ঘ যাত্রা আরম্ভ :-করে। যাঁদের অপরিষিত 
সাহায্য এবং সহানুভূতির ফলে আজও সম্প্রদায় তার যাত্রা-ধারাকে অব্যাহত 
রেখেছে তাঁদের মধ্যে দীপক কুশারী, দেবকাস্ত ভট্রাচার্ধ, মহাদেৰ 
ভট্টাচার্য, প্রভাস মুখার্জী, প্রভাস ভট্টাচার্য, বিভৃতি ভূষণ ভট্টাচার্য ও রোহিনী 
কৃশারী অন্যতম । এ পর্বস্ত যে সকল দান্ত সম্প্রদায়ের নাটকে অংশগ্রহণ 
করেছেন তাদের মধ্যে দেবকান্ত ভট্রাচার্য, দীপক কুশারী, মহাদেব 
ভট্টাচার্ধ, বান্থদেব ভট্টাচার্য, রবীন কুশারী, জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়, প্রপৰ কবিরাজ, 
বৈগ্চনাথ চক্রবর্তা, নারায়ণ ভট্টাচার্য, কানাইলাল ভদ্র রায় অন্ততম। 

এর বসন্ত ভট্টাচার্যের “সারি সারি পচিল', শৈলেশ গুহ নিক্মোগীর “রি- 
এ্যাকশানঃ, বান্থদেব ভট্রাচার্ষের "আলোর সন্ধানে+, শচীন ভট্টাচার্যের 
জেলখান।' ও “ভূমিকম্প”, দীপক কুশারীর “চলচ্চিত্রের অপমৃতু)* গ্রতৃতি 
বছ নাটক মঞ্চস্থ করেন। বিভিন্ন সময়ে নাটক পরিচালনার ভার নেন 
দেবকান্ত ভটচার্য, রবীন কুশারী, সুনীল মুখার্জী, বাসদের তট্াচার্য, দিন 
ভট্টাচার্য। 

একটি নাটক নুষ্ঠভাবে মঞ্চস্থ করতে হলে যে পরিমাণ আলো, স্জ্লীত, মঞ্চ- 
সঙ্জার প্রয়োজন এবং তা করতে হুলে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, সেই 
পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে এতো ছোট ছোট নাট্য সংশ্থাগুলি সমর্থ হয় না। 
স্থতরাং সারা বছর এক বিরাট আধিক বোঝার ভার বছন করতে হয়। 

এঁদের নাট প্রয়াস একাস্তভাবেই একাঞ্ধ নাটকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । 
কারণ মনে হয়, বর্তমানে একাক্ক নাট্য প্রতিযোগিতার ক্রমবধধমান জনপ্রিয়তা 
এবং যাঁর মাধ্যমে এতো! ছোট ছোট নাট্য সংশ্থ') যার। সর্বদাই অর্থনৈতিক চাপে 
বিব্রত থাকে। তার! অতি অন্ন খরচেই বছরে. একাধিকবার নাটক মঞ্চস্থ 
করতে সক্ষম হয়। 


অনামী (রঘুনাথগঞ্জ, মুশিদাবাদ ) 

১৯৬৭ সাল, ১৭ই নভেম্বর। মুপিগগাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জের কয়েকজন 

উৎসাহী তরুণ রিলে নাট্যদল তৈরি করল” নাম ঠিক হল জনামী। প্রথম নাটক, 
না, আ. ৩১ বন্ছর--২৫ 


৩৮৬ নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর 


ত্য বন্য্যোপাধ্যায়ের *শেষ থেকে গুরু দিয়ে অনামীর যাত্রা! গুরু । শুরুর 
মুহূর্তটতে সত্যিই এঁরা অনামী ছিলেন। আজ আর তা নেই। শুধু 
মুণিদাবাদ কেন, গোটা পশ্চিমবঙ্গের নাটটজগতে এ দলের প্রয়াস ও কর্মদক্ষতা 
স্থবিদিত। 

এর পর থেকেইত্তরু হলে! একের পর এক নাটক মঞ্চস্থ করার পালা। 
কিরণ মৈত্রের “নাম নেই” অন্নিদূতের 'ঝিঝি' পোকার কান্না” পরিমল দত্তের 
“ব্যাণ্ড মাস্টার", সাধনবন্ধু চট্টোপাধ্যায়ের “আমি থামবো না", খত্বিক ঘটকের 
“সাকো।” সুধাংগ্ড দাশগুগ্তের “আমি এ চাই নি”, বাবলু দাশগুপঞ্তের 'কেন এই 
অবক্ষয় প্রভৃতি প্রায় কুড়িটি নাটক এঁরা মঞ্চগ্থ করেন এ জেলারই এ গ্রামে 
সে গ্রামে। নাটকগুলি পরিচালন! করেন শৈলপতি ভট্টাচার্য, পুর্েন্দু মণ্ডল 
এবং পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায় । নাটকে অংশগ্রহণকারী সাস্তশিল্পীদের নাম £ 
ভীম্মদেব হালদার, পুর্ণেন্দু মণ্ডল, সুবল মণ্ডল, গিরিজ! সিংহ, জগত দে, পূর্ণেন্দু 
সরকার, সরোজ পাল, হুবিপ্রপাদ মুখোপাধ্যায়, তুষার দাশগুণ্, স্বদেশ আচার্য, 
শ্বরজিৎ পাল, পার্থ মুখোপাধ্যায়, অজয় ভট্টাচার্য, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, শ্রীধর 
বন্দ্যোপাধ্যায়, নেপাল মুখোপাধ্যায়, দিলীপ চক্রবর্তা, বিজয় সিংহরায়, বিমান 
হাজরা, চন্দন রায়। কুবের ঘোষ, বিনয় মিত্র, অরুণ লালা, দেবশ্রী দত্ত, ভবানী 
মণ্ডল, কৃনাল দে, যতীন পাল, সমরেশ দত্ত, মুক্তি চক্রবর্তী, প্রশান্ত সরকার, 
অলোক সাহা, তপন দত্ত, অনিল সরকার, কাশীনাথ ঘোষ, প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায়, 
প্রভাত শ্তামল বন্থ, রতন দে? পঞ্চানন দাস, নিমাই সেনগুপ্ত, শরেন দাশ, ভীম 
চন্ত্র, রবি দাল, মনীন্ত্রনাথ দাস, শৈলপতি ভট্টাচার্য, মৌন্ুমী ব্রদ্দ, শ্বপ্প 
মুখোপাধ্যায়, মনীব! দা, শোভা পাল, মায়া সরকার, অনিতা গুল, কবিতা 
মণ্ডল এবং ছৰি ভট্টাচার্য । 

সংস্থার সাফল্য £ ১৯৬৮ সালে রঘুনাথগঞ্জ, পরেশনাথ গ্রন্থাগার আয়োজিত 
মুশিদাবাদ জেলা একাঙ্ক নাটক অভিনয় প্রতিযোগিতায় 'অনামী নাট্যদল 
“প্রাইভেট এমপ্ররমেণ্ট এক্সচেঞ্জ অভিনয় করে প্রযোজনা; পরিচালনা ( শৈলপতি 
তট্টাচার্ষ-কুৃত ) এবং শিশুশিল্পী ( মৌন্মী ব্রহ্ম ) বিভাগে শ্রে্টত্বের সম্মান অর্জন 
করেন। পরের বছর এ দল দিয়াগঞ্জের নীলক সংস্থা আয়োদিত সারা বাংলা 
একাক্ক নাটক অভিনন্ন গ্রতিযোগিতায় 'ব্যাও মাস্টার” নাটকের জন্ত সামগ্রিক 
প্রযোজনার দ্বিতীয় পুরস্কার এবং শৈলপতি ভট্টাচার্য শ্রেঠ পরিচালক ও 
অভিনেতা বিভাগের দবিতীর পুরস্কার লাভ করে। ১৯৭* সালে নৈহাটির যাত্িক 


নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর ৩৮৭ 
পরিচালিত সার৷ বাংল! একান্ক নাটক অভিনয় প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ অভিনেতার 
পুরস্কার ছিনিয়ে আনেন শৈলপতি ভট্টাচার্য এবং নিমাই সেনগুণড পান আবহ 
লক্ষীত রচনার শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান । ১৯৭২ সালে কান্দির আনন্দলোক আয়োজিত 
মুণিবাবাদ জেন একান্ক নাটক অভিনয় প্রতিযোগিতায় অনা্টু নাট্যদল 
“বাদক' অভিনয় করে সামগ্রিক প্রযোজনার তৃতীয় সম্মান পান। 


বলাকা (হাওড়া ) 


বলাকা একটি নাট্যদলের নাম। হাওড়া জেলার রামচন্ত্রপুর অঞ্চলে এ 
দলের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৬৭ সালের ১লা জানুয়ারী । দলের বর্তমান সম্পাদকের নাষ 
শ্তামল ঘোষ। বলাকা ইতিমধ্যে দশটি নাটক প্রযোজনা করেছেন, প্রতিটি 
প্রযোজনাতেই এর! যথেষ্ট খ্যাতি কুড়িয়েছেন ৷ এদের অভিনীত নাটক $ শচীন 
তট্াচার্ষের «সম্রাটের সৃত্যু', বীরু মুখোপাধ্যায়ের “ম্বপ্রশেষ। জগমোহুন 
মজুমদারের “পাখির বাসা” রতন কুমার ঘোষের “পিতামহদের উদ্দেন্তে” 
পার্থগ্রতিম চৌধুরীর “লাসকাটা ঘর", ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়ের “একটি পয়সা", 
ম্যাকসিম গোকির “দানব' (সুনীল দত্ত অনুদিত ), ব্রেখটের 'দমাধান' (উৎপল 
দত অনুদিত), মুধাংগড দাশগুপ্তের 'আমি এ চাই নি' এবং রাজেন দাসের 
“চরিত্রের বিদ্রোহ১। প্রথম ছুটি নাটকে নাট্য নিদের্শনার দায়িত্বে ছিলেন 
তিনকড়ি পাল, পরেরগুলিতে রাজেন দাস। 

১৯৬৯ সাল থেকেই বলাক! নাট্যগোষী বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সাফল্য 
অর্জন করতে থাকে । এই বছরেই তমলুক ব্রাইট ফিউচার আয়োজিত একান্ক 
নাটক অভিনন্ন প্রতিযোগিতায় রতন ঘোষের 'পিতামহদের উদ্দোস্তে' নাটকে 
এ দলের রাজেন দান পুরস্কৃত হন শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মানে । দলের শিল্পী 
হামনুনার দাস এই প্রতিযোগিতায় বিশেষ প্রশংস| অর্জন করেন। ১৯৭১ 
সালে ভারতীয় গণ সংস্কৃতি সঙ্বের মেদিনীপুর নিশান শাখার একাম্ক অভিনয় 
প্রতিযোগিতায় এঁরা অভিনয় করেন “চরিত্রের বিজ্রোছ'। দল এখানে 
একাধিক পুরস্কার পান, শ্রেষ্ঠ সামগ্রিক প্রযোজনা, শ্রেষ্ঠ দলগত অভিনয়, শ্রেষ্ঠ 
অতিনেত! (প্রশান্ত দাস) শ্রেষ্ঠ পরিচালক (রাজেন দাস)। এই বছরেই 
“চরিত্রের বিস্রোছ' নাটকের নাট্যকার রাজেন দাস পুরস্কৃত হন তিনটি গ্রতি- 


যোগিতায়। 


৩৮৮ নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর 


নাটকে অংশগহপকারী সাস্তশিল্পীদের নাম £ রাজেন দাস, শ্ামনন্দর দাস” 
প্রশান্ত দাস, ভোলানাখ ঘোষ, নুহাস মিত্র, শ্তামল ঘোষ, পঞ্চানন ঘোষ, 
সোমনাথ নাথ, হুলাল বাগ, বীরেন নাথ, সুকুমার চক্রবর্তী, নিকু্ধ দাস, শঙ্কর 
ঘোষ, রবীন ঘোষ, নিতাই ধর, সুশীল দাস, প্রহলাদ দাস, শ্রবণ ঘোষ, অজিভ 
মুখোপাধ্যায়, ভগীরখ হালদার, বিজন বন্দ্যোপাধ্যার, অরুণ চক্রবর্তী ও 
বিষলরুষ্জ ঘোষ। 

হাওড়! শাখরাইল থানা এলাকায় কোন স্থায়ী মঞ্চ নেই। স্থানীয় কোন 
পেশাদারী ও শৌধিন অভিনেত্রী না থাকায় কলকাত1 এবং হাওড়া শহর ও 
শহরতলীর অভিনেত্রী আনতে হয়। এব্যাপারে ব্যয় সংকোচনের জন্ত মহড়ার 
সংখ্য| কমাতে হম এবং নিয়মিত অভিনয়ের ঝুঁকি নেওয়! যায় ন!। 


বড়িষ! সংস্কৃতি পরিষদ 


১৯৬৭ সাল থেকে এই সংস্থা গণনাট্যের ঝাণ্ডাকে দৃঢ় হাতে তুলে 
ধরে এগিয়ে চলেছে এই বিশ্বাস নিয়ে, যে উন্নততর আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা 
প্রকান্তিকতা এবং সততার সংগে অগ্রসর হলে সাধারণ মানুষের সমর্থনে সাফল্য 
অবশ্থস্তাবী। 

গত ছ*্বছরে যে সব নাটক নিম্নে বড়ি! সংস্কৃতি পরিষদ পশ্চিম বাংলার 
গ্রামে গ্রামে সাধারণ মানুষের সামনে উপস্থিত হয়েছে সেগুলি হলে! £-_ 

অমর গাঙ্গলীর 'আীবন যৌবন” ও 'ছ্বান্বিক'» 'ভোল! দত্তের 'কিউবা", 
বীরু মুখার্জার '২*শে জুন", কালীপ্রসাদ ঘোষের 'ইঙ্গিত”, শৈলেশ গুহ 
নিষোগীর 'প্রাইভেট এমপ্লীয়মেন্ট একচেঞ”, “বিদিশা", নারায়ণ বন্যোপাধ্যায়ের 
“এমনও দিন আসতে পারে” রবীন্দ্র ভট্রীচার্ধের 'কালো মাটির কারা", 
'অশাস্ত বিবর” ও “রক্তে রোয়া ধান', মনোজ মিত্রের 'নীল কঠের বিষ", 
রবীননাথের “বিসর্জন' ও 'বৈকুষ্ঠের খাতা", নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আগন্তক" 
ও ভাড়াটে চাই', 7 8:98০-র 28108 ০৫ 69 2০০০-এর ছাক্া- 
বলম্বনে সুনীল চৌধুরী বিরচিত 'নূর্য সান” রতনকুমার ঘোষের “'পিতামহদের 
উদ্দেষ্ঠে+, 'ফেরা', “অমৃতন্ত পুত্রাঃ* ও “শেষ বিচার+, গোকাঁর [76 [7800198- 
এব ছায়া অবলম্বনে সুনীল দত্ত বিরচিত 'দানব+ঃ ভূপ্জে নাথ বন্য্যোপাধ্যায়ের 
“পযালারামের শ্বদেশিকতা, (নাটকটি ইংরেজ সরকার বাজেয়াণড করে ), শৈলেন্ঁ 


নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর ৩৮৯ 


নাথ বন্য্যোপাধ্যার়-কৃত, রবীন্দ্রনাথের 'ভোতা কাহিনীর' নাট্যরূপ, বসন্ত 
ভটাচার্ষের “পরাজিত পৃথিবী” । প্রস্তুতির পথে--শরতচন্ত্রের মহেশ? ও 'রমা' | 


বলাকা শিল্পী গোষঠী 


১৯৬৭ তে হাওড়া শাখরাইলের রামচন্ত্রপুরে প্রতিষ্ঠা হলো! 'বলাকা শিল্পী 
গোঠী।' 

জন্মলগ্লেই শচীন ভট্টাচার্ধের 'সআটের সৃত্যু' বেশ সাফল্য আনলে। 
পরের বার অভিনীত হলো বীক মুখোপাধ্যায়ের 'শ্বপ্প শেষ ও জগমোহন 
সভুমদারের “পাখীর বাসা”। ত্রিমান্তিক মঞ্চে নিরবচ্ছির অভিনয়ের মাধ্যমে 
“পাখীর বালা' দর্শকদের মুগ্ধ করলো। 

এর পরই বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্ত এর! বেরিয়ে পড়লেন 
বতনকুমার ঘোষের 'পিতামহদের উদ্দেঠ' নিয়ে। নিজন্থটুউস্তেগে ও বিভিন্ন 
প্রতিযোগিতায় অভিনীত হতে লাগলো 'সমাধান” “আমি এ চাইনি?, একটি 
পয়ন।”, 'চরিত্রের বিদ্রোহ”, 'রাইফেল”, 'লানকাটা ঘর" প্রভৃতি । 

সদহ্যদের অনবরত উৎসাহে গোঠীতে নিজন্থ নাট্যকারের জন্ম হলো। 
গোঠীর অনতম সান্ত রাজেন দাস রচিত “চরিত্রের বিদ্রোহ এ পর্যন্ত 
সর্বাধিক সাফল্যের অধিকারী । অকু্ঠ প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে অভাবনীয় 
পুরস্কারে ভূষিত হওয়ার সৌভাগ্য হলে! গোষঠীর । 

'চত্রিত্রের বিদ্রোহ” এ পর্যন্ত ৫টি প্রতিযোগিতায় সামগ্রিক অভিনয়ে ১ 
ও ২য়, শ্রেষ্ঠ দলগত অভিনয়, শ্রেষ্ঠ পরিচালক, শ্রে্ঠ অভিনেতা, শ্রেষ্ঠ নাট্যকার 
€ ৩টি) ও ৮টি পুরস্বার প্রাপ্তিতে সমর্থ হয়েছে ১৯৭১-৭২ সালে। 

নাটা অভিনয় ছাড়াও “বলাকা শিল্পী গেঠী'র একটি নাট্য বিষয়ক গ্রন্থাগার 
আছে। “বলাক।' নামের একটি মাসিক পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয়। 

এই সংস্থার অধিকাংশ সদন্ত শ্রশ্নিক। মাত্র ৬ বছরের বাত্রাপথেই 
তাদের মধ্য থেকে যথেষ্ট সম্ভাবনায় মঞ্চ, আলোক, রূপদজ্যা গ্রভৃতি কলাকুশলীর 
জন্ম হয়েছে । এ সংবাদ নিঃসন্দেহে আশাব)ঞক । 


শিল্পীলোক (ভাটপাড়) 


২৪ পরগণা জেলার ভাটপাড়। অঞ্চলে শিল্পীলোক নাট্যদলের 
শ্রৃতিষ্ঠা ১৯৬৮ লালের ৪ঠা এপ্রিল। দলের বর্তমান সম্পাদক অশোক 


৩৪৪ নাট্য আন্দোলনের ৩০ বছৰ 


মুখোপাধ্যায়। শিল্পীলোক বিভিন্ন স্থানে এ পর্স্ত মোট পাচটি নাটক ৪৯ বার 
অভিনয় করেছেন । নাঁটকগুলি বনফুলের “কবয়ঃ', রবীন্দ্র ভট্টাচার্ষের “বিচার'ঃ 
'বিরাশি পিকা+, 'ফালি মকুব হলো" এবং "শ্মশানে রক্তের ম্থাদ'। দলের 
পরিচালক একজনই, নাম সৌমেন ঘোষ। 

সংস্থা এ পর্যন্ত একা ধিক নাট্য প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হুয়েছেন। নৈহাটির 
যাত্রিক, গ্মাদি মৈত্রী সঙ্ঘ ও রূপালোক, আতপুরের জাগৃতি, হালতুর 
সৌখিন, কীচড়াপাড়ার হাইন্ডমাস? বেল ইন্সটিটিউট ও ক্ষুদিরাম বোস ইন্সটিটিউট, 
মেদিনীপুরের নিশান? কলকাতার তপবানী, হুগকশীর তাঁতিপাড়া, হালিশহবের 
স্টডেণ্টস থিয়েটার, ভাটপাড়ার যুবগোষ্ঠী, ব্যারাকপুরের অগ্রনী এবং চন্দননগরের 
চেনা-অচেন|! সংস্থা আয়োজিত নাটক অভিনগ্ন প্রতিযোগিতায় শিল্পীলোক 
বিভিন্ন বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান অর্জন করেছেন। 

নাটকে অংশগ্রহণকারী সদস্ত শিল্পীদের নামঃ প্রভাত মুখোপাধ্যায়ঃ 
শৈলেন ভট্টাচার্য, লক্ষমীকান্ত ঘোষাল, প্রগিপ ঘোষ, লক্ষীনারায়ণ পাল, শিশির 
ভট্টাচার্য, মৃণাল দত, শজি মুখোপাধ্যায়, নীরদ হালদার, অমিত হাজরা, 
দিলীপ ঘোষ, তপন ঘে!ব ও সঞ্জীব বনু । 

শিল্পীলোক সংস্থার নাটক মঞ্চায়ণের সর্বাগ্রে যা অন্ুবিধা, তা অর্থনৈতিক ॥ 
অল্প সংখ্যক সভে)র মাসিক চাদ্দার ওপর বেশির ভাগ সময় নির্ভর করতে হয়। 
এর পরেও আছে স্থায়ী মঞ্চের সমস্ত] | 


রানার গ্রুপ (হুর্গাপুর ) 


ইম্পাত নগরীর 'বানার গ্রপ+ জন্ম লাভ করে ১৯৬৯ সনে । নাট্যকার ম্বপন 
সেনগুণ্ের সক্রিয় রহযোগিতায় ওখানকার স্থানীয় কিছু নাট]ান্ুরাগী যুবক 
অক্লান্ত পরিশ্রমে উত্ত সংস্থাটি গড়ে তোলেন। 'যাত্রাবদল' ও 'কবে বসম্ত 
আসবে'.নাটক দিয়ে এঁদের যা! গুরু হলেও ন্বপনবাবুর 'অপ্তভ আঁতাত? ও 
শপখথ' নাটক ছু'খানি এদের জনপ্রিয়তার শিখরে আসন করে দেয়। 'অপ্তত 
আতাত' নাটকখানি বর্তমান পরিবঠ্তিত রাজনৈতিক জটিল প'রস্থিতির উপর 
লেখা। 'বিশ্বজয়ের শপথ+ সর্বহারার সংগ্রামের ভেতর দিয়ে শোষণের 
অবলানের জেহাদ ঘোষণা কর! হয়।' মূলতঃ এট! শ্রমিক কৃষকের যৌথ সংগ্রামের 
ওপর লেখা। এরা বর্তমানে উপস্থিত করেছেন, উদ্ত নাট্যকারের 


নাট) আন্দোলনের ৩* বছর ৩৯১ 


ভূমিহীন ক্ষেত মজুরদেয় নিয়ে লেখা-_-“আমরা জিতবই*, পরিচালনায় নাট্যকার 
ত্বয় থাকছেন। এদের সংস্থার শিল্পীদের নাম করতে গেলেই প্রথম নাষ 
করতে হয়--বিপ্লব দত্ত, অনিল দত্ত, কিশোর চক্রবাঁ, বাদল সেন, পুরবী 
রায়, সন্ধ্যা রায়, বুল! মিত্র, সমর দে, অশোক ঘোষ, মিষ্টার রাও, রণেন সেনগুণ্ড, 
বিশ্বনাথ দাশগুপ্ত, প্রাণেশ অধিকারী প্রভৃতি শক্তমান অভিনেতার। 
নিহালের আলোক সম্পাত মনে করিয়ে দেয় প্রতিভাময় আলোক শিল্পীর কখা। 


বর্ধমান নটরাজ ইউনিট (বর্ধমান) 


তিন বছর গে ১৯৬৯ সালের জাচুয়ারী যাসে বধমানে 
প্রতিঠিত হল একটি নাট)দল। নাম £ বর্ধমান নটরাঁজ ইউনিট । তিন বছরের 
দল, অনায়াসেই একে শিশু সংস্থা বলতে কেউ দ্বিধা করবেন না। বয়লে শিশু 
হলেও, অন্বীকার করার উপার নেই এ দল যে কোন প্রতিঠিত এবং প্রথম শ্রেণী 
ঘ্বলের সমতুল্য । মোট এগারটি নাটক এরা প্রযোজ্ছনা করেছেন তিন বছরে | 
কিন্ত অভিনয়ের সংখ্যা চিন্ত' করলে অবাক পা হয়েও পারা! বায় না। সর্বমোট 
৬১টি। এ'বা অভিনয় কবেছেন অমর গঙ্গোপাথ|াষের “দ্বান্দিক” রতনকুমার 
ঘোষেব “মহাঁকাব্য', কিরণ মৈত্রের “বারো ঘণ্টা' ও 'যা তারা পারেনি", বিভৃতি 
মুখোপাধ্যায়ের “কেয়াকুগ্', সন্তোষ সিংহের 'এরাও মানুষ” রবীন মৈত্রের 
“মানময়ী গালস স্কুল", অগ্নিদূতের “কিন্ত নাটক নয়», রষেন লাহিড়ীর 'রাজ 
যোটক+) স্থুবৌধ সুখোঁপাধ্যারের “সাদা কাঁলো' এবং সপিল চৌধুৰীয় 
'অরুণোদয়ের পথে । 

কগকাত| এবং মফঃম্বলের বিভিন্ন নাট্যাভিনয় প্রতিযোগিতার নটরাজ 
ইউনিট যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করে এবং প্রায় প্রতি গ্রতিযোগিতায়ই এরা যোগ) 
পুরস্কারের সম্মান পান। দ্বান্দিক' অভিনয় করে এঁর] বেহালার সার! বাঙলা 
একান্ক নাটক অভিনয় প্রতিযোগিতায়, কলকাতার ইউনিভারপিটি ইন্সটিটিউট 
আয়োজিত একাহ্ক নাটক অভিনয় প্রতিযোগিতার, চিত্তরঞ্জন, ভদ্রেশ্বর, কোরগর 
ও কলকাতার কালীথাটে আয়োজিত নাটক অভিনয় প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন 
বিভাগীয় পুরস্কারে পুরস্কৃত হুয়। বর্ধমান জেল! একান্ক নাটক অভিনয় প্রতি- 
যোগিতা এবং কোরগরে আয়োজিত একাক্ক নাটক অভিনয় প্রতিযোগিতায় এ 
মলের “মহাকাব্য' একাধিক পুরস্কারে ভূষিত হয়। 

দলের শিল্পীদের মধ্যে আছেন নিয়তি সরকার, অজিত ঘোষ, আঁরতি ঘোষ, 


৩৪, নাট আন্দোলনের ৩* বছর 


ছুলাল দাস, ছূর্গাশহবর ব্যানার্জী, তাঁপস পাল, শব্রী চ্যাটার্জা, অশোক সরকার, 
বনোয্ারীলাল সরকার, ইন্দিরা সরকার, বিমল ব্যানার্জা, সুকুমার দত্ত, 
শিবগ্রসাদ বন্, কোহিনুর দত, শেখর মজুখদার, মুক্তি চক্রবর্তী প্রভৃতি । দলের 
নাট্য পরিচালক অজিত ঘোষ । 


এনাগো (দমদম ) 


১৯৭* এর জুন, পশ্চিমবঙ্গের ঝাজনৈতিক আবহাওয়া যখন চরমে, তখন 
দমদমের চারটে ছেলের মাথাও তখৈবত। তফাংটা এর! নাটক করার জন্ত 
পাগল! এই পাগলামী গ্রচেষ্টাই রূপ দিল--“এ-না+-'গো" অর্থাৎ একটি নাট্য 
গোঠী, ৭*-এর ১২ই জুন সন্ধ্যায় জন্ম নিল। ইচ্ছে নিজেরাই নাটক লিখবে 
আর অভিনয় করবে। সেই গ্লক্ষনই রূপ নিল ২৪শে সেপ্টেঘ্বর 'পরাজিত 
যান্ষ* হিসেবে । 

যদিও বর্তমানে দমদমের রাজনৈতিক আবহাওয়ায় প্রগতিশীল নাটক প্রকাণ্ড 
অঞ্চস্থ করতে এনাগোকে প্রচণ্ড বাধার লম্ুখীন হতে হচ্ছে, তবুও সে নাট্য 
আন্দোলনের ধবজ! বহন করে এগিয়ে চলার চেষ্টা করছে। 

প্রতিষে গিতায় পুরস্ক'র লাভের সাফল্যের নিরীথে এনাগোর সাফল্য বলতে 
গেলে কিছুই নেই, তবুও সে প্রতি স্থানে দর্শক মনে তার নিজপ্ব আসন সুদৃঢ় 
করে চলেছে । এখন পর্স্ত এনাগে। দেবতোষ সেনগুণ্ডের “পরাজিত মানুষ, 
“নাটক হয়ে গেছে'১ “এক যে রাজার দেশে' ও সেনদীপের “আমরা শপথ 
নিলাম” অভিনয় করেছে। প্রতিটি নাটক নির্দেশনায় ছিলেন সংগ্থারই 
সংগঠক দেবতোষ সেনগুপ্ত । অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন- দেবতোয 
সেনগুপ্ত, প্রদীস সেনগুপ্ত ( বর্তমান সম্পাদক ), যুণাল কান্তি মৈত্র, দিলীপ 
ভৌমিক, অমিত গোস্বামী, কুষেন্দু কৃত পরেশ দাস, ইন্্রজিৎ নুর, মনোজিৎ 
পাল, ভাপস মৈত্র, অরুণ চট্টোপাধ্যায়, রামদান মণ্ডল, প্রণব বৈস্ত, অখিল 
সেনগুগ্, সুনিল চক্রবর্তী, বিকাশ কুমার ॥1 ও অরবিদা চক্রবর্ভা। মহিলা চরিত্রে 
খমতিনয় করেছেন--কল্পন! ভট্টাচার্য (সেনগুপ্ঠ) ও অনিত। সেনখণ্ড | 

বর্তমানে সংস্থারই সান্তের লিখিত “পরিস্থিতি বিপরীত", “নূর্ঘ বাৰে 
অন্তাচলে' ও 'লুনাটিক এযাসাইলাম' (পূর্ণাজ ) প্রস্ততিয পথে । 


বীক্ষণ (বজবজ ) 


চবিবিণ পরগণা জেলার বঞ্জবদ্দ অঞ্চলে বীক্ষণ একটি নাট্যদল । দলের 
ক্ষমতা অত্যন্প, হয়তো আর পাঁচটির মত নয়। তবে দলের শিল্পীদের প্রচেষ্টা 
ও নিষ্ঠার দিকে তাকালে অবাক না হয়ে পার! যায় না। দ্বীকার করতেই হয়, 
এ দল অতি অল্প দিনেই খ্যাতিণীর্ষে পৌছতে পারবে । 

বীক্ষণ এ পর্যস্ত যে সমস্ত নাটক প্রযোজনা করেছেন £ রতন ঘোষের “সিড়ি 
'এবং “শেষ বিচার” অশেষ রায়ের “যদিও অমৃত+, “জীবন নিষে' এবং+অপরি চিত 
কুশীলব'। দলের শিল্পীদের মধ্যে আছেন প্রীতিরঞ্জন ঘোষ, অমিয় সেন, সনৎ 
মুদ্দী, তিমির ঘোষ, সুবীর সেনগুপ্ত, অশেষ রায়, সুধীর দাস, শরদিন্দু ঘোষ, 
বিকাঁশ মিত্র, বারীন দে, মিলন দাস, সুব্রত দত্ত, বৈস্তনাথ চক্রবর্তী, কাশীনাথ 
তত, বিনয় মুঝ্দী, তড়িৎ চৌধুরী, অমি 5 চক্র বর্তা, শিশির বন্য্যোপাধ্যায়ঃ শাঙত 
'যুখোপাধ্যায়, অশোক মল্লিক, অমিতাঁত চট্োপাধ্যায়, সোমনাথ গু, অরুণ সেন, 
প্রণয় দাস ও গোপা ভট্টাচার্য । 

বজবজ পাবলিক লাইব্রেরী হুল ছাড়া কলকাতার রঙ্গনা হলে এর! নাটক 
'অঞ্চস্থ করেছেন । 


দিশাহারা 


বর্ধমান জেলার ভোট গ্রাম ফকিরপুর । শহর এবং এ গ্রামের মাঝে ভয়াল 
ভয়ঙ্কর দামোদর । প্রতি বছরেই ব্যায় দামোদরের প্রলয় রপ। এ রূপের 
মহাগ্রাস থেকে ফকিরপুর বাদ থাকেনা। বন্তা তাদের প্রতি বছরের সঙ্গী । 
এত সমস্তা, তবু ছোট এই গ্রামে নাট্যচর্চার বিরাম নেই। 
দলের বর্তমান সম্পাদক বিমলকুমার বন্থ জানালেন, 'নাটকের আমরা 
“অনেক কিছুট জানি না। জানি না ভাল অভিনয় করতে, জানি না৷ সুষ্ঠ, 
পরিচালনা করতে, তথাপি আমার শেষ কথা, প্রথম শ্রেণীর নাট্য ান্মোলন- 
কারীদের কঠে ক মিলিয়ে ধ্বনি তুলব ঃ জাতীয় নাটামঞ্চ চাই, চাই 
অভিনয় করতে ৷ চাই নিজেদের সুষ্ঠ, বিকাশ করতে আর চাই জনগণের হৃদয়ে 
নবজীবনের আলো আলাতে। | 

সংস্থা এ পর্যন্ত অভিনয় করেছেন ১৩টি নাটক। নাটকগুলি £ 'বিদিশ 

€ শৈলেশ গুহ নিস্বোগী ), “ফেরিওয়ালা (রাজদূত ), 'আগন্ধক' ( অরুণ কুমানথ 


৩৯৪ নাট্য আন্দোলনের ৩০ বছর 


দে), “পাত্রী চাই (রবি দাসরায়), “বিবাহ বিভ্রাট (মনোরঞ্জন মিত্র ). 
“অভিযান”, “এখানে পিঞর', 'আবার মীর জাফর+, 'ছ'জুর আমি খুন করিনি? 
(বিলকুমার বন্থু ). “অভিনয় ( বিমল রা), 'ঠিক বৃর্ির আগে' ( সৌরীন্ত্র 
ভট্টাচার্য) 'বৃক্তাক্ত রোডে শিয়া (শ্তামলতম দাসগুপ্ত)) এবং “রক্তে রোয়! ধান 
(রবীন্দ্র ভট্টাচার্য )। সদশ্ুশিল্লীদের নাম £ গুরুদাল নন্দী, মনোরঞ্জন মিত্র» 
স্বপন চক্রবর্তী, পান্নালাল বলসী, মধুদ্দান ব্ধী, তড়িৎকাস্তি দে, শাস্তি সরকার, 
িমলকুমার বন্থ, অজিত বনু, সত্যরগুন মিত্র, নিখিল মিত্র, সলিল মিত্র, সুকুমার 
ঘাষ, অমল মিত্রঃ নির্মল মিত্র, অনিলকুমার মিত্র, মনোহর দাস, লক্ষষীকাস্ত 
পসাতরা, ছুর্গাপদ রায়, হরিদাস নন্দী, অমল জানা, পরমানন্দ ভট্টাচার্য, প্রণব 
বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরেন্ত্রনাথ শর্মা, শঙ্কর ঘোষ, শাস্তিন্থধা সামন্ত, নারায়ণ চন্দ্র 
বল়ী, কৃষ্ণদাস মিত্র, তপন চক্রবর্তী, জহবুলাল বন্সী, স্ুীল ঘে!ষ, কা্িক সিংহ, 
স্বপন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামলানন্ন রায় প্রভৃতি | 

নাট/চ্চায় প্রতি পদে বাধা পাচ্ছেন দিশাহার| দঙ্ের সদন্তরা। বৈদ্যুতিক 
আলো আজও এ অঞ্চলে আসে নি। উপযুক্ত মঞ্চ নেই, দর্শকের অভাব ॥ 
এই সব সমন্তার সঙ্গে এদের মোকাবিল] করতে হচ্ছে। 


কল্লোল (চুঁ চূড়া, হুগলী ) 


মফঃস্বল বাংলায় যে ক'টি নাটযসংগ্থা পুরনো! বলে খ্যাতিলাভ করেছে তাদের 
মধ্যে “কল্লোল” ( চু চূড়া )-কে শীর্য তালিকাভুক্ত করা যেতে পারে। এই নাট্য 
সংস্থাটি ১৯৫৩ সালে অর্থাং আজ থেকে উনিশ বছর আগে গুটি কয়েক 
প্রগতিশীল যুবকের প্রাণপণ প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 

১৯৬৪ সালে সমরেশ বসুর “আদাব'-এর অভিনয় দেখে (নাট্যনূপ শুকদেব 
চট্টোপাধ্যায় ও বিমল গুহ) পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলার মানুষ কল্লোলের নাট্য 
কর্মীদের অভিনন্দন জানালেন। সেদিন এই নাটকে অংশ গ্রহণ করেছিলেন 
অঠিন মুখোপাধ্যায় এবং স্ববল ঘোষ । আলো! এবং সংগীতে বখাক্রমে ধনঞয় 
নন্দী এবং দেব চট্টোপাধ্যায় । সেই বছরেই পশ্চিম বাংলার অন্ততম নাট) 
প্রতিষ্ঠান যাত্রিকের আয়োজনে একাংক নাটক প্রতিযোগিতায় এরা প্রথম 


পুরস্কার পায়। 


নাট আন্দোলনের ৩* বছর 8৫ 


'ঘ্বান্িক' ( অমর গঙ্পোপাধ্যায়) কল্লোলের আর এক অধ্যায়। তখন ১৯৬৬ 
সাল। পর বৎসরে অর্থাৎ ১৯৬৭ সালে উৎপল দত্তের 'ইতিহাসের কাঠগড়ায় 
কল্লোলের অন্ততম প্রযোজনা । এবারেও পশ্চিম বাংলার মানুষ নাটকটিকে 
সানন্দে গ্রহণ করলেন এবং এরপরেই স্বরূপ ব্রহ্ম রচিত 'ম।টী” নাটককে আকু 
একবার আীর্বাদ করলেন সচেতন দর্শক । অনুজ বিভাগও পিছিয়ে রইল না। 
তারাও একই উদ্যমে সুকান্ত ভট্টাচার্ধের “অভিযান”, অচিন যুখোপাধ্যায়ের 
'আগুন বখন এল" ইত্যার্দি অভিনয় করে চলল | বাট দশকেই অর্থাৎ ১৯৬৫ 
সালে কল্পোলের আয়োজনে এব'ংক নাটক প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান *শুরু- 
হয 

এইভাবে দীর্ঘ একটানা উনিশ বছর ধরে কল্লোল মোট পূর্ণাঙ্গ ২৭টি 
এবং একাংক মোট ৩টি (২১. ৭. ৭২, পর্যন্ত) এবং অনুজ গোষ্ঠী মোট ১৭টি 
নাটক (২১, ৭, ৭২, পর্যন্ত) মঞ্চস্থ করেছেন। তারই মধ্যে উল্লেখযোঠু 
পূর্ণাঙ্গ প্রযোজন! হলো রবান্ত্র নাথের 'কালের যাত্রা”, 'ঠগ' (উমানাথ ভর্টরীচাধ), 
“শেষ সংবাদ” ( উমানাখ ভট্টাচার্য), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের “একতলা (নাট্য 
রূপ শুকদেব চট্টোপাধ্যায় ) ইত্যার্দি। এবং একাংক নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, 
'আদাব", 'ছান্দিক',। “ঘুম নেই', 'ইতিহাসের কাঠগড়ায়”, 'মাটী? এবং “সুচনা | 
কপ্োগের সুদীর্ঘ প্রযোজনায় প্রত্যেকটি নাটকই সুধীর চন্দ্র নন্দী পরিচালনা 
করেন। আলো, মঞ্চশিল্প, বূপপজ্জা প্রভৃতি বিষয়ে সংজ্ঘর নিজন্ব শিল্পীরা 
নিয়োজিত। 

এইভাবে নাটকের বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা মধে) দিয়ে সংগ্থা|টি, 
এগিয়ে চলেছে। এদের নাট্য জীবনের পাঁথের সহধর্মী নাট্য সংশ্থা এবং. 
কর্মীর সম্প্রতি এবং সাধারণ মানুষের সহযোগিতা এবং গুঁভেচ্ছা। 


ব্যতিক্রম (বেহাল! ) 


১৯৭১ সাল, ২৬শে জানুয়ারী মুভত]জনে একটি নাটক দেখলাম, চলছে 
চলবে” । এতোদিন যাকে জানতাম শুধুই একটা প্লোগান। আর এই প্লোগানটির 
জন্মদাত বল! যায় তাপন'সেন। কল্লোল চলছে চলবে এই প্লোগানটি ওনারই 
হা) আজ তা নাটকের নামে পরিণত হয়েছে। নুধাংগু দাসপ্ুপ্তর চলছে 
চলবে'তে বা দেখলাম তা! হচ্ছে, দেশের এই বেকার সমন্তার মধ্যে বুবসমাড 


ব9৬ নাটয আন্দোলনের ৩০ বছর 


হতাশাগ্রস্ত হয়ে যে পথে বাচ্ছে সে পথবিভ্রাত্তির পথ। কেযেন ঠেলে দিচ্ছে 
এএই নোংরা পথে। সেই পথ থেকে যুবসমাজকে কেমন করে রক্ষা করা যায় 
এই জাভাসই দিয়েছেন স্ুধাংপগু বাঁবু। 

এই দিন জান! গেল ৬৯ সালে এই ব্যতিক্রম স্ধাংপ বাবুর “আমি এ চাইনি' 
দিয়ে যাত্রা গুরু করেন। এরপর এর] গৌতম মুখোপাধ্যা়ের 'নেপথ্য দর্শন 
একাংক অভিনয় করে বহু জায়গায় পুরস্কার লাত করেন। এর! রবীন্তরনাথের 
“হৈমস্তী' শুধাংশড দানগুপ্র নাট/রূপ অভিনয় করেছেন। এদের নির্দেশনায় 
খসাছেন অরুণ দাদচৌধুরী ৷ অভিনয়ে সুধেদদ মুখার্জাঁ, দীনেশ চক্রবর্তী, কাত্তীময় 


'ঘে।ষ, সীমা গুহঠাকুরতা৷ ও উদীয়মান শিল্পী হিসাবে যথেষ্ট বন্া দাসগুপ্ত| খ্যাতি 
লাভ করেছেন। 


উদ্োগী (হুগলী ) 


১৯৬৮ সালেই প্রথম অভিনয় “রক্তে বোয়! ধান? ( রবীন্দ্র ভট্টাচার্য) নাটক। 
"বিভিন্ন প্রতিযোগিতার নাটকটি দর্শকদের এবং বিচারকদের উচ্চ প্রশংসা লাভ 
করল। এই নাটকটিতে তপন ঘোষ একাধারে শ্রেষ্ঠ পরিচালক এবং সহ অভি- 
নেতার পুরস্কার লাভ করলেন। অবশ্ত এই পুরস্কারই শেষ কথা নয কারণ দল- 
“গত অভিনয়ে রাধিকা রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিমল মুখোপাধ্যায়, সোমনাথ 
মুখোপাধ্যায় অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করলেন। এরপর ১৯৬৮, ৭৪, *৭১-এ 
পরপর 'অশান্ত বিবর' ( রবীন্দ্র ভট্টাচার্য), “ভিয়েতনাম' (চিররঞ্জন দাশ ), 
শকিউব।" (ভোলা দত্ত), “একমাত্র অস্ত্র (মনোরঞ্জন বিশ্বাদ ), হঠাৎ নেতা 
€জোছন দস্তিনার ), 'শতাব্ধীর পারে" (অমল চন্রবর্তা ) প্রভৃতি নাটকগুলি 
বিভিন্ন প্রতিযোগিতা মঞ্চে এবং আমন্ত্রিত মঞ্চে দর্শক সাধারণের অভূতপূর্ব 
সমাদর লাভ করল। ঠিক এরই পরে ১৯১-৭২ সালে 'মেঠোঝড়' (স্বরূপ 
করন্ধ) নাটকখানি বিভিন্ন মঞ্চের দর্শকের এবং বিচারকের মনে গভীর রেখাপাত 
করতে সক্ষম হুয়েছে। এই নাটকটিতে দলগত অভিনয়ে দিলীপ সোম, বাদল 
পাল, ছলাল হালদার, প্রদংপ সোমঃরবীন বন্দ্যোপাধ্যার অমরেজ্জ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 
খ্রীতাপ মুখোপাধ্যায়, তপন ঘোষ, গ্বপন মুখোপাধ্যায় অভূতপূর্ব সাফল্য লা 
কন্বলেন এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতা মে পুরস্কার লান্ত করলেন। 

পুর্ণান নাটকের ক্ষেত্রে এর! কিছুটা পিছিয়ে পড়েছেন। তার একমাত্র 


নাটা আন্দোলনের ৩* বছর ৩৪ 


কারণ প্রতিকূল আধিক অবস্থা, এবং চরিব্রপোযোগী মহিল! শ্ীর প্রাপ্যতা? 

“যড়হন্্' ( হ্বরূপ ব্রহ্ম) পূর্ণাঙ্গ নাটকথানি মঞ্চস্থ করে এর প্রমাণ করেছে একা 
একাংক নাটকেরই মতো পারম্বশীঁ। 

উদ্ভোগী নাটকের মঞ্চসজ্জা, রূপসজ্জ!, আলোক, সঙ্গীত প্রভৃতি বিষদ্কে 
স্থার শিল্পীদেরই ব্যবহার করেন। 


ক্যারেকটারস্‌ (হাওড়া ) 


আলোচ্য নাট্য সংস্থার আগের নাম ছিল “মধচত্রী'। বিশেষ অন্ুবিধের 

মধ্যে নাম বদল করতে বাধ্য হতে হয়। নাট; সংস্থাটির জন্ম হয়েছে মাত্র ছু” 
বছর। অথচ এই অল্প দিনের মধ্যেই গ্রভৃত সুনাম কুড়োবার কারণ লার্থক 
টাম্‌ ওয়ার্ক ও অকুতোনিয়ম নিষ্ঠা। এরা প্রযে'জনা করেন সরোজ রায়ের 
'্যাকডিভোরিয়।স্‌' এবং হাসির নাটক 'গোরুর গ্লাড়ীর হেড লাইট'। মাত্র 
এই একটি নাটকেই তার! আলোচনার পাত্র হয়ে উঠেছেন-_-এট! কম কৃতিতবর 
কথা নয়।' এদের উদ্দেন্ত একসুপেরিমেণ্টাল হাসির নাটক প্রোডিউস্‌ কর]। 
তাতে তার] প্রাথমিকভাবে সফল হ'য়ে ওঠার পর, আবার অধিকতর শক্ত 
একটি নাটকে হাত দিয়েছে, সেটিও সরোজ রায়ের লেখা-_“কাম্‌ অন্‌ ভালিংঃ। 
পরিচালন! করেন সত্য চট্টোপাধ্যায়। শুধু হাসির নাটকের প্রযোজক সংস্থা 
হিসেবে এর অভিনবত্ব কতখানি তা যাঁর! দেখেননি তারা দেখলেও বলবেন, 
এর দরকার ছিল। 


নাট্য সংস্থা (বেহালা) 
১৯৬৪ সাল, একটি নতুন দলের জন্ম হলে। নতুন ধরণের নাটক -দিয়ে। একই 
সঙ্গে নাচ, গান আর হাসি হল্লোরের মধ্যে দিয়ে গুরু করলেন এর। শৈলেশ 
গুহ নিয়োগীর 'বুমুর' নাটক। প্রথমেই এরা হাগড়ার বিস্তার্থী সদাজের 
প্রতিযোগিতায় এই নাটক মঞ্চ করলেন এবং দলগত অভিনয়ে প্রথম স্থান 
দখল করলেন। পরিচালক হিসাবে কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তৃতীয় দ্বান 
অধিকার করলেন। পর পয় এই গোঠী আরো চারটি, প্রতিযোগিকায় এষ 
নাটক দিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করলেন। 
. আর হাসি নয়.হ্ বাস্তবের, পৃথে এগিয়ে গেলেন, এর! $২ লালে! পা 


খ্ড৪৮ নাট্য আন্দোলনের ৩ বছর 


শিল্পী প্রশান্ত তৌমিকের পরিচালনায় জোছন দত্যিদারের 'পঙ্রপাল' নিয়ে 
শ্রলেন ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট মঞ্চের প্রতিযোগিতায়। সেখানেও দলগত 
অভিনয়ে প্রথম স্থান দখল করলেন। পরিচালক ঘিতীয় স্বান পেলেন, এই 
নাটকও কয়েকট! প্রতিযোগিতায় অভিনয় করার পর এর! একটার পর একটা 
নাটক মঞ্চস্থ করে গেলেন। সুনীল দত্তর “চোদ্দ পাকে বীধা', কিরণ মৈত্রের 
এবারে! ঘণ্টা", শৈলেশ গুহ নিয়োগীর “বৌদিয় বিয়ে", স্বদেশ ঘোষের 'ধানের 
রঙ লোনা” সুনীল গলো শাধ্যায়ের টাকার রং কালো'। 

শুধু হাসিতেই এদের মন তরল না তাই ২-এ লেলিন শত বাধিকীতে এ'রা 
উৎপল দত্তর “কঙ্গোর কারাগারে' অভিনয় করলেন। মঞ্চ সজ্জা ও পরিচালনায় 
“ছিলেন প্রশান্ত ভৌমিক। বিভিন্ন সময়ে অভিনয়ে ছিলেন দীপক চৌধুরী, 
প্রশান্ত ভৌমিক, শ্বামাপদ মুখার্জা, দিলীপ বনু, তেজেন ঘোষ, সুবল রায়, 
অমরেন্জর রায় চৌধুরী, সমরেশ চ্যাটার্জী, হকেশ ঘোষ, শঙ্কর 'অধিকারী, রণজিৎ 
নু, সুনীল বন্ধ, সমরেন্দ্রনাথ লাহা, গোবিন্দ চক্রবর্তী, মমতা! পাল, নীলিম। 
বন্দ্যোপাঁধাঁয়, কাপিদাল বদ্দ্যোপাধ্যার, নৃপেন মজুমদার, দিলীপ দাস, অশীম 
মভুষদার, বিশ্বনাথ পাল, শিবু রায় চৌধুরী, দেবু পাড়ুই, কাতিক অধিকারী, 
জয়দেব পাড়,ই, তমাল দেওয়াজী, সমীর ব্যানার্জা, দয়াননদ ব্যানার্জী, মোহন 
'ম্লিক, চত্তীদাস বনু, শঙ্কর বাগ, সুনীল দত্ত, সমীরণ বনু, গৌতম চক্রবর্তী, 
শেঁতম বন্ধ, অপূর্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর মুখার্জী, দিলীপ মুখা্জা, মিহির 
হালদার, অজয় কর্মকার, গোবিন্দ সাহা, গুরুদাস বারিক, বরুণ দাশ গণ, 
সুজাতা গা্গ,লী, গীতা সেন, শিখা দুখার্জা, বাসন্তী দে, সীমা গুহ ঠাকুরতা, 
মায়া বন্ধু । দিলীপ ধাড়া ও অরুণ ব্যানার্জী এই ছুজনের অকালমৃত্যুতে সংস্থা 
খুবই মর্মাহত। সঙ্গীতে মিছির হালদার, বৈস্যনাথ মুখার্জা, সুবোধ চৌধুরী, 
কাতিক দাস, বকণ দাশগুপ্ত ও রাম দেও রাজভতর। 


চেনাযুখ (টালিগঞ্জ) 


১৯৬৮ সাল ২*শে ডিসেম্বর অনিল মুখোপাধ্যায়ের *বিয়ে মাইনাস বৌ” 
নাঁষে একটি হাসির নাটক দিয়ে:যাতর। শুরু করলেন চেনামুখের শিল্পীরা। *৯ সালে 
অটীন ভট্টাচার্ধর 'পাথরের চোখ+ অভিনয় হবার পরই নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
“এরহনও দিন আসতে পারে মঞ্চস্থ হলেো। তারপর ভানু চট্টোপাধ্যায়ের 
“জীবন মৃতূ)', ৭* লালে রবীজ ভট্টাচার্যর “হয বদলের মেলায়+, ৭১-এ সুনীল 


নাট) আন্দোলনের ৩৯ বছর উট 


'বত্তর “হঠাৎ রাজ।' এই ছুটি নাটকই ছাপির। এরপর কিরণ মৈত্রের 'অন্তছথায়া' 
+২-এ অভিনয় হলো। নাট্য শত বাধিকী উপলক্ষে এরা “জীবন মৃতু)' অভিনয় 
কম্ছছেন। 

এদের দলের পরিচালক শক্ষর পালুই ও বৈস্তনাখ ঘোষ । শিল্পীদের মধ্যে 
ক্বপকার-_দিলীপ ঘোষ, বৈস্তনাথ ঘোষ, শঙ্কর পালুই, চন্ত্রশেখর গুহ, অজমব 
বক্ষ্োপাধ্যায়, অনিল ভট্াচার্য, চিত্ত ঘোষ, জয়স্ত ঘোষ, অরুণ সাহা, সমীর 
পালুই, স্বপন চক্রবর্তী, দ্বিজেন আইচ., কমলেন্দু ব্যানার্জা, কাবুল ঘোষ, 
দেবেন রায়। 


অর্পণ (হাওড়া, সালকিয়া) 


১৯৬৮ লাল ংরা জুন রবিদান সাহা রায়ের “শিল্পী চাই' নিয়ে শুরু করে এঁরা। 
এরপর নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “এএফনও দিন আসতে পারে» ৬৯-এ এরা 
প্রণবেশ চক্রবর্তার 'তাত্ত', ৭*-এ সুনীল দত্তর “চোদ পাকে বীধা+ ৭১-এ 
বীরু মুখোপাধ্যায়ের ্হতরাং'ত ৭২-এ কিরণ মৈত্রের “এদের রাখবে! 
কোথায়' অভিনয় করেন। 

নির্দেশ ক--উদীয়মান শিল্পী শঙ্কর পালুই, রূপকার--্শঙ্কর পালুই, দ্বপন 
চক্রতী, সমীর পালুই, সমরেন্ত্র মুখোপাধ্যায়, সুমন্ত পালুই, গৌতম মুখোপাধ্যায়, 
মদন মাঝি, আনন্দময় দেঃ স্বপন মুখোপাধ্যায়, অমিয় মাঝি, গোপেশ্বর নম্দী, 
স্বপন চটোপাঁধ্যায়, স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়, লনৎ দে, বৈষ্কনাথ ঘোষ, শিশির রত, 
'আরুণ মিত্র, অসিত দলুই । 


কাণিক (শিলিগাড়) 


১০৬৮ সাল। এই দল শৈগেশ গুহ নিয়োগীক ক্যাম্প খণী' নাটক দিয়ে যাত্রা 
শুরু করলেন। ১৪ই যার্চ রেল য়ে ইন্সটিটিউট হলে এই নাটক অভিনয় হয়। 
এরপর এর! একটার পর একট। নাটক অভিনয় করেন। রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের 
“কালে! মাটির কারা+, ব্বাণবদলের মেলা, শৈলেশ গুহ নিয়োগীর 'ফাস', রতন 
ঘোষের “পিতামহদের উদ্দেপ্তে করেন, এরপর ৭২-এ করেন খত্বিক ঘটক্রে 
জালা' ৷ উত্তর বঙ্গ ও আসামে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার অংশ গ্রহণ করে পাঁচটি 
শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করেন। এরা এখন অভিনয় করছেন বারিণ দালের “সময় শুধু 
ঠিকানা', কগগ্রপা সেনগুণ্তর *নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত+। 


8৪% নাট) আন্ফোলনের ৩* বছর 


এঁদের সঙ্গে রয়েছেন নান্দীকারের অসিত বন্দ্যোপাধ]ায়) নির্দেশনায় 
স্বপন চক্রবর্তী (রেডিও ), অলোক চক্রবর্তী ইনি আগে লিট.ল থিয়েটার গ্র,পে 
অভিনয় করতেন । অভিনয়ে অলোক চক্রবর্তী, রূপক চৌধুরী, দিলীপ ভট্টাচার্য, 
রবী বোল, প্রবীর চক্রবর্তা, পূর্থীরাজ রায়, ভারতী ঘোষ, আরতি সরকার, 
নন্দিতা ম্ডুমদার, সম্পা ঘোষ, ধীরেন তট্টাচার্ধ ও চানুদ]। 


নাট্য আন্দোলনে/কুলটীর কয়েকটি নাট্য সম্প্রদায় 


বর্ধমান জেলায় কুলটী শহরের নাট্য চচ্চ। আজ আর অপরিচিত নেই। 
এখানে ছুটি স্থাঙ্ী ম্চ আছে। বিশেষ করে কুলটা সন্সিলনী অত্যন্ত জনপ্রিয় । 
গুদেরই প্রচেষ্টায় বহুরূপী, লিট্‌গ বিচ্কেটাব, নান্দীকার, চতুরক্্, ততুমুখি, শৌভ নিক, 
ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ সবাই অভিনয় করে এসেছেন, এদের প্রচেষ্টায় এক|ংক 
প্রতিযোগিতায় প্রতিবছরই স্থানীয় জনসাধারণ নতুন নতুন নাটক দেখতে পান। 
এখানকার নাট প্রতিযোগিতা খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। প্ধু ৭১ সালে 
হয়নি নানান কারণে। এখানকার নাট্য প্রতিযোগিতা প্রথম শুরু হয় ৬» 
সালে। বাংল! দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ওখানে বিচারকের আলন অলঙ্কৃত 
করেছেন। যেমন ডঃ সাধন কুমার তট্রাচার্য, অজিত কুমার ঘোব, খত্বিক ঘটক, 
মৃণাল সেন, সুনীল দত্ত, জ্ঞানেশ মুখার্জী, অজিত গঙ্গোপাধ্যার, বিধায়ক 
ভট্টাচার্ধ, ডঃ বিভৃতি মুখোপাধ্যায়, কানু বন্দ্যোপাধা য়, কিরণ মৈত্র ইত]াদি। 
কুলটী সম্মেলনের নিজন্থ নাট্য বিভাগই সব থেকে পুরোনো । এর! আগে 
পুরোনো শাঁটিক অভিনয় করতেন । বিভিন্ন সময়ে এদের নাট্য পরিচালক যাদব 
চক্রবর্তী । নুসিংহ ভট্টাচার্য, নান্থ মৈত্র, শিবব্রত গোস্বামী, বৈদ্তনাথ ভট্টাচার্য এই 
শিল্পীরাই অভিনয় করেন। এছাড়া অভিনেতা! রু্মোহন চট্রোপাধ্যায়, 
তাপস মোহন চট্টোপাধ্যায়, সুকান্ত ১, আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, তপন গাজ,লী, 
জয়ন্ত মুখোপাধ্যায়, তাপস চট্োপাধ্যায়, শিবু চট্টরাজ, কানাই মিত্র তপন 
মুখোপাধ্যায়। জ্যোতিষ চক্রবর্তাঁ, প্রতাপ নারায়ণ বাগচী, পম্বজ মুখোপাধ্যায়, 
পি দত্ত । এই শিল্পীদের মধ্যেই কেউ কেউ অন্ঠান্ত সংগঠন গড়েছেন। যেমন 
ইস্কে। শিক্ষানবীশ সঙ্ব, যুব সঙ্ব, ছগ্মবেশী, শিল্পী চক্র, কল্যাণী ঘোষালের 
প্রচোটায় এই সঙ্ঘ গড়ে উঠেছে। স্বপন চক্র পরিচালনায় অতঙ- 
সর্বাধিকানীর “বক্ষ নাটক প্রযোজন! করে নাটকে ভি্নন্বাদের সংগে দর্শকদের 


পরিচয় করিয়ে দেয়। 


নাট) আন্দোলনের ৩০ বছর ৪৯৯ 


আর একট সংস্থা ধূত্বক, এর! পর্দাতিকের 'অগ্রিকোণ,' এনিঃসংগ নায়ক", 
রূতন ঘোষের ফেরা, মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'ক্যাপ্টেন হরর, প্রযোজন। করে । 

লিটল প্রগেসিত এুপ--কয়েকটি মঞ্চ সফল প্রযোজনার মাধ্যমে এঁর! 
দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন । প্রযোজনাগুলি 'নীলকণ্ঠের বিষ” “কর্থালি+, 
'রক্তাক্ত রোডেশিয়া”, 'কঙ্গোর কারাগারে” শুধু ছায়া” “ছেড়া তমন্থুক?। 
অধিকাংশ নাটক পরিচালনা বরেছেন স্বপন কুমার চক্রবর্তী। এদের 
অতিনেতাদের মধ্যে আছেন সমীর সরকার, টুলু সুখোপাধ্যায়, প্রণবেন্দু 
চট্টএাজ, অলোক চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময়, তপন চক্রবর্তা, স্বপন কুমার 
চক্রবন্ভী, শিশির বন্দে)াপাধ্যায়, হেমস্ত কর্মকার গ্রভৃণত। 

মিতালী-নাঁটয সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা পেয়েছিল 
মিতালী । সম্প্রতি প্রযোজনা সামান্ট ব্যাহত । এই গোঁঠীর পরিচালক 
বৈস্তনাধ মুখোপাধ্যায় “মৃত তৃষ্িকা', “রেডিও”, “চেয়েছিলাম”, প্রভৃতি কয়েকটি 
সার্থক একাক্ক নাটক রঢচন] করেছেন । নাট্যকার হিসাবে বৈশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় 
এবং অভিনেতা! হিসাবে জয়ন্ত মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য । 

আরও একটি নাট্য সম্প্রদায় খাপছাডা কয়েকটি সুন্দর নাটক প্রযোজনা 
করেছেন। “কঙ্গোর কারাগারে, “ফাদ, “জীবন্ত 'স্ট্যাট', এন্তাবনা, 
প্রভৃতি । নূতন অতিনেতাদের মধ্যে পাওয়া বার-_অধিতাভ দত্ত গ€, অরুণ 
গোস্বামী, গণেশ মণ্ডল, মিপ্টন, সমীর বন্দে)াপাধ্যাক়্ প্রভৃতি । 


ইয়ংমেন্স্‌ কালচারাল এসোসিয়েশন (নৈহাটি) 


১৯৭২ সাল, কয়েকমাস আগে কলকাতা ইউনিভাগিটি ইন্সটিটিউট যঞ্চে 
শুভম্‌ নাট্য গোষ্ঠীর উদ্যোগে সারা বাংলা একান্ক নাট্য প্রতিযোগিতা হয়। 
আমি আর নাট্যকার অনর গক্ষোপাধ্যায় সেখানে বিচারকের আসনে বসে 
কয়েকটি নাটক দেখেছিলাম । তার মধ্যে এমন অনেক নাটক দেখতে হয়েছে 
যা দেখে আমাদের বেশ কষ্ট হয়েছে । এককথায় বল] যায় যখন প্রায় অতিষ্ঠ হয়ে 
পড়েছিলাম, ঠিক সেই, সময়ে একটি নাটক দেখে অবাক হয়ে গিরেছিলাম। 
ভার টিমওয়ার্ক এতো সুন্দর যে আমাদের চমক লাগিয়ে দিল। যেন মুহুূর্থের 
মধ্যে কতো! কিন! ঘটে গেল একটা যন্ত্রের মতন। সেই নাটকটির নাম “জাহকর?। 
নাট্যকার শামলঙছু দাস । নিদেশনায় ছিলেন নারায়ণ মুখোপাধ্যায় এবং 
না. আ. ৩, বছর-”২৩ 


৪৫২ নাট্য আন্দোলনের ৩* বছর 


সমীর চক্রবর্তী। প্রযোজনায় ইয়ংমেন্স্‌ কালচারাল এসোসিয়েশন (নৈহাটি)। 
নুদূর নৈহাটিতে বলে এতো হুন্দর ভাবে নাটক'প্রযোজনা করা যায় আমার 
ধারণ! ছিল না। নাটকট! একটু নতুন ধরণের রূপক, বোধহয় নাট্যকার বলতে 
চেয়েছেন এই.কথা! অনেক লোভ মোহর পথ পরিত্যাগ করে অনেক বিপদ 
আপদের মুখোমুখি দাড়িয়ে লড়াই করে সোঞ্জা পথে এগিয়ে যেতে পারলে 
তবেই একসঙ্গে কিছু করা যায়, লড়া যায়, কিছু পাওয়া যায়। এই 
প্রতিযোগিতার এঁরা দলগত অভিনয়ে ' প্রথম স্থান অধিকার করে। শুধু 
এখানে নয়, বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় এরা ইতিমধ্যে গ্রায় ৩৪টি শ্রেষ্ঠ পুরস্কার 
আদায় করেছেন, এই জাছকর নাটকের দলগত অভিনয়ে দেখিয়ে। সত্যি 
অনাধারণ ক্ষমত! এদের । এর আগে এর! শ্তামলতচ্ছ দাসগুগ্ুর 'বাদিক' নাটক 
অভিনয় করেছিল, তাতেও প্রচুর পুরস্কার পেয়েছেন। ধনতাসত্রিক সমাজে 
মানুষের মুল্য ক্রমশঃ কমে যায়। অভাবের তাড়নায় মান্গুষ নিজেকে অতি 
অর মুল্যে বিকিয়ে দেয় । আজ এই দেশের বিভিন্ন ব্যবনার্ধ পণ্যের মধ্যে মানৃষও 
পণ্য-সামগ্রী হয়ে গেছে । এমন সমাঙ্গ গড়তে হবে যে সমাজে মানুষ পণ্য 
হবে না, সেই সমাজের স্বপ্ন দেখেছেন নাট্যকার বাদকে। আরও অনেক 
নাটকই এরা করেছেন । এর মধ্যে এই ছুটি নাটক খুবই উল্লেখযোগ্য গ্রযোজন। 
বলে আমি মনে করি। অবন্ত এরা এ নাট্যকারের “পিশাচ”, বন্ধ দরজা, 
শীতের আগুন প্রভৃতি নাটকও অভিনয় করেছেন। এদের যাত্র। শুরু 
,৬৮ সালে কিরণ মৈত্রের 'নাম নেই দিয়ে। এরপর এরা শ্তামলতনু দাসগুপর 
'রক্তাক্ত রোডেশির।” অভিনয় করে খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ বরেন। 
এদের শিল্পীদের মধ্যে আছেন, নারায়ণ মুখোপাধ্যায়। অমিত দাস, 
স্থবিষল বাগচী, দীপক চক্রবর্তা, বিমল সিনহা, দেবকুমার অধিকারী: 
অনিল ঘোষ, অজয় দান, সমীর চত্রবর্তা, সোষনাথ মুখার্জী, শ্যামল ভট্টাচাধ, 
নিঙীথ চত্রবর্তা, শযামলতন্ক দাসগুপ্ত। 

শবক্ষেপণে__নিশীখ চক্রবর্তী | দৃশ্যলজ্জা__প্রবীর রায় ও বলাই ব্যানার্জী । 
আলোক সম্পাতে--মাথন রঞ্জন দাস, মানবেজ হোস, বিশ্বনাথ পালিত, মা? 
অজিত । নেপথা সঙ্গীতে-_নুত্রিক্ব চক্রবর্তী, মলয় দত্ত। পরিচালনা 


নারায়ণ দুখার্জা। 


নাট্য আন্দোলনে ইসৃক্রা নতুন সংযোজন 


১৯*২ সাল ২র! সেপ্টেম্বর মুগলিম ইন্দটিটিউট হলে একটি সম্ভজাত গোষ্ঠীর 
নাটক দেখলাম । সুনীল দত্বর 'শেকলছেড়ার গান”। নির্দেশনায় তরুণ পরিচালক 
দিলীপ সরকার, প্রযোজনায় ইস্‌ক্রা! নাট্য গোঠী। অভিনয়ে দীপক সাহা, সুবল 
ভৌমিক, নবীন ঘোষ, দ্দিলীপ সরকার, হরিপদ বন, মণ্ট, কর, মনোজ দত্ত, 
কল্যাণ সরকার, মেঘলাল লাল, রঙ্গলাল চোঁধুরী, অনিল সাহা, অনিল চৌধুরী, 
অসীম সেন, হারাধন সাহ, প্রবীর কর, সন্তোষ সাহা, টুক সরকার । আলোয় 
খিপ্ব চৌধুরী । রূপচজ্ডায় প্রধ্যাত মেকআপব্যান শান্তনু দান। এই দলের এই 
দিনই প্রথম হাতে খড়ি বলাযায়। নাটকের মুল স্ুরটা যা+ (বাবা *গেল তা 
হচ্ছে ধনতান্ত্রিক সমাক্ষ কাঠামোতে বাট্ট্র ক্ষমতা! যার হাতেই থাক না কেন 
এ সিংাসনের আসল চাৰি কাঠি-টা থাকে কিন্তু কারখানার মালিক, বড বড় 
ব্যবসাদার আর গ্রামের জমির মালিকেরই হাতে । তাদের স্বার্থ কু হলে 
যেকোন অঙ্িলায় লিংহাসন থেকে নামিয়ে দের আর যার] তাদের স্থার্থপুষ্ট 
করে চলে তাদের আদর করে ছানা খা্য়ে রেখে দেয়। কিন্তু বার! এই ঘুনে 
ধা কাঠামোকে ভেঙ্গে তছনছ করে দিয়ে নতুন সমাজ গডতে চায়, মুক্তি চায়, 
মুক্তর জন্যে লড়ে ও মরে, মরেও তারাই আগামী কালের পথ্রষ্টা। 

তরুণ শিল্পীরা সেদিন এই নাটক যে পদ্ধতিতে অভিনয় করলেন তাতে এই 
কথাই বার বার মনে হয়েছিল, এই সব আসছে কালের শিল্পীরা--যাদের আছে 
নিষ্ঠা, আছে সত])কে ম্পই করে বলতে পারার ক্ষমতা, কেন এবং কারজন্তে নাটক 
করছি এটুকু বোঝার দৃষ্টিতলী যাদের আছে, তারাই একমাত্র এই শতবর্ধের 
আলোয় দীড়িয়ে নতুন মশাল জেলে পথ দেখাবে, সেই পথই হবে আগামী 
কালের নতুন নাট্য আন্দোলনের প্রকৃত পথ। আমর! পথ চেয়ে অপেক্ষা করে 
থাকবো সেই মশাল কবে জলবে। খন অন্ধকার তে? করে কৰে দেখবো 
সেই আশার আলো। 


